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এই বইয়ের পণ্চাৎপষ্ট সম্বচ্ধে কিছ; কথা 


এই বইয়ের সম্বন্ধে এ ধরনের কিছু লেখার কোনও কথা ছিল না। কিন্তু 
হিতেশরঞ্জন সান্যাল ২৩শে নভেম্বর ভোররান্রে মানত আ্চলিশ বংসর বয়সে 
দেহত্যাগ করেন। তান এই বইটি সম্পূর্ণ লিখে যেতে পেরেছিলেন। কিন্ত 
তার ছাপার কাজ তান দেখে যেতে পারেন 'ন। এই বইয়ের প্রুফ দেখা এবং 
প্রেসের কাজ তত্তাবধান করেছেন কাঁলিকাতা সমাজ বিজ্ঞান চর্চা কেন্দ্রের 
শ্রীন্পেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীগৌতম ভদ্র এবং শ্রীঅরুণ ঘোষ। সংস্কৃত শান্তরাদি 
থেকে উদ্ধতিগুলির শুদ্ধতা দেখে দয়েছেন ডঃ সুকুমারী ভ্রাচার্য ৷ অনুন্মাঁণকাি 
শ্রীমতী মনাস্তা সান্যাল প্রস্তুত করেছেন । কিকাত৷ সমাজ বিজ্ঞান চর্চা কেন্দ্রের 
পক্ষ থেকে ঠাদের সকলকে আমার ধন্যবাদ জানাই। 


আময় কুমার বাগচী 


সুখ হা 

অগ্রজপ্রাতিম সুহৃদ হিতেশরপগ্জন সান্যাল মহাশয়ের পৃ'স্তকাটির মর্নভাব রসগ্রাহণ 
ভন্ত-জনোচিত নয়। 'বশ্বাবদ্যালয়ের গবেষণাপন্রের ছকও তার অভীষ্ট নয় । গত 
তিন দশক ধরে তান নানা বিষয়ে প্রবেশ করেছেন, তার অনুসা্ধংস ব্যাপ্ত হয়ে 
আছে বাঙ্গলার গ্রামে গঞ্জের জাতীয়তআবাদী আন্দোলনের ইাত্হাস রচনায়, আণ্চালক 
স্থাপত্য ও ভাস্কর্ষের রীতির নানা উৎস সন্ধানে, গান্ধীবাদের সামাজিক তাংপর্য 
বিশ্লেষণে অথব। বৈষ্ণব ধর্মের ইতিবৃত্ত বর্ণনায় । এতসবের মধ্যেও সান্যাল মহাশয়ের 
প্রধান 'জিজ্ঞাস৷ দুইটি। প্রথমত, বাঙালী জাতি তথ সংস্কৃতির প্রাতিষ্া, সাফল্য 
ও ব্যর্থত। ; কি করে একট আগণ্াঁলক সংস্কাতি আর সন্ত। গড়ে উঠেছে, কি করে 
সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সেই সংস্কাঁতির প্রসার, সঙ্কোচন আর বিপর্যয় ঘটেছে। অর্থাং 
গোদা ভাষায় বাঙ্গালী জাতি আর সংস্কাতির আত্মপ্রাত্ঞ। এবং মার খাবার কাঁহনী 
তাকে নানাভাবে নাড়া দেয়। দ্বিতীয়ত, শিল্পায়ন আর তথাকাথত নাগারক 
আধুনক'এর প্রাতপক্ষে গ্রাম সমাজের সংঘশাস্ত, লোকশান্ত আর দেশজ সংস্কীতর 
জোরকে তুলে ধরা, পল্লীসমাজের মধ্যে পুনগ্নের উদ।মের সূন্রকে খুজে বার 
করার আকুলতা তার সব রচনাতেই উপস্থিত থাকে । তর রচনায় শিক্ষাগুরু 
নীহাররঞ্জন রায় আর মোহনদাস করমটাদ গান্ধণীর প্রভাব যে কোন তাশ্রষ্ঠ পাঠকের 
চোখ ঞাঁড়য়ে যাবার নয় । 


উপধুণ্ত প্রশ্ন দু'টির উত্তর খোঁজার তাঁগদেই লেখক কানের সামাজিক 
ইতিহাস লিখেছেন। তার জিজ্ঞাসাই তাকে অশেষজ্ঞ পাগুত প্রজ্ঞানানন্দ, হরেকৃষ 
মুখোপাধ্যায় ব খগেন্দ্রনাথ 'মিনের মূল্যবান গ্রন্থের তুলনায় ভিন্ন স্বাদের বই লিখতে 
প্রণোদত করেছে। তার মতে, কার্তনের মধ্যে হিন্দু বাঙ্গালীর ধমীয় তথা 
সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ইতিহাস বিধৃত আছে! এই আন্দোলন গ্রামীণ সংস্কাতির 
নানা ধারাকে পুষ্ট করেছিল। তর চেয়েও বড় কথা, কীর্তনের পদ রচনায়, 
গায়কীতে আর রসগ্রহণে সমাজের নানা স্তরের লোক অংশীদার হতো। এই 
সমাবেশ থে.কই জন্ম নিত সংঘশন্তি এবং মানুষের আত্মমর্ষাদা ও আত্মপ্রাতিষ্ঠাবোধ । 
ফলে কীর্তন হয়ে দাঁড়য়েছিল অভয়ের মন্ত্র, যে অভয় 'নিপীঁড়ত মানুষ পায় তার 
আত্মমর্যাদা বোধের উম্মেষে, সমবেত শান্তর জোরে । বেষ্ব আম্দোলনের নান৷ 
আশপাশ আলোচনার মধ্যে, নানা পবকে বিশ্লেষণ করার মাঝে কীতনের এই 
অংপর্যকেই হতেশরঞ্জন সান॥ল মহাশয় তুলে ধরেছেন। 
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তার রচনায় অন্যান্য আকর্ষক দিকের ইঙ্গিত আছে । বৈঠকী গানকে আসরের 
গানে রূপান্তরের পেছনে কাজ করেছিল সাব্প্রদায়িক সমন্বয়ের ধারণা । গোস্বামী 
শান্র কঠোরভাবে কানের রসাভাসকে বেধে দিয়েছিল, তার গায়কী রীতি ছিল 
মার্গ। কীর্তনের মাধ্যমে বৈষব দর্শন প্রচারিত হত, নান৷ তত্বের ব্যাখ্যা চলত। 
আবার দেশজ প্রভাবে কীর্তনকেই ক্ষেত্র বিশেষে রূপান্তরিত হতে হয়েছিল 
বাড়খণ্ী গায়কীতে বা ঢপকীর্তনের রীতিতে । শ্রোতাদের কাছে তত্ব কথা বোধগম্য 
করার খাতিরে সংযোজিত হয়েছিল আখর, মনোহরসাহীতে করা হয়োছিল কিছু 
রদবদল । প্রথমাঁদকে কীর্তনীয়াদের মধ্যে উচ্চজাতের প্রাধান্য থাকলেও পরে 
নান নিম্নবর্ণের লোক এসৌছলেন। সংস্কৃতির এই রূপান্তরের ইতিহাস ভাবষ্যৎ 
গবেষকের রচনায় আরে৷ স্পষ্ট হয়ে উঠবে বলে 'বিশ্বাস। 


বৈষব ধর্মে ছিল নানা মতভেদ, গোঁড় মণল আর ব্রজমগ্ুলের ধারণায় ছল 
নানা বিরোধ। তন্ত্র আর বৌদ্ধ সহজ্জ সাধনার উপাসকদের উপাস্থাত আরে 
জটিলতার সৃষ্টি করেছিল । এই নান: মতের সমর্থকরা কাঁরনক্ষে সমভাবে 
দেখেন নি, গোস্বামীর্দের কাছে কীর্তনের যা মূল্য, নিত্যানন্দের কাছে কীর্তনের 
মাহাত্ম্য তাই ছিল না। কিস্তু শেষ পর্যন্ত সব বৈষব দল আর আখড়া কীত্তনকে 
তাদের ধর্মাচরণের প্রধান অঙ্গ বলে স্বীকার করোছলেন, প্রেম ভক্তির সহজলভ্য, 
সাধারণের আচরণীয় পথ হিসাবে মেনে নিয়োছিলেন। সম্গ্রদায়গলর বিবর্তনের 
ইতিহাসে কীর্তনের এই ভূমিকার কথা সানযল মহাশয় বিশদভাবে আলোচনা 
করেছেন। আবার তানই জানিয়েছেন যে চৈতন্যদেবের ?িতরোধানের অব্যাহত 
পরে কীর্তনের বিবর্তন প্রসঙ্গে বিশেষ কিছু তথ্য পাওয়া যায় না। যা কিছু তথ্য 
পাওয়া যায়, তা তান এক জায়গায় গুছয়ে দিয়েছেন, এ বড় কম কথ নয়। 


তবু প্রশ্ন থেকে যায়। নান৷ মতে দীর্ণ বৈষ্ণব সাধনাজাত কাতনের পদেও 
নানা ভাবের সংঘাত দনশ্চয় ছিল। শৌরনাগরবাদী অথবা গোস্বামীভন্তর নিশ্চয় 
একই চিন্তায় এক ধরনের পদ গ্বাইতেন ন।! আবার কীর্তনে নানা ভাবের স্থান 
আছে, রস শান্তানুষায়ী ভা বিধিসম্মত। জীবনের নানা আঁভন্রতায় বা বোধে কখন 
1ক পদ গাওয়া হবে, তা কিস্তু কীর্তনীয়ার৷ জানতেন। বৈষণবদের তথ গ্রাম- 
বাংলার মানুষের নান সুখ দুঃখের মুহূঠে উপযোগী নানা পদ গাওয়া হও, তা 
সেই ক্ষণে উপযোগী আবেশ তৈরী করত, শ্রোভদের ভাবমোক্ষণ হত। আবার 
1হিতেশবাবূর রচনায় আত্মমগ্ন 'উদ্দণ্ড নৃত্য আর কীর্তনের কথাও আছে। যে কোন 
মরমিয়া ধর্মে এই জাতীয় নৃত্য, গীত আর ভাবাবেশের নানা সামাঁজক অথ 


ছা 


সাম্প্রতিক কালের নৃতাত্ুক গবেষণায় ধরা পড়েছে। সমসাময়িক পীরবাদে, 
“উরসের” নানা অনুষ্ঠানে, 'সমা* বা সঙ্গীতানু্ঠানের রীতি আমাদের অন্য অনুষঙ্গ 
আর প্রাতিষঙ্গের কথা ভাবতে সাহায) করে। পদাবলী কাঁতনের এই জাতীয় 
বিশ্লেষণ কিন্তু হিতেশবাবুর রচনায় নেই ৷ তার গবেষণার সূত্র ধরে অন্যকে এাগয়ে 
আসতে হবে, খু'জতে হবে কীর্তনের মাধ্যমে কোন ধাঁচের মনের জগৎ, কী রকম 
ভাবের জগৎ গৌড় জনবাসীর কাছে উন্মোচিত হয়োছিল : 

বাঙ্গলাদেশ গানের দেশ । কীর্তন, ভাটিয়াল, মুশিদা থেকে শুরু করে 
রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলগ্রসাদ, রজনীকান্ত, সলিল চৌধুরী, হেমাঙ্গ বিশ্বাস- 
দের ব্লচিত গান নিয়ে আমাদের গবের অন্ত নেই। গানের রীতি আর প্রকরণ 
নিয়ে বেশ কিছু লেখালোখি হয়েছে । শ্রোঅর রসাস্বাদনের অভিজ্ঞতা অনুপম 
ভাষায় আঁময়নাথ সান্যাল মহাশয় তার রচনায় 'িলখে গেছেন। 1ক্তু আর্থ- 
সামাজিক প্রেক্ষাপটে বাংল! গানের আলোচনা সুসংহতভাবে এভাবৎকাল হয়ান। 
কীর্তন গানের ক্ষেত্রে হিতেশরঞ্জন সান্যাল মহাশয় এই দরকারী কাজট। শুরু 
করলেন। আশ করি এই পথ মহাজনের পদচারণায় প্রশস্ত হয়ে উঠবে । 


গোঁতম ভদ্র 


[হতেশরগ্জন সান্যাল মহাশয়ের অনুরোধক্মে ১৯৮৮ সালের জুলাই মাসে আমি 
লেখাটি লিখোছলাম । এই মুখবন্ধাটি তার অনুমোদন লাভ করোছল । 


স্মুীপাত্র 


অবত্রণিকা 
প্রথম পরিচ্ছেদ কীর্তনের অর্থ ও তাংপর্য 
দ্বিতীয় পাঁরচ্ছেদ চৈতনাদেব ও নবদ্বীপে কার্তিনের প্রসার 
ততীয় পরিচ্ছেদ নবদ্বীপে নগরকার্তন 
চতুর্থ পারচ্ছেদ ঠৈতনাদেবের দেশভ্রমণ, প্রচার ও সংগঠন 
পণ্ুম পাঁরচ্ছেদ নীলাচলে কীর্তনের সমারোহ 
ষ্ঠ পাঁরচ্ছেদ ঠৈতন্যকীর্তন 
সপ্তম পরিচ্ছেদ ভন্তিধর্ম প্রসারের কারণ 
অষ্টম পাঁরচ্ছেদ নিত্যানন্দর প্রচার পরিক্রম ও প্রভাব 
নবম পারচ্ছেদ চৈতন্যোত্তর বাঙ্গলায় ভান্ত-আন্দোলনের অবস্থা 
দশম পরিচ্ছেদ রূজমণ্ডল ও গৌড়মগ্ুলের মধ্যে সমন্য় এবং নৃতন 
কীর্তনকোশল 
একাদশ পারচ্ছেদ লীলাককর্তন 
দ্বাদশ পাঁরচ্ছেদ লীলাকাঁতনের প্রকারভেদ 
ন্ুয়োদশ পারচ্ছেদ কা্তনীয়াদের পাঁরচয় 
চতুর্দশ পারচ্ছেদ কাঁওন ও গ্রামীণ কা 
ল্লাখত রচনাপনী 
অনুন্ধমণিকা 


০ 


১৬ 
৩১ 
৫২ 
৬৩ 
২০০ 
১১৭২ 
১১১ 
১৩৯ 
১৫৭ 


১৭১ 
১৯০ 
২০৬ 
২১৫ 
২২৪ 
২৪৭ 
৮1৩ 


সংক্ষেপ-সত্র 


গৌরাঙ্গীবজয় গো, বি 
চৈতন্যচারিতামৃত চৈ. চ. 
চৈতন্যভাগবত চৈ. ভ৷ 
চৈতনামঙ্গল চৈ, ম. 
নরোত্তমাবিলাস ন. বি. 
পদকষ্পতরু প. ক. 
প্রেমবিলাস প্র. বি. 
[ববতীবলাস [ব. বি. 


ভাক্তিরত্বাকর ভ.র. 


মঙলাচরণ 


আজানুলাম্বতভূজৌ কনকাবদাতো 
সন্কীর্তনৈকিতরো কমলায়তাক্ষো 
বিশ্বন্তরো ছিহ্ধবরৌ যুগধন্মপালো 
বন্দে জগতীপ্রয়করো করুণাবতারো ॥ 
প 
জয়তি জয়াত দেবঃ কৃষ্ণচৈতন্চন্ডো 
জয়ত জয়াত কীতিস্তস্য নিত্য। পাবা । 
জয়াত জয়তি ভূৃত্যস্তস্য বিশ্বেশমূর্তে 
জয়াত জয়াতি নৃত্যং তস্য সর্থাপ্রয়াণাম্‌ ॥ 
( চৈতনভ গবত ) 
[ যাহাদের বাহুদ্য় আঞজানুলস্বিত, দেহকান্তি সোনার মতো, দুই চোখ পন্মদলের 
গতে৷ আয়ত ; যাঁহারা সঙ্কীতনের একমান জগ্মদাতা, িশ্বসংসারের ভরণপোষণকর্তা, 
যুগধর্মের পালক, জগতের প্রিয়কারী, করুণার অবতার, সেই 'দ্বজশ্রেষ্ঠ দুইজনকে 
£ চৈএন।দেব ও িত্যানন্দ ) বন্দনা কারি 
সত 
দীন্তমান্‌ কৃষচৈহন্যচন্দ্রের জয় হোক, তাহার শশ্বত পাঁবন্র কীতি জয়যুস্ত 
হোক, জয়যুন্ত হোক , সেই 'বশ্বেশ্বরমূতির অনুগামী জয়যুন্ত হোন, জয়ুন্ত হোন ; 
তাহার সকল প্রিয়জনের নৃত্য জয়যুস্ত হোক, জয়যুন্ত হোক । ] 


অবতরণিক' 


বাঙ্গালীর চারিল্যে একটা 'বাবস্ত, আত্মমুখী ভাব আছে। এই যে উনাবংশ 
শতাব্দী হইতে বাহিরের সঙ্গে এত সংশ্লেষ, সারা পাঁথবীর ভাবনাচিস্তা, জ্ঞান- 
[বজ্ঞান, কর্মকোৌশলের সঙ্গে পরিচয়, নানা ভাবান্দোলন ও সমাজ-সংস্কার, 
রাজনীতিক তৎপরতা, এততেও কিন্তু বান্জালী জাতিসম্তার ওই দুঝলত। দূর হয় নাই। 
এমন অনেক কাঁতিমান বাঙ্গালী আছেন সৃজনশীল প্রাতভা ও কাতিত্বের জন; 
যাহারা চিরস্মরণীয় । কিন্তু বাঙ্গালীর কর্মকতি ব্যান্তকে ছাড়াইয়। সামাঁঞ্গক 
ব্যাপার হইয়া ওঠে না। ব্যার্তবশেষ বা একাধিক ব্যান্তর গুণে একটা প্রতিষ্ঠান 
একসময় খুব নাম করে. দশের মধ্ তাহার প্রাতিষ্ঠা। হয় । কিন্তু সেই সব ব্যান্তর 
অভাব হইলে বা তাহাদের উত্তরাধিকার স্তিমিত হইয়া গেলে প্রাতিষ্ঠানাট আর তেমন 
জোর পায় না, নিশ্চল নিরুদ্যম অবস্থায় দুবল ও জীর্ণ হইয়া পড়ে। কাঁলিকাত৷ 
বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বভারতী ও বঙ্গীয় সাহিত্য পঁরিষৎ ইহার সবজনজ্ঞাত দৃষ্টান্ত । 
ভু দৃষ্টান্ত মালবে বাঙ্গালীর ব্যবসা ও উদ্যোগ শিল্পের ইতিহাসে । এক পুরুষে 
যে প্রাতষ্ঠান খুব ফুিয়া ফাঁপিয়া ওঠে পরের পুরুষে তহ৷ হস্তান্তরিত হইয়। যায় 
অথব৷ ভারঙ্গাচোরা অবস্থায় কোনে রকমে টিকিয়া থাকে । 

সকলে মালয় মিশিয়া 'ণকট। কাজ সম্পন্ন কর বাঙ্গালীর পক্ষে বিশেষ হইয়া 
ওঠে না। ইহার প্রমাণও বাঙ্গালীর ব্যবসার ইীতহাসেই 'মালবে। সমাগত বোঝা- 
পড়ার অভাবে বাঙ্গালীরা বহিরাগতদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বরাবর পিছু হতঠিয়াছে, 
আজও হাঠতেছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের বড বড় আন্দোলনের সময় সারা দেশ 
বখন বুঁটিশের বিরুদ্ধে প্রতিরোধে উত্তাল তখন দেখা গিয়াছে বাঙ্গলার নানী নেতার! 
দলবাজ করিয়া পরস্পরকে হতমান করিতে ব্যস্ত। বাঙ্গলায় নিষ্ঠাবান কর্মী ও 
সুযোগ্য সংগঠকের অভাব ছিল না। তাহারা নিজের নিজের এলাকায় অনেকদিন 
ধঁরিষা প্রবল জাতীয়তাবাদী আন্দোলন চালাইয়াছেন। মোঁদনীপুর জেলার কীথি ও 
তমলুক মহকুমায়, হৃগলী জেলার আরামবাগ মহকুমায়, উত্তর চ'রশ পরগণা জেলার 
নাঁহবাথান ও পশ্চিম দিনাজপুর জেলার বালুরথাট এলাকায় এবং পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া 
জেলায় দীর্ঘস্থায়ী ব্যাপক গণ আন্দোলনে ইহার প্রমাণ মিলবে । কিন্তু এ সব 
আান্দোলন এক একটা জায়গার ব্যাপার, সারা বাঙ্গলার সামীাগ্রক আন্দোলনের অংশ 
[হসাবে গণ্য নয়। সমন্বয় সাধন কারবার মতে৷ নেতৃত্ব বাঙ্গলায় ছিল না। ফলে 
সবভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে বাঙ্গালী প্রাতিষ্ঠ লাভ করিতে পারে নাই। 


২ বাঙ্গলা কীর্তনের ইতিহাস 


স্বাধীনত। লাভের পর জাতীয় রাজনীতিতে বাঙ্গালীর কোনো বিশেষ ভূমিকা দেখ৷ 
যায় না। তাহার পরিচয় আসলে আণ্ালক । সমাষ্ঠটর জোরে বাঙ্গালী কখনও 
সবভারতীয় মর্যাদা লাভ করে নাই। 

মহৎ ব্যন্তি একটা বড় ভাব আনিতে পারেন, 1কন্তু সেই ভাব অনুসারে কাজ 
চালানর দায়িত্ব সমাজের । সমাজ সে ভাব আত্মস্থ করিতে না পারিলে তাহা 
কিছুদিনের মধ্যেই মিলাইয়৷ যায়। যে সময় বাঙ্গালীদের মধ্যে কৃতী ব্যাস্তর আধিক্য 
1ছল, ৩খন সার৷ দেশে বাঙ্গালীর মর্যাদা উচু ছিল। আজ বাঙ্গালীর মধ্যে কৃতকর্মা 
ব্যাস্তর অভাব ঘটিয়েছে, সবভারতীয় পর্যায়ে বাঙ্গালীর স্থানও সন্কুচিত। আসলে 
বাঙ্গালীর মধ্যে সংগঠন শান্তর বড় অভাব । অনেকে মালিয়া একট বড় ভাব বা বড় 
কাজ সামাজিক শান্তর জোরে টিকাইয়৷ রাখার দৃষ্টান্ত বাঙ্গালীদের মধেয বেশী নাই । 

চৈতন্যদেব (১৪৮৬-১৫৩৩) বাঙ্গালী সমাজে একট। মস্ত বড় ভাব নিয় 
আঁসিয়াছিলেন। [তিনি প্রেমভান্ততত্তের প্রবন্তা ৷ তদাত্যবুদ্ধিতে ঈশ্বরের প্রাতি একাগ্র 
অনুরাগ্ই প্রেমভন্তি। অতএব গ্রেনভান্তির ভাব অতীন্দ্রয়। 1কন্তু ভান্তবাদের দিক 
[দয়। ইহার দার্শানক তাৎপর্য গভীর । প্রেমভান্তির সাধন! চিত্তাবকাশের পথে একান্ত 
আন্তারক উপলাদ্ধির সাধনা । সাধকের চিন্তে প্রেমভান্তি জন্মিলে পরমার্থলাভ 
হয়। কোন আচার অনুষ্ঠানের দরকার নাই, শান্ত্রার্থ জানাও নিম্্রয়োজন, 
তদ্গতভাবে ঈশ্বরের নামগ্রণযশোগান কাঁরলেই হদয়ে প্রেমসপ্টার হইবে । প্রেমভান্ত 
সাধনায় জাতকুলমানের স্থান নাই । প্রেমভন্তি সবজনবোধ্য, সবজনসাধা। অতএব 
এই পথে মুক্তি সবজনের পক্ষেই লভ্য। সকলেই নিজের ছোরে পরমার্থ লাভের 
আঁধকারী। চৈতনঃধর্মের এই প্রতায় সাধারণ মানুষের মনে প্রবল আত্মবিশ্বাস ও 
গভীর আনন্দ জাগাইয়। তৃলিয়াছিল। 

প্রেমভন্তির এই তন্বই ছিল বাঙ্গলার কবি, চারুশিস্পী, সুরসাধক ও 
তত্ীজজ্ঞাসুদের মনে প্রগাটু প্রেরণার উৎস। চৈতন্য-প্রবতিত ভান্তবাদের প্রণোদনে 
বাঙ্গলার ভাষ।, সাহত্য, দর্শনচিন্তা, স্থাপত্য, ভাগ্ষর্ধ, চিিকল। ও সঙ্গীতের অভিনব ও 
অভূতপ্ব বিকাশ হইয়াছিল । এমন 'বাঁচন্র ও বহুমুখী বিস্ফুরণ বাঙ্গালীর ইতিহাসে 
ইতিপ্ৰে হয় নাই। ইহারই বেগে বাঙ্গালী সংস্কৃতি কৈশোর হইতে একেবারে 
যৌবনে উপনীত হয়, অহার শান্ত ও সুষম। বিকাঁশিত হইয়। ওগে। 

চৈতন্যধর্মের আর একটা বড় গণ সামঞ্জস্যপরায়ণতা । চৈতনাদেবের সময় 
বাঙ্গলায় বেদান্ত, ভান্তবাদ এবং গুহ সাধনার অনেক রকম ধর্মমত প্রচলিত ছিল। 
ধর্মের দিক 'দয়। সমাজ তখন বহু ভাগে বিভত্ত। অতীন্দ্রয় ভাব হইতে দার্শানিক 
ভাবনায় প্রসারিত প্রেমভান্তর তত্বে বাভল্ন মতের মধ্যে সামঞ্জস্োর হীঞ্গত আছে। 


অবতরাঁণকা ঢা 


এই সামঞ্জস্সূত্র অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন ধর্মমতেন্ন উপাসকগণ, যথা-_মায়াবাদী, 
তন্ত্রসাধক, বৌদ্ধ ও বৈষফব সহজসাধক, নাথপন্থীরা-__ভীস্তবাদী ধর্মের অনুগামী 
হইয়াছিল। বস্তুতপক্ষে চৈতন্য-প্রবতিত ভান্তবাদ 'বাভন্ন ধর্মমতের সমহয় ক্ষেত্র 
হইয়া ওঠে। 


চৈতন্যদেব প্রেমভীন্ত ধরন দ্বারা অর্থ বিদ্যাকুলমানের বাধা ও ধর্মমতের ভেদ 
আতক্রম করিয়া বাঙ্গালী সমাজের সবসাধারণকে একন্র করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। 
পার্থক্যের বাধা কাটাইয়া নান৷ ধরণের মানুষকে একন্র করা চৈতন্যপন্থী ভাঁন্তবাদের 
অন্যতম লক্ষ্য । চৈতন্যপন্থার নীতিসমূহও এই লক্ষ্যের পাঁরপোষক । চৈতনাদেব- 
রাঁচত শিক্ষাঞ্টকের প্রথম শ্লোকে আছে-_ 


তৃণাদাঁপ সুনীচেন তরোরিব সহিষুঃণা। 
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হার ॥ 
(রূপ গোস্বামীর পদ্যাবলীতে ধৃত ) 


[ যে তৃণের চেয়েও সুনীচ (অর্থাৎ নম ), তরুর মতে! যে সাঁহফু, যে নিরাভমান 
( সম্মানের প্রত্যাশী নয়) এবং অপরকে সম্মান করে সেই হারিকীর্তনের 
আধকারী ] 


এই গ্ুণাবলীই চেত্তন্যপন্থী বৈষণবতার আদর্শ। ইহাতেই সাধকের চারন্রগঠন 
হইবে। যেধর্ম 'বাভন্ন ধরনের মানুষ ও মতের মিলন ক্ষেত্র সেখানে সকলকে 
নম্র, সাহফু্, নিরাঁভমান এবং অপরের প্রাতি মানদ না হইলে চলে না। ইহার অভাব 
হইলে সমাবেশ ভাঙ্গয়। যাইবে । এই কথ 'চন্ত। কাঁরয়াই বোধ হয় চৈতন্যদেব 
শিক্ষাষ্টকে কীর্তনাধকারীর গুণাবলী নির্দেশ কারয়াছলেন। 


চৈতন্যদেবধর্মেরে আদি ও মৌলিক সংগঠন সঙ্কীর্তন। সঙ্কীর্তন সন্মেলক 
গান, ঈশ্বরের নাম, গুণ, যশ, অনেকে 'মাঁলয়৷ প্রকাশ্যে গাওয়া হয় । সঙ্কীর্তন 
প্রেমভীন্তসাধন। সঙ্কীর্তনের সাধনক্ষেত্রে ছোট বড়, গুণবান গুণহীনে ভেদ নাই। 
সকলেই স্বচ্ছন্দে সঙ্কীতনে যোগ "দিয়া ভান্তসাধনে নাচিতে ও গান করিতে 
পারে। চৈতন্যদেবের পরে বাঙ্গলার ভান্তধর্মে অনেক পরিবর্তন হইয়্লাছে। কিস্তৃ 
মূল সংগঠন অর্থাৎ সম্মেলক কীর্তনের এাতিহ্য ক্ষুন্ন হয় নাই । 

চৈতন্যদেবের কর্নকাল ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধ। চতুর্দশ হইতে ষোড়শ শতক 
বাঙ্গালী জাতিসত্। ও সংস্কাতির উন্মেষকাল। কিন্তু গোড়ার দিকে ব্যাপারটা ছিল 
সম্পূর্ণ অভ্যন্তারক ও 'বাবস্ত। ভ্রয়োদশ শতক হইতেই বাহর্জগতের সঙ্গে বাঙ্গালীর 
সংযোগ ক্ষীণ হইয়। গিয়াছিল। 'বাচ্ছন্নতার একট কারণ রাজনীতিক । ভ্রয়োদশ 


৪ বাঙ্গলা কীর্তনের হীতিহাস 


শতকের মাঝামাঝ 'দিল্লীর সুলতানী আধিপত্য অগ্রাহ্য করিয়৷ বাঙ্গলার স্বাধীন 
সুলতানী রাষ্র স্থাপিত হইয়াছল । তাহার পর বাঙ্গলার স্বাধীন সুলতানদের সঙ্গে 
প্রাতবেশী রাষ্ট্র ওঁড়শা, জ্দৌনপুর ও কামরূপের বুদ্ধবিগ্রহ প্রায়ই লাগিয়া থাঁকত। 
যুদ্ধ বা প্রস্তীত শুরু হইলে সীমান্ত পার হওয়া স্বভাবতই বিপজ্জনক হইয়৷ উঠিত। 
কাঁবকর্ণপুর-ীবরচিত “চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটকে ( ৬/১৪-১৫ ) বাঙ্গলা-ওড়িশা। 
সীমান্তে এইরূপ অবস্থার হীঙ্গত আছে। সীমান্তের পরিস্থিতি আঁনাশচত হইলে 
ভারতের অন্যান) অংশের সঙ্গে স্থলপথে যাতায়াত রাখা কঠিন হইবে ইহাই 
স্বাভাবিক । উত্তর ভারতের সঙ্গে এবং উত্তর ভারত হইয়৷ দূরান্তের সঙ্গে বাঞ্গলার 
স্ছলপথবাহী বাণজ্য বন্ধ হইয়া গ্িয়াছিল। সমুদ্রপথের বাঁণজ্য অবশ্য তখন 
বেশ সমৃদ্ধ । ইহা বাহর্জগতের সঙ্গে সংযোগের একট! উপায়ও বটে। কিন্ত 
বাঙ্গালার সামুদ্রিক বাণিজ্য চালাইত প্রধানতঃ আরব, ইরাণী ও আঁবাসনীয় বণিকরা, 
বাঙ্গালী বাঁণকদের বিশেষ স্থান ছিল না (তরফদার ১৯৬৫ ৪ ১৪০-৪৬ )। 
সাংস্কতক কারণে বাঁহর্জগতের সঙ্গে সংযোগের প্রমাণও খুব একট! নাই। দুইচার 
জন ব্রাঙ্মণ পাঁওত কাশীতে 1গয়া বাস করিতেন, কিছু লোক গয়। বা কাশীতে 
তীর্ঘযান্া করিত, এই পধস্ত। 

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বাহর্জগতের সঙ্গে বাঙ্গলার সংযোগ পুনঃপ্রাতষ্ঠার সূচনা হয় 
সম্ভবতঃ পণদশ শতকের প্রথমার্ধে । এই সময় হইতে বাঙ্গলায়, বিশেষতঃ নবদ্বীপে, 
নব্যন্যায়চর্চার গৌরব বৃহিবঙ্গে স্বীকৃত হইতে থক কমে নব্যন্যায়চর্চায় বালা 
1মাথলার প্রাতিদন্দ্ৰী হইয়া ওঠে । বাঙ্গালী নৈয়ায়িকরা বাঞ্গলার বাহরে প্রতিষ্ঠ 
লাভ করতে থাকেন। প্রগলভাচারয (পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি ১, রঘুনাথ 
1শরোমাণ (পঞ্চদশ শতকের দ্বিতীয় ভাগ ও ষোড়শ শতকের প্রথম দিক ) ও 
জানকীনাথ তর্কচূড়ানাঁণ (পঞ্চদশ শতকের শেষ দিক ও ষোড়শ শতকের প্রথম 
[দক ) কর্তৃক বিরাচিত নব্যন্যায়ের মূল আকর গ্রন্থ “ততচিন্রনাণর মৌলিক ভাষ্য 
অবলম্বন কারয়া নবান্যায়ের [তিনটি সম্প্রদায় গঠিত হয়। তিনাঁট সম্প্রদায়ই 
বা্গলার বাহরে বিশেষ খ্যাতি লাভ করে। কাশীতে তিন্তচিন্তামণর' অধ্যাপন। শুরু 
হয় প্রগ্নলভাচার্ধ দ্বারা । জানকীনাথের ভাষ্য কাশীসহ নব্যন্ায়ের 'বাভল্ন কেন্দ্রে 
পড়ান হইত। তিনজনের মধ্য রঘুনাথ 'শরোমণির খ্যাতিই সবন্চয়ে বেশী । 
[শরোমাঁণর সম্প্রদায় উনবিংশ শতকের শেষ পর্যন্ত বজায় ছিল। 'শিরোমাঁণর 
প্রধান গ্রন্থ “অনুমানদীধাত' কাশ্মীর হইতে কেরল ও অসম হইতে গুজরাত সারা 
ভারতবর্ষে প্রায় চারশ বছর ধরিয়৷ ন্যায়দর্শনের সবৌচ্চ পরীক্ষায় দুরৃহতম 
আকরপ্রন্থ 'হসাবে সম্মানিত হইয়াছে । মিথিল। নব্মন্যায়ের আদ পাঠস্থান | 
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এখানে নব্যন্যায়ের অনেক প্রাথতযশা পাঁওত ছিলেন। রঘৃনাথ মিথিলায় গিয়া 
সেখানকার অগ্রগণ্য পাঁওত ধুরহ্ধর নৈয়ায়িক পক্ষধর মিশ্রর প্রাতিপক্ষে নিজের ভাষ্য 
প্রাতঠা করিয়া আসেন । প্রধানতঃ শিরোমাঁণ সম্প্রদায়ের প্রভাবে নবদ্বীপ সারা 
ভারতে নব্যন্যায়চর্চার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র হইয়া ওঠে । ভারতবর্ষের বাভন্ন অণ্চল হইতে 
ছান্ররা নব্যন্যায় পাঁড়বার জন্য নবদ্বীপে আমসিত। ( দীনেশচন্দ্র ভট্রাচার্য ১৩৫৮ ৪ 
৭১-১৬১, ২৪৯-২৫৬১৯ )। 

এইভাবে বাঁহবঙ্গের সঙ্গে বাঙ্গলার সাংস্কতিক সংযোগের একটা পথ খুঁলিয়। 
গিয়াছিল। তবে এ পথ শুধু পাঁওতজনের, মহাজনের জন্য নয়। সাংস্কীতিক 
আদান-প্রদানের এই পথাটকে প্রশস্ত ও সবজনীন করিয়া তুললেন চেতনাদেব। 
দক্ষিণ ভারত ও উত্তর ভারত ঘুরিয়৷ চৈতন্যদেব 'বাঁভিন্ন মতাবলম্বী পাঁওতদের 
সঙ্গে আলাপ আলোচনা ও বাদাবিতগ্ায় প্রেমভান্তির তত্ত্ব স্থাপন কারবার চেষ্টা 
করিয়াছিলেন ( চৈওন্াচাঁরতামৃত, অতঃপর চৈচ., ২৯) বাঙ্গালীর হীতিহাসে 
ইহা আঁভনব ঘটনা । আদ্য শঙ্করাচার্য অষ্টম শতকে বেদান্তদর্শনের শারীরক ভাষ্য 
দিয়া অদ্বৈতবাদ স্থাপন করার পর হইতে তাহার উত্তরপক্ষে ভান্তবাদী দর্শনের 
বাভন্ন মত প্রচার৩ হয়। ষোড়শ শতক পর্যন্ত আটশ বছর ধারয়৷ উত্তরপক্ষে 
নৃতন নৃতন মতের উদ্তব হইতোঁছিল। শুদ্ধাদ্বৈতবাদের প্রবর্তক বল্লভাচার্য চৈতন্যদেবের 
সমসাময়িক । এক একট ভীন্তিবাদী মতের মধ্যে আলাদা আলাদা পঙ্ছের উদ্ভব 
হইয়াছিল । যেমন, শ্রীসম্্রদায়ের মধ্যে রামানন্দী মত. রামানন্দী মত হইতে 
কবীরপন্থ। 

টচৈতন/দেবের আগে বাঙ্গলায় কোন ভান্তবাদী মত বা পচ্ছের উদ্ভব হয় নাই। 
সারা ভারওবর্ষে অদ্বৈতবাদ বনাম ভান্তিবাদের যে বিতর্ক চাঁলতোছল তাহাতে 
বাঙ্গলার কোনও ভাঁমিক। ছিল না। বাঙ্গলায় দর্শনচর্চা ভালই হইত। দর্শনশাস্ত্রের 
নামজাদা পাঁওতও বাঙ্গলায় ছিলেন! ফড়দর্শনে কীতীবদ্য বাসুদেব পাবভোম 
'জাদ্বিতমকরন্দ' নামে বেদান্তের টীকা লাখয়াছলেন। কিন্তু সর্বভারতীয় দর্শন- 
বারে যোগ দিয়া নৃতন মত প্রচারের চেষ্টা চৈতন্যদেবই প্রথম কাঁরলেন। 
চৈতন্যদেব নিজে ভাঁন্তীসদ্ধান্ত কিছু ?লখিয়া যান নাই। তাহার অনুগামী সনাতন 
গোস্বামী, রূপ গোস্বামী, গোপাল ভট্ট গোস্বামী ও জীব গোস্বামী বৃন্দাবনে বাঁসয়া 
চৈতন্/পন্থার ভীন্তশান্্র রচনা করেন। জীব গোস্বামী দর্শনাঁবদ্‌। প্রেমভাঁন্তর 
দার্শানক মত আঁচজ্তাভেদাভেদবাদ স্থাপন তাহার কীতি। 

সনাতন ও রূপ বৃন্দাবনে ?গয়াছিলেন চৈতন্যদেবের নির্দেশে । চৈতন্যদেব 
ঠাহাদের বৃন্দাবনে থাঁকয়া লুপ্ততীর্থ উদ্ধার, বিগ্রহ প্রাতষ্ঠা ও ভান্তিশান্ত্র প্রণয়নের 


৬ বাঙ্গলা কীর্তনের হীতহাস 


দাঁয়ত্ব দিয়াছিলেন। চৈতন্যদেবের আরও কয়েকজন অনুগামীও ঠাহারই 
কারকতায় বৃন্দাবনে গিয়া বাস করেন। ক্রমে চৈতন্যভাবক ভক্ত, প্ডত ও সাধক 
অনেকে বৃদ্দাবনে জড়ো হইতে থাকেন । চৈতন্যদেবের জীবদ্দশাতেই বৃন্দাবনে 
চৈতনাপঙ্থার ঘাঁটি জাঁময়। উঠিতে থাকে । তাহার তিরোভাব হইবার পর বৃন্দাবন 
হইয়া ওঠে চৈতন্যপন্থার সবচেয়ে বড় ঘাঁটি । শান্্রচর্চা, তীর্ঘযান্রা ও সাধনার হ্ন্য 
বাঙ্গলার বৈষবরা বৃন্দাবনে আসিয়৷ জুটিতে লাঁগলেন। 

সন্ন্যাস নিয়া চৈতন্যদেব পুরুষোত্তমক্ষেত্র পুরীতে চলিয়া আসেন। এইখানে 
[তান চান্বশ বছর, শেষ আঠার বছর একটানা, বাস করিয়াছিলেন। চৈতন্যদেবের 
আকর্ষণে হরিদাস ঠাকুর, গদাধর পাঁওত, স্বরূপ দামোদর প্রমুখ অনেক চৈতন/ভাবক 
প্রীতে আসিয়া বাস করেন। ইহ। ছাড়া প্রত্যেক বছর রথের সময় বাঙ্গলা হইতে 
চৈতন্যদেবের সহযোগী ও ভন্তরা দল বাঁধিয়া পুরীতে আসতেন এবং চারমাস 
থাকিয়া যাইতেন। চৈতন্যদেবের কারণে পুরী বাঙ্গলার ভাস্তবাদীদের একটা বড় 
ঘাঁটি হইয়া ওঠে । চৈতন্যদেবের দেহান্ত হইবার পরে পুরীতে বাঙ্গালী বৈষবদের 
বাস ও যাতায়াত বজায় ছিল৷ 

নবদ্বীপ, বৃন্দাবন ও পুরী চৈতন্যপন্থী বৈষবের প্রধান তীর্ঘক্ষেতর। এই তিন 
ধামে তীর্থযান্রা না করিলে চৈতন্যপন্থী বেষবের ধর্মাচরণ সম্পূর্ণ হয় *;। পুরা 
বৃন্দাবন ঘৃরিয়া আসলে ভারতবর্ষের অনেকখ্যান দেখা হইত, ভারতীয় সংস্কাতির 
বিভিন্ন বৈচিত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় ঘাঁটিত। পুরী উত্তর ভারতের সঙ্গে দাঁ্ষণ 
ভাবতের সাংক্কৃতিক আদান-প্রদানের অন্যতম ছারপথ। শান্ত্রচ্া ও 'বিদ্যাচর্চা এবং 
সঙ্গীত, নৃত্য ও 'চন্রকলার জন্য পুরী খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। বৃন্দাবনের অবস্থান 
উত্তর ভারতের হৃংকেন্ড্রে। কাশী, প্রয়াগ ও মথুরার মতে৷ প্রাচীন তীর্ঘক্ষেত, বিদ্যাস্থান 
ও 1শন্পকলার কেন্দ্র পার হইয়া বৃন্দাবনে যাইতে হয় । মথুরা-বৃন্দাবন অপণুল 
হইতে একটু পশ্চিমে গেলেই রাজস্থান । রাজস্থানের সঙ্গে বৃন্দাবনের চেতন,পন্থী 
বৈষ্বদের ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল । রাজস্থানে চারুশিল্পের, বিশেষতঃ চিত্কলার 
এতিহ্য সুপ্রাচীন । এই এঁতিহ্য হইছেই মধ্যযুগ্গী রাজপুত চিন্রকলার উদ্ভব । 

নানা ধরণের লোক চৈতন্যপন্থার অনুগামী হইয়াছিলেন। প্রথম হইতেই 
চৈতন্যান্রাগীদের মধে। জ্ঞানীগৃণী, কবি, গায়ক, বাদক, নৃত্যাবদৃ, চারুশিস্পী, কাবিগর 
ও ব্যবসায়ীদের পরিচয় পাওয়া যায় । ইহ্হাদের কথ ভাবিলে মনে হয় চেতন্যপন্থী 
ভান্তবাদীদের পুরী ও বৃন্দাবনে তীর্ঘযা্তা পুণ্যার্জনের উপায়মান্ত নয়। শান্ত্রাঘ্েষী, 
তন্তীজজ্ঞাসু ও শস্পীদের কাছে এই যান জ্ঞানার্জন ও নৃতন কৃধকৌশল শিক্ষার 
সুযোগও বটে। 
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একটু বিশেষভাবে বাঁলতে হয় কারিগর ও ব্যবসায়ীদের কথা। নবদ্ীপে 
চৈতনাদেবের প্রচার শুরু হওয়ার সময় হইতেই সেখানকার কারিগর ও ব্যবসায়ীদের 
অনেকে ভান্তবাদী ধর্মের অনুগামী হইয়াছিল । পণুদশ, ষোড়শ শতকে কারিগরী 
শিপ্প ও বাণিজ্য নবদ্বীপের কিছু সমৃদ্ধি ছিল। বেশ কিছু কারিগর ও ঝ্বসায়ী 
জাতি নবদ্বীপে বাস কারত। “চৈতন্যভাগবত' কাব্যে বৃন্দাবনদাস এই সংবাদ 
[দতেছেন (চেতন্যভাগবত, অতঃপর চৈ.ভা., ১৮, ১২৩ )। চুড়ামাঁণদাসের 
'গোরাঙ্গাবজয়' কাবোও নবদ্বীপে ব্যবসা-বাণিজ্যের একটু হীর্গিত আছে € গৌরাঙ্গ- 
বিজয়, অতঃপর গোঁ. পৃঃ ৬৮ )। ভীক্তধর্ম গ্রচাবের আগেই নব্দ্বীপের কারিগর 
ও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে চেতন্দেব বেশ মেলামেশা করিতেন । চৈতন্যদেব ভন্তি 
প্রচার করিতে আরন্ত করিলে ইহাদের অনেকেই তাহার অনুরাগী হইয়া ওঠে। 
সপ্তগ্রাম তখন দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার প্রধান বন্দর । এখানে বিত্তশালী বাঙ্গালী 
বাঁণকদের বড় ঘাঁটি গাঁড়য়া উঠঠিয়াছিল। চৈতন্যদেব প্রী চাঁলয়া যাইবার পর 
তাহার নুখ্য সহযোগী 'নিত্যানন্দ সপ্তগ্রামে প্রচার করিতে গিয়া সেখানকার অধিকাংশ 
বাঁণককে ভান্তিধর্্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। নিত্যানন্দর প্রভাবে সপ্তগ্রামের 
বাঁণকর৷ ভন্তি-ধর্মের পরম অনুরাগী ও উৎসাহী পোষক হইয়া ওঠে। বাঁণকদের 
মধ্যে ভীন্তিগ্রচারে চৈতন্যদেবেরও যথেষ্ট আগ্রহ ছিল । সপ্তগ্রামে সাফল্যের জন্য 
[তান নিত্যানন্দকে সমাদর করিয়াছিলেন (ঠৈ.ভা., ১৮, ই।২৩, ৩1৮ )। 

যে পথ দিয়া তী্থযা্রীরা বাঙ্গলা হইতে বৃন্দাবনে যাইতেন তাহা প্বভারত 
হইতে উত্তর ভারতগামী প্রধান বাণিজ্যপথ। পর্াট খুব প্রাচীন। বারাণসী. 
এলাহাবাদদ (প্রয়াগ ), কোয়েল (আঁলগড় ), বায়ানা, আগ্রা, মথুরা প্রভীত 
[শিস্পোৎপাদন ও বাণিজ্যকেন্দ্ের উপর দয়া এই পঞ্থাট উত্তরপাশ্চমে ীদলী হইয়। 
লাহোরের দিকে চালিয়৷ যাইত। মুঘল আমলে বাঙ্গলা ও উত্তর ভারতের মধ্যে 
নৃতন করিয়। ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু হইলে এই পথ ধারিয়াই পণ) চলাচল শুরু 
হইয়াছিল । ব্যবসাবাণিজ্য যাহাদের পুরুষানুক্ুমিক বৃত্তি তাহাদের পক্ষে এই সব 
জায়গার সঙ্গে পরাঁচত হইতে পারা খুব কাজের কথা । তখনকার দিনের বাঙ্গালী 
বাঁণকদের সম্মূথে এই কথা বিশেবভাবে খাটে । সামুদ্রক বহিবাণিজ্যে তাহাদের 
ভাঁমিকা তো কিছুই ছিল না । বৃন্দাবনে যাওয়া-আসার পথে উত্তর ভারতের বাণজ্য- 
কেন্দে ও বাঁণকদের সঙ্গে সংযোগ হইলে বাঙ্গালী বাঁণকদের বাণিজ্য বিস্তারের 
একট। উপায় হয়ত পাওয়৷ যাইত। 

চৈতন্যদেব এই সবট৷ ব্যাপার পুরাপুঁর ভাঁবিয়৷ নিয়া কাজ শুরু কাঁরয়াছিলেন 
একথা বল৷ চলে না. সাক্ষাৎ প্রমাণ কছু নাই। তবে পুরী ও বৃন্দাবনে তীর্থযান্রা 


৮ বাঙ্গল৷ কর্তনের ইতিহাস 


ভান্তধর্মে অনুরাগীদের ব্যবহারিক জীবনে সার্থক হইয়। উঠিতে পারে বলিয়। চৈতন্য- 
দেব অনুমান করিয়াছলেন এ কথা মনে করিলে অযৌন্তিক হইবে না। বাঙ্গলা, 
পুরী ও বৃন্দাবন একসূত্রে বাধিয়। দিয়া চৈতন্দেব এই সন্তাবনা খুলিয়া দিয়াছিলেন, 
অন্ততঃ এ কথা বলায় কোন বাধা নাই। চৈতন্যপচ্ছার পরবর্তী ইতিহাসে, বিশেষতঃ 
বাঙ্গলার বৈষ্ণব সংস্কৃতির বিকাশে, ইহার যথার্থতা বোঝ৷ যাইবে। 


চৈতন্যপন্থীরা বৃন্দাবনে আঁসয়াছলেন সনক সম্প্রদায় ও ব্ললভাচারী সম্প্রদায়ের 
পরে। মথুরা, বৃন্দাবন অণ্চলে দুই সম্প্রদায়েরই ঘাঁটি ছিল। আত্মপ্রাতিষ্ঠার জন্য 
চৈতন্যপম্থীদের এই দূই সম্প্রদায়ের সঙ্গে জোর প্রাতদান্দ্রতা কারতে হইয়াছিল । 
নিস্বার্কাচার্য (দ্বাদশ শতক ) প্রবতিত সনক সম্প্রদায়ের দ্বৈতদ্বৈতবাদ ও বল্পভাচার্ষের 
(১৪৬৮-১৫৩৪ ) শুদ্ধাদ্বেতবাদের প্রাতিপক্ষে চৈতন্যপন্থীরা অঠিস্ত্যতেদাভেদবাদ 
স্থাপন করিবার চেষ্টা কারতোছলেন। অপরাদকে বিগ্রহ সেবা ও ভেট প্রভাতি 
নয়া চৈতন্যপন্থীদের সঙ্গে বল্পভাচারীদের বিবাদ পাকাইয়৷ উঠ্িয়াছিল ( বিমান- 
গিহারী মজুমদার ১৯৫৯ £ পৃঃ ৩৭৬-৩৮১)। বল্লভাচারী তখন বেশ প্রভাবশালী 
সম্প্রদায় । মহারাস্ট্র, গুজরাট ও রাজচ্ছান এই সম্প্রদায়ের প্রভাবক্ষেত্ত। অনেক 
রাজন্য ও 'বত্তশালী বাঁণক বল্লভাচারীদের পৃষ্ঠপোষক | প্রতিদন্দ্রিতা সেও 
চৈতন্যপন্থীরা মান্দর ও কুঞ্জ স্থাপন করিয়া এবং অনেক জমিজমা 1কনিয়া বৃন্দবনে 
জাঁকাইয়। বাঁসিয়ঠ্ছলেন। রাজস্থানের 'বাভন্ন শ্লাজপুত রাজবংশ, বিশেষতঃ অন্বরের 
কাছওয়াই রাজারা, পুরুষানুকমে চৈতন্যপন্থী বৈফবদের পোষকতা করিয়াছেন । 
মথুরা ও আগ্রা অণ্চলের ধনী ঝ/বসায়ীদের মধ্যেও চৈতন্যপন্থার ঢের অনুগামী 
ছিল। বৃন্দাবনের চৈতন্যপন্থীরা মুঘল রাস্ট্রের সহায়তাও লাভ করিয়াছেন । সহ 
আকবর ঠতন্যপন্থীদের প্রাত শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন। তাহার আনুকুল্যের প্রমাণ 
আছে। বৃন্দাবনে চৈতন্যপন্থীদের বড় বড় মান্দির, যথা- মদনমোহন, গোবিন্দদেব, 
রাধাদামোদর, রাধারমণ, গোপীনাথ ও সৃগ্গলকিশোর মন্দি-তৈরীর খরচ 
'দয়াছিলেন রাজপুত রাজা, ভূস্বামী ও ক্ষান্ত বাঁণকরা। বিপগ্রহসেবার জন্য তাহারা 
ভূসম্পান্ত ও টাকাপয়সাও দিয়াছলেন (তারাপদ মুখোপাধ্যায় ১৩৮৯ £ 
৪৭-৬৮, হরিদাসদাস ৪৭১ চৈতন্যাব্দ ৪ ১৯৬০, গ্রাউজজ ১৮৩৩ £ ২৪৩-৪৪, 
২৫০, ২৫৩, ২৬৪ )। 


মথুরা-বৃন্দাবন অণ্চলে জনসাধারণের মধ্যেও চৈতন্/পস্থার প্রভাব বেশ ছড়াইয়া 
পড়িয়াছিল। এই অঞ্চলের ভাষ ব্লজভাষায় লেখা বিপুল সংখ্যক চৈতন্যপন্থী 
বৈধব পদ পাওয়া গিয়াছে । পদগ্ুুলর রচনাকাল ষোড়শ শতকের 'দিতীয়ার্ধ 


অবতবাঁণকা ৯১ 


হইতে অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত । অনেকগুলি পদ চৈতনাদেবকে নিয় 
রচিত (গ্রপ্ত ১৩৯৩ £ ৯৫৬-১০১)। ন্রজভাষায় লেখা এই পদ্গলি ভাব ও 
ভঙ্গীতে বাঙ্গলা গৌরাঙ্গীবষয়ক পদেরই মতো । বাঙ্গল৷ গৌরাঙ্জীবষয়ক পদে দুই- 
[তন রকমের ভাব ব্যস্ত হইয়াছে, যথা- চৈতন/দেব স্বয়ং পরমেশ্বর (গোরপারম্/বাদ ), 
চৈতন্যদেব কৃষ্ণের অবতার, যুগলাবতারতত্তু অর্থাং কৃষ্ণ ও রাধা যুগপৎ চৈতন্যরূপে 
অবতীর্ণ ( চৈতনাদেব অন্তরে কৃষ্ণ কিন্তু বাহরঙ্গের আচরণে তানি রাধার অবতার )। 
চৈতন্যদেবের ঈশতৃত্ব ও অবতারত্ব বাঙ্গালী চৈতন্যভাবকদের মত। বৃন্দাবনের 
গোস্বামীরা গ্রন্থ 'লিখিয়াছেন অন্যমতে । গোস্বামী সিদ্ধান্তমতে শ্রীকফই পরমেশ্বর, 
[তিনিই অনন্য উপাস্য । চৈতন্যদেব ও শ্রীকৃষ্ণ এক নন। গ্োস্বামীগ্রন্থে চৈতন্যদেবের 
অবতারত্বও স্বীকৃত হয় নাই। গোস্বামীগ্রচ্ছের বিচারে চৈতনাদেব ভক্ত-শ্রষ্ঠ, তিনি 
প্রেমভান্তি লাভের উপায়। ব্রজভাষার কাঁবির বৃন্দাবনের সুদেই চৈতনাদেবের কথা 
জানয়াছলেন, তাহাদের কেহই বাঙ্গলায় যান নাই। এই কাঁবদের অনেকেই 
সনাতন গোস্বামী, রূপ গোস্বামী ও গোপাল ভট্ট গোস্বামীর শিষ্য-পরম্পরায় অবাস্থৃত। 
বাঙ্গলার চৈতন্মভাবকরা বুন্দাবনে গিয়। নিজেদের মত প্রচার না কাঁরিলে ব্রজভাষী 
অঞ্চলে চৈতনাদেবের ঈশতৃত্ব বা অবতারত্বে বিশ্বাস প্রচালত হইতে পারত না। 
ব্লজভাষী অণ্চলে বাঙ্গলার চৈত্ন্যভাবকদের মত ভালই প্রভাব বিস্তার করিয়াছল। 
শুধু কাবদের কথা নয়, ব্লজভাষী অণ্চলে সাধারণ মানুষের মনেও চৈতন্যদেবের 
ঈশতৃত্ব ও অবতারত্বে বিশ্বাস জীন্ময়াছিল। ব্রজভাষায় বৈষ্ণব কাঁবতা রাজসভার 
জন্য লেখা হয় নাই । সাধারণ ভন্তজন ইহা উপভোগ করিত । প্রায় দুইশ বছর 
ধাঁরয়৷ যে ব্রজভাষায় চৈতনদেবের ঈশতৃত্ব ও অবতারত্বজ্ঞাপক পদ লেখা হইয়াছে 
ইহাতেই বোঝা যায় বজভাষী সাধারণ মানুষের মনে বাঙ্গালী চৈতন্/ভাবকদের তত্ত্ব 
কতটা গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। 

পুরী ও বৃন্দাবনে যাতায়াত উপলক্ষে বাঙলার সঙ্গে দক্ষিণ ভারত, গাঁড়শা ও 
উত্তরভারতের সাংস্কৃতিক সংযোগ ঘনিষ্ঠ হইয়াছে । তীর্থ করিতে গিয়া বাঙ্গলার 
1শস্পীরা দাঁক্ষণ ভারতীয়, গাঁড়য়া ও রাজপৃত চিত্রকলা ও ভাস্কর্ষের পারিচয় 
পাইতেন। অন;সুনেও দক্ষিণ ভারতীয়, গুঁড়য়া৷ ও রাজপুত িস্পকলার প্রভাব 
বাঙ্গলায় আসিয়া থাকিতে পারে, তবে তীর্ঘযাব্রী্দের সুবাদে আসার সন্তাবনাই 
বেশী। তীর্থযান্তা হইত প্রাতবৎসর। তীর্থে গেলে স্মৃতিচিহ্ন বালয়া কিছু না 
কিছু কিনিয়া আনার প্রথা আছে। সহজে আনা যায় বলিয়া যাল্রীরা ছবি, 
ছোটখাট মূতি, দুই এক পদ সৌখীন জিনিষ 1কিনিয়া আনিতেন। তীর্থ 
হইতে আনা জিনিষপন্ত সকলকে দেখাইতে হয়। গ্রামস্থ শিল্পীরাও তাহা 


১০ বাঙ্গলা কীর্তনের হীতহাস 


দোঁখতেন। তাহা ছাড়া শিপ্পীরা নিজেরাও তো তীর্থে যাইতেন। যে 
ভাবে বাঙ্গলার শিস্পীরা দাক্ষণ ভারতীয় এবং গুাঁড়য়৷ ভাস্কর্য ও চিন্রকলা এবং 
রাজপুত অনুচিত্রের রেখা, রূপ, বর্ণ ও সঙ্জার বািভন্ন উপাদান নিজের কলা- 
কৌশলে রপ্ত করিয়া নিয়াছিলেন মূল শিস্পকলার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় না 
থাঁকলে তাহা সন্ভব হইত না। বাঙ্গলার মান্দর অলঙ্করণের মৃত ভাস্কর্য, দারু 
ভাক্ষর্ষ, পুশথর পাটায় আঁকা অনুচিত্র ও পটচিন্রের উৎকর্ষে দাক্ষিণ ভারতীয়, ওাঁড়য়া 
ও রাজপূত শিল্পের উপাদান সহজেই ধরা পড়ে । বস্তুতঃ ষোড়শ-সপ্রদশ শতকে 
বাঙ্গলার চিত্ত ও ভাস্কর্য শিস্পের পুনরুজ্জীবনে মাগ* শিশ্পের বোধ আসিয়াছল 
দাঁক্ষণ ভারতীয়, গাঁড়য়া ও রাজপুত িস্পের এঁতিহ্য হইতে (ঘোষ ১৯৮২ £ 
২৯-৩৭, ৬৫৬-৮১ ; সান্যাল ১৯৮৪ ৪ ১২১-১৪৭)। বাঙ্গলার উচ্চাঙ্গ কীর্তন 
তৈরী হইয়াছিল উত্তর ভারতে জাত ধুপদ গানের ঠাটে। নরোত্তমদাস বাঙ্গলায় 
প্রচলিত কাব্যে সঙ্গীতকে ধুপদ গানের ঠাটে ফোলিয়। উচ্চাঙ্গ রসকীর্তন প্রবর্তন 
করিয়াছিলেন । 

চৈতন্যদেব বাঙ্গালীর ইতিহাসে নৃতন জীবনের আলোকবতিকাস্বরূপ। বাঙ্গালীর 
স্বতন্ত্র আণ্লালক চেতনা ও সন্ত যখন বিকচোম্ুখ নেই সময় চৈতন্যপন্থার ধর্মাদর্শ 
ও ধর্সাচরণ বৃহত্তর জীবনাদর্শের পথ দেখাইয়াছিল । চটৈতন্যদেব বহুভ" বিভ্ত 
বাঙ্গালীকে সাহকুতা ও সামঞ্জসোর 'ভীন্তিতে একন্র ও সংগঠিত করিবার চেষ্টা 
করিয়াছিলেন এবং ভারতীয় সাংস্কাতিক বৈচিন্র্যের 1দকে বাঙ্গালীর দৃষ্টি ফিরাইয়া 
দয়াছলেন । ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে বাঙ্গালী সংস্কাতির ব্যাপক 
প্রসার ও তাহার বিচিত্র সম্ৃদ্ধিতে এই প্রচেষ্টার সার্থকত। প্রতীয়মান । এই 
সাংস্কৃতিক বিকাশেই বাঙ্গালীর জাতিসন্তার স্বতন্ত্র সংজ্ঞ। গাঁড়য়। উতিয়্যছে। ইহার 
ভাব ও আভিব্যান্ত চৈতন্যপন্থী ভাঁস্তবাদের প্রেরণাস্ঞত। চৈতনাপন্থী ভক্তি 
আন্দোলন নবদ্বীপের একটা ছোট গোষ্ঠী নয়৷ শুরু হুইয়াছল বটে, ?কন্তু ইহার 
আবেদন আঁচরে সবজনীন হইয়া ওঠে। চেতন্যদেবের জীবদ্দশাতেই চৈতন্যপন্থী 
ভক্তিবাদের দুত বিস্তার হইতোঁছল। কমে বাঙ্গালী হিন্দুসমাজের গরিষ্ঠতম অংশ 
গোড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের । চৈতন্)পন্থী ভান্তবাপের আনুষ্ঠানক রূপ) অনুগামী হইয়। 
ওঠে। তবে সংখ্যাটা বড় কথা নয়, সবব্যাপী প্রভাবটাই আসল । পণ্চদশ- 
অঞ্টাদশ শতকে ভন্তিবাদী বৈষব সংস্কৃতিই বাঙ্গালী সংস্কাতির মূল গবাহ। 
গোঠীবিশেষ বা ব্যান্তীবশেষ গৌড়ীয় বৈষব ধনের অনুগামী হক বা না হক 
বৈষ্ণব সংস্কাতির উত্তরাধিকার বৈষব অবৈষব নিাবশেষে বাঙ্গালী নান্রেরই 
সমান। 


অবতরাঁণকা ১১ 


বাঙ্গালী চারিন্ের যে সব দুবলত৷ ও বাধার কথা গোড়াতেই বাঁলয়াছি সেগুলি 
চৈতন্যদেবের চোখে কতখানি িভাবে ধরা পাঁড়য়াছিল তাহা স্পষ্ট বুবিবার উপায় 
নাই। তবে রঘুনাথদাসের প্রতি তাহার একটা উীন্ততে একটু আভাস ধরা 
পড়ে। রঘুনাথদাসকে চেতন্যদেব বাঁলয়াছিলেন গ্রাম্য বারা না কহিবে গ্রাম্যবারা 
না শুনিবে (চে. ৩৬ )। িতন্যপন্থার ধর্মাদর্শ ও ধর্নাচরণে গ্রাম্যতা কাটাইয়া 
িস্তততর সামাঁজক সংগঠন ত্রৌ করিবার এবং ব্যাপকতর সাং্কতিক আদান- 
প্রদানের পর্থানর্দেশ ছিল। এই পথ ধাঁরয়া বাঙ্গালী জাতিসত্তা কিছুদূর অগ্রসর 
হইয়াছিল। 'কন্তু তাহার পরেই অগ্রগাত থামিয়া যায়। বাঙ্গালার ভন্তিধর্ম ও 
বৈষব সংস্কীতির হীত্হাসে ইহার প্রমাণ 'মাঁলবে। চিরাচরিত প্রথা অনুসারে 
বোদক এরীতহ্যের মধ্যে নৃতন ধর্মসংপ্রদায় প্রবর্তন করিতে হইলে সর্বভারতীয় সুধা 
সমাজের কাছে রক্মাসূন্রের স্বতন্ত্র মৌলক ভাষ্য স্থাপন করিতে হয়। চেতন্যপদ্থার 
ভীস্তীসদ্ধান্ত ব্যস্ত করিয়৷ বৃন্দাবনের গ্োস্বামীরা আঁধাবদ, দর্শন, রসশান্ত্র এবং 
সদাচার বিষয়ে অনেক গ্রন্থ লাখিয়াছেন। জীব গোস্বামীর ষট্সন্দর্ভে স্থাপিত 
আঁচস্ত্যভেদাভেদবাদ বুন্গের সঙ্গে জীব ও জড় জগতের সম্পর্ক 'নর্ণয়ের দাশীনক মত 
অর্থাৎ বহ্সুন্রের ভাষ্য । 'কস্তু সবভারতীয় পর্যায়ে অচিত্ত/ভেদাভেদবাদ ব্রহ্মাসূত্রের 
ভাষ বাঁলয়। স্বীকৃত হয় নাই । ফলে গৌড়ীয় বৈষবরা শ্রী, মর, সনক ও বল্লভাচারী 
সম্প্রদায়ের সমান হইয়। স্বতন্ত্র বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মর্যাদা লাভ করিতে পারেন 
নাই । সম্ভবতঃ এই কারণে গৌড়ীয় বৈষবরাও সকলে আঁচন্তাভেদাভেদবাদকে 
র্মসূন্রের ভাষ্য বাঁলয়া গ্রহণ করেন নাই । একবার সঙ্কটের মুখে চৈতন্যন্থী 
বৈষবদের পক্ষে ব্রহ্মসূত্রের আর একটা ভাষ্য লেখা হইয়াছল । রূপ গোস্বামী- 
প্রাতুঠিত গোবিন্দ বিগ্রহের সেবাঁধকার বরাবর বাঙ্গালী বেষ্বদের হাতে ছিল । 
অষ্টাদশ শতকের গোড়ায় শ্রীসম্প্রদায়ের বৈষবরা বাঙ্গালী বেষবদের অসম্প্রদায়ী 
বাঁলয়া সেবাধিকার হইতে সরাইয়৷ দেন। তখন 'বিরুদ্ধবাদীদের সঙ্গে বিচারের জন! 
গৌড়ীয় বৈষবদের পক্ষে বলদেব বিদ্যাভুষণ গোঁবন্দভাষ্য নামে বক্ষসূন্ের ভাষ্য 
প্রণয়ন করেন (ননীগোপাল গোস্বামী ১৩৭৯ ৪ ১১৭-১৮)। কিন্তু এই 
ভাষ/3 আভনব ঝাঁলয়। স্বীকৃত হয় নাই । 

চিত্রকলা ও ভাক্র্ষে বাঙ্গালী শিল্পীর! নৃতন আঁঙ্গক সৃষ্ট করিয়াঁছলেন। 
শিস্প বিচারে চিত্রকলা ও ভাগ্বর্য উভয় ক্ষেত্রেই নৃতন আঙ্গিকের চর্চায় সৌকর্ষ 
1বকাশের সন্তাবনা ছিল গ্রচ্কর। কিন্তু শিস্পীর। এই সম্তাবন৷ পুরাপুরি কাজে 
লাগাইতে পারেন নাই। মাঁজিত উচ্চাঙ্গ শিস্পের যে আভাস 'চন্রকল। ও ভাক্কর্ষে 
আছে, তাহা অপরিস্ফুট। পুর পাতায় আঁকা অনুচিত্রে উৎকর্ষ সবচেয়ে বেশী । 


১২ বাঙ্গলা কীর্তনের হীতিহাস 


কিন্তু এই ছবিও শিল্পগুণে সমকালীন জয়পুর, মালওয়া, বাসলী বা পাহাড়ী 
চিত্রের সঙ্গে কোনও ক্মেই তুলনীয় নয় । 

বাঙ্গলার রসকার্তন ধুপদগানের ঠাটে তৈরী। রসকীর্তনের সাঙ্গীতিক চারিন্র 
মার্গ সঙ্গীতের লক্ষণাক্রান্ত । কিন্তু চিত্রকল৷ ও ভাক্র্ষের মতে৷ কীর্তনগানও মা 
কলাকুতির পর্যায়ভুন্ত নয় । বিশেষজ্ঞরা কীর্তনকে বিশুদ্ধ মার্গ সঙ্গীতের মধ ধরেন 
না। বিখ্যাত গৌড়ীয় বৈষ্ণব পদকর্ত ও এ্রাতহাঁসক নিবন্ধকার নরহারি 
চক্রবর্তা (আনুমানিক ১৬৯৮-১৭৬০) সঙ্গীতশান্ত্রে বিশারদ ছিলেন। নরহরি 
চক্রবর্তী-ীবরচিত 'সঙ্গীতসারসংগ্রহে" এবং 'ভন্তিরত্রাকর' গ্রন্থের সঙ্গীত বিষয়ক অংশে 
( পণ্চম তরঙ্গ ) পদাবলী কীর্তন সম্পর্কে কোন আলোচনা নাই । 

বাঙ্গলায় মুঘল শাসনের পত্তন হয় ষোড়শ শতকের শেষ দিকে । বাঙ্গলা 
মুঘল সাম্রাজোর অন্তগত হওয়ার ফলে উত্তর ভারতে যাতায়াতের বাধ দূর হইয়। যায় । 
প্রায় চারশ বছর পরে বাঙ্গলার সঙ্গে উত্তর ভারতের এবং সেখান হইতে পশ্চিম 
এশয়। ও মধ্য এঁশয়ার স্থলপথে ব্যবস। বাণিজ্য আবার শুরু হইল । মুঘল আমলে 
বাঙ্গলার সামুদ্রিক বাণিজ্যের পাঁরমাণও বাঁড়তে থাকে । কিন্তু এই ব্যবগ! বাঁণজ্যে 
বাঙ্গালীর কোনও হাত ছিল না। পশ্চিম দিক হইতে স্থলপথে বাণিজোর সৃন্ 
ধরিয়া মুঘল, ইরাণী, আর্মেনীয়, রাজস্থানী, ও গুজরাতী বাঁণকরা বাঙ্গলায় আসয়া 
জাকিয়া বসে। সামুদ্রক বাঁণজ্যের সূত্রে আসিতে- থাকে ইওরোপীয় বণিকরা। 
পর্তৃগীজরা সুলঅনী আমলের শেষ দিকেই আঁসয়। গিয়াছিল। এবার আসিয়া 
উপ্পাস্ছত হইল ওলন্দাজ, ইংরাজ, ফরাসী ও 'দিনেমার বাবসাফ়ীরা ৷ বাঙ্গালী 
বৃণকরা বাঁহরাগত বাবসায়ীদের জন্য পণ্য সংগ্রহ করিত, আবার দরকারমতে৷ নগদ 
টাকাও ধার দিত। বাঙ্গলার পণ্য দূর দুরান্তে চালান দেওয়৷ এবং বাঙ্গলায় পণ্য 
আমদানী করা, দুই ছিল প্ুরাপুঁর বাহরাগতদের নিয়ন্ত্রণাধীন । মুল শাসন শুরু 
হইবার আগেই বোধ হয় অবস্থাটা এই রকম দাঁড়াইয়া 'গিয়াছিল। ষোড়শ শতকের 
শেষ দিকে লেখা কবিকজ্কন্‌ মুকুন্দরামের “চণ্ী'মঙ্গল' কাব্যে (৭1 ৪১৭) 
সপ্তগ্রামবাসী বেনেদের যে খিবরণ আছে তাহাতেই ইহার ইঙ্গিত পাওয়া যাইবে । 
মুকুন্দরাম বাঁলিতেছেন 

সপ্টগ্রামের বাঁণক কোথাহ না জায় 
ঘরে বস্যা সুখমোক্ষ নানা ধন পায়। 

বাঙ্গালী বাঁণকরা কোথাও যাইত না। বাঙ্গলার স্ুবিস্তুত ব্যবসা বাণিজ্যে 
তাহাদের ভূমিকা গৌঁণ। লাভের অংশ সবচেয়ে কম। বাণিজাপথ ধারয়া 
বাঙ্গালী বণিকদের বন্দাবন যাওয়া আসা নিরর্থক হইয়। 'গিয়াছল । 


অবতরাণকা ১৩ 


চৈতনাদেবের নামে ও চৈতন্যপন্ছার গুণে বাঙ্গালী সমাজের বিভিন্ন গো্ঠী 
ভন্তিবাদের আশ্রয় নিয়াছিল। চেতন্যগন্থায় কীতন ভন্তিসাধন। বহুজনে মিলিয়। 
ঈশ্বরের নামগুণযশোগান করিয়া সঙ্কীর্তন কাঁরত। সঙ্কীর্তন নানান মতাবলম্বী 
লোকের মিলনক্ষেত্র হইয়৷ উঠিয়াছিল । সঙ্কীর্তন এই মালিত ধর্মসাধনার আদ 
সংগঠন । আজও গ্রামাণলে নান৷ ধরণের মানুষ অবস্থ। ও মতভেদ সত্তেও একসঙ্গে 
সংকীর্তন করে এবং এক আসরে বাঁসয়া লীলাকীর্তন শোনে । কিন্তু এই মিলনে 
বৃহত্তর সংগঠনের সৃচন৷ হয় নাই। চৈতন/দেবের জীবদ্দশাতেই তাহার অনুগামীদের 
মধে) ভেদবুদ্ধির লক্ষণ দেখা 'দয়াছল। তাহার তিরোভাব হইবার পরে বাঙ্গলার 
চৈতন্যপন্থীর৷ নানা ভাগে ভাঙ্গয়া পাঁড়লেন। বাঙ্গলার চৈতন্যভাবকর৷ গৌর- 
পারমাবাদী । চৈতন্পাঁরকররা সকলেই চৈতন্যদেবের নামে ভান্তবাদ ও কীর্তন 
প্রচার করিতেন, 1কন্তু তাহারা এক হইয়৷ চাঁলিতে পারেন নাই! বড় বড় মহান্তরা 
নজের নিজের ভাব নিয়। চেতন্যপন্থী ভান্তবাদের আলাদা আলাদ৷ গোষ্ঠী পত্তন 
কাঁরয়া ফেলিলেন। বাঙ্গলার বাহিরে বৃন্দাবনের ঘাঁটিতে বাঁসয়া৷ গোস্বামীর 
শ্রীকষ্ফকে অনন্য উপাস্য জ্ঞানে চৈতন্যপন্থার ভীন্তশান্ত্র রচনা করিতেছিলেন। 
বা্রলার বৈষণবদের মধ্যে গোস্বামী সিদ্ধান্তের প্রভাব ছড়াইতেছিল । চৈতন্যদেবের 
দেহান্ত হইবার পণ্টাশ বছর পরে নরোত্তমদাস বাভন্ন গোষ্ঠীকে িলাইবার চেষ্ট। 
করিয়াছিলেন । নরোত্তমদাসের চেষ্টায় গৌরপারম্যবাদ, গোস্বামী সিদ্ধান্ত এবং বাঙ্গলায় 
প্রচালত গৃহাসাধন পস্থার মধে' সামঞ্জস্য করিয়৷ যে ধর্মমত গঠিত হইল সব গোঠীই 
তাহা মাঁনয়া। লইলেন। গোঁড়ীয় বৈফব ধম বাঁলতে যাহ বোঝা যায় তাহা৷ এই 
মতের উপর প্রা্তীষ্ঠত ৷ সামঞ্জস্যমূলক মতের সবশ্রেষ্ঠ ততুপ্রন্থ কৃষদাস কাঁবরাজের 
'চৈতনাচাঁরতামৃত” ৷ সামঞ্জস্যমূলক মতের সবটাই হয়ত সকলে সমানভাবে মানে 
না. কন্তু “চৈতন্চরিতামৃত' সকলেরই শিরোধার্য । গৌড়ীয় বৈষফবধর্মে নানা রকম 
বাহ; আচার অনুষ্ঠান এবং মনস্তাত্ুক সাধন ও গুহ্য আচার আছে 'কল্তু কর্তন 
সকলেরই অবলম্বন। গৃহ্য সাধকদের কাছেও কীর্ভন নীতিসম্মত। বেষ্ব 
তান্রক রসরাজ উপাসন। গোঠীর গ্রন্থ প্রেমদাস মিশ্র রচিত 'বংশী শিক্ষায়” আছে যে 
কৃষের কৃপ। হইলে গৃহী ভন্তও 
শ্রীনাম কীর্তন রসরাজ উপাসন ॥ 
এই দুই কার্য অনায়াসেতে সাধয় । (বংশীশিক্ষা, ১ উল্লাস ) 
নরোত্তম দাসের আগ্রহে ও উদ্যমে ভাবের দিক দিয়া 'বাভন্ন গোষ্ঠীর মধ্ 
সামগ্স) হইল বটে, কস্তু তিনিও সকলকে একত্র করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের 
সংগঠন গাঁড়য়া তুলিতে পারিলেন ন।। 


১৪ বাঙ্গলো কানের ইতিহাস 


ভারতের অন্যান। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রত্যেকটিই একটা সুস্পষ্ট দাশীনক মতের 
উপর প্রাতীষ্ঠিত। প্রত্যেকটি সব্প্রদায়েরই একটা প্রধান মঠ আছে। প্রধান মের মঠাধীশ 
আচার্যই সম্প্রদায়ের মুখ্য ও আবসংবাদিত নায়ক । মঠের শাখাপ্রশাখা ভারতবর্ষের 
যে প্রান্তেই অবান্থত হোক ন। কেন এবং সম্প্রদায়ীর। যত দূরেই থাকুক না কেন 
প্রধান মত ও মঠাধীশকে সকলেই মাঁনয়। চলে । গৌড়ীয় বেষ্বদের প্রধান মণ 
বাঁলয়। কিছু নাই। আঁচন্তাভেদাভেদবাদ গোস্বামী সিদ্ধান্তে কাত চৈংন/পন্থী 
ভীন্তশান্ত্েম় দার্শানক মত। 'কন্তু গৌড়ীয় বৈষবদের সকলে এই মতের উপর 
ভরসা রাখিতে পারেন নাই। সংগঠন গড়ার ব্যাপারে ইহ। অন্তরায় বাঁলতে 
হইবে। তবে সামঞ্জস/মূলক মতের অনুগামীর। সাধারণভাবে গোস্বামী সিদ্ধান্তের 
প্রমাণকত প্বীকার করেন এবং ভাগ সাধনায় গোস্বামীমতের সাধনপ্রণালীকে 
আদর্শ বাঁলয়। মানয়াও চলেন । চৈতন/চারতামৃত” ও কীতন সবজনমান্য। 
কিন্তু এইগুি প্রতীকমান্র, সাংগঠাঁনক কোশলের সূত্র হইয়া ওঠে নাই। গৌড়ীয় 
বৈষবদের মধ গোষ্ঠী অনেক | প্রতোক গোী এবং গোষ্ঠী হইতে জাত উপগোষ্ঠী 
নিজের মতো চাঁলতে অভ্যস্ত । ইহারা আবার শ্রেষ্ঠতাঁভমানী এবং পরস্পরের প্রাতি 
বিদ্বিও বটে। অঞ্টাদশ শতকে লেখা আক্ণনদাসের শববর্তাবলস” কাবে 
এই অবস্থাটা স্পষ্$ ভাষায় বর্ণন। কর। আছে। 
চৈতন্যের মর্ম যেই গোদ্বামীর মর্ম 
গোস্বামীর ধর্ম যাহা সাধকের কর্ম ॥ 
সাধ্মুখে এই শুনি করিয়ে বিচার । 
পৃথক্‌ পৃথক কেন দোঁখ যে আচার ॥ 
কেহ কার সঙ্গে নাহ করে আলাপন। 
কেহ কার সঙ্গে নাহ করয়ে ভোজন ॥ 
তবে কৈছে হহা। সবার গোস্বামীর ধর্ম হয়। 
বঁঝতে লা পারি মোর হইল সংশয়।। 
(বিবতাঁবলাস, অতঃপর 'বি.বি, ১ বিলাস) 
সফলতা ও ব্যর্থতর কথা নিয়া চৈতন্/পস্থার ইতিহাস। চৈতন/দেব বাঙ্গালীর 
মধ্যে উৎকর্ষের প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছিলেন । বাঙ্গালী সমাজ সেই প্রেরণার 
জোরে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল বটে, কিন্তু উন্নাতির পথে বেশী দূর অগ্রসর 
হুইতে পারে নাই। উৎকর্ষের প্রেরণাও বাঙ্গালী সমাজ বেশী দিন ধাঁরয়৷ রাঁথতে 
পারিল না। অষ্টাদশ শতকের প্রথমভাগেই সাংস্কীতিক বিস্ফূরণের প্রক্রিয়। 
স্তব হইয়া 'িয়াছে। তবে ইহার দরুণ চৈতন্যপন্থার সবজনীন আবেদন ক্ষুণ্ 


অবতরাঁণক। ১৫ 


হয় নাই। ঠচতন্যপন্থার সর্বজনীন সংস্কৃতও অব্যহত ছিল। বাঙ্গালী হিন্দু 
সমাজে নবশাখ, অঙ্গলচল ও অন্ত্যজ জাঁতিভুন্ত লোক শতকরা পচাশী ভাগ 
কি আরও বেশী । ইহারা গৌড়ীয় বৈষব ধম্মের অনুগামী । ধর্মগ্রন্থ পাঠ গোঁড়ীয় 
বৈষ্ণব ধর্মাচরণের অঙ্গ ৷ ধর্মাচরণের জন্য আত সাধারণ মানুষও 'চৈতন্যচাঁরতামৃত,, 
'চত্ন্যভাগবত' ও 'বাভন্ন সাধন নিবন্ধ পাঁড়ত বা পড়াইয়। নত। এ পর্যস্ত যত 
বাংলা পুশথ পাওয়। গিয়াছে তাহার বেশীর ভাগই বৈষব ধর্মগ্রন্থ । পাওয়া গিয়াছে 
প্রধানতঃ 'নিক্লতর জাত্ভুন্ত লোকের বাড়ী হইতে (দীনেশচন্দ্র সেন 
১৩২৯ £১২৪)। এই ঘটনাতেই বৈষব সংস্কাতির সরব্বজনীনতা প্রতীয়মান। 
সবজনীনতা৷ সবচেয়ে বেশী ধরা পড়ে কীর্তনে। সম্মেনক কীর্তনে সামাঁজক ভেদ 
নিবিশেষে সকলের সমান অধিকার। লঈলাকীর্তনের আসরে প্রবেশাধিকার 
অবাধ । ধর্জতত, কাব্য, গীত, বাদ্য ও নৃত্য নিয়া লীলাকীর্তন। লীলাকীতনের 
আসরে বাঁসয়৷ আত সাধারণ মানুষও উন্নত সাহাত্যক ও সাঙ্গীতিক রস, শান্্ার্থ 
এবং আধ্যাত্মিক ভাব আস্বাদন করিতে শাখয়াছে। সাধকের 1ববেচনায় কর্ন 
ভান্তসাধন ও মুন্তির উপায়, কম্তু ইহা সামাজিক সাঁম্মলনের উপলক্ষ এবং 
লোকিক্ষার বাহনও বটে। চেতনাদেবের পরে চৈতন্যপন্থায় অনেক পরিবর্তন 
হইয়াছে । অঞ্টাদশ শতক হইতে বৈষ্ণব সংস্কীত ক্ষীয়মান। কস্তু কীর্তনের 
1বাশষ্টতা ও উপযোগত। কছছুতেই হাস পায় নাই। ঠৈতন্যদেব যে ভাব আনিয়া- 
ছিলেন [বপ্রতীপ পরিবেশের বাধ। আতিক্রম করিয়।৷ এক কীর্তনের নিরাবাচ্ছ্ন 
প্রবাহেই তাহা প্রাণবন্ত থাঁকয়৷ 1গয়াছে। কর্ন বাঙ্গালী সমাজের দীর্বস্থায়ী 
সংগঠন । বাঙ্গালীয়ানার এীতিহো; এ একটা খ্যাতিক্রম বটে। 


প্রথম পলিচ্চ্ছেদ্‌ 


কীত্নের অর্থ ও তাংপধ 


কীর্তন শব্দের সাধারণ অথ সংশব্দন, কথন, বচন, বর্ণন, ঘোষণা । তবে কীর্তন 
শব্দাট একট বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়। শ্রীমন্ভাগবতে একটি শ্লোকে এই 
অর্থের হর্গত আছে। 


বহ্ণপাঁড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কণিকারং 
বিভ্রদ্বাসঃ কনককপশং বৈজয়ন্তীণ মালামূ। 
রন্ধান্‌ বেণোরধরসুধয়৷ প্রয়নূ গোপবৃন্দৈঃ 
বৃন্দরণ। স্বপদরমণং প্রাবশদূ গীতকীত্তিঃ ॥ 
(শ্রীমন্তাগবতমূ, ১০।২১।৫) 
[ সুন্দর দেহ, মাথায় মযূরপুচ্ছের ভূষণ, কানে কাণিকার ফুল, সোনার মতে উচ্হবল 
পাঁতবাস পরণে, গলায় বৈজয়ন্তীমালা ( পরিয়া ) অধরে নাস্ত বেণু বাজাইতে 
বাজাইতে (শ্রীকৃষ্ণ ) নিজ লীলাভূমি বৃন্দাবনে প্রবেশ করিলেন। তখন গোপগ্ণ 
চাঁরাঁদকে তাহার কীতি গান কারতোঁছল ।] 
কং ধাতুর অর্থ প্রশংসা। কাঁতি ও কীর্তন এই দুইটি শব্দই কং ধাতু হইতে 
আিয়াছে। রুপে শোঁর্ষে, জ্ঞানে ও কর্মে খানি শ্রেষ্ঠ তাহার নাম স্মরণ, গুণ বর্ণন, 
যশোসূচক গানের নাম কীতন। ঈশ্বর সর্বশত্তিমান, পরম গুণাশ্বত। (তান 
পরমানন্দদ্বরূপ, সকলের আশ্রয়। তাহার মাঁহমা অনুত্তর। তাই ঈশ্বরের নাম, 
গুণ ও যশোকথ৷ আবৃত্ত ও গান কর্তনের বিশিষ্ট অর্থ। ভস্ত ও সাধকজন 
বরাবরই কীর্তন শব্দাট এই অর্থে ব্যবহার করেন। ইহাই এখন কীর্তন শব্দের 
প্রচলিত অর্থ। 
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'ভাগবতপুরাণে' ( ১০1৩০।৪) আছে কৃষ্ষীবরহে সন্তপ্তা গোপীগণ সকলে 
ম।লত হইয়। উচ্চৈদ্বরে কৃষফনাম গ্রান কারয়াছিলেন (গায়ন্ত্য উচ্চেরমুমেব 
সংহতা” )। 'ব্রন্ধাগুপুরাণে' উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম কীতনের নির্দেশ আছে (২11৫৪- 
৬০ )। শান্ত্রপ্রমাণমূলে রূপ গোস্বামী 'ভান্তরসামৃতীসন্ক' (১২৬৩) গ্রচ্ছ 
কীর্তনের সংজ্ঞা 'দিয়। বাঁলয়াছেন 'নামলীলাগুণাদনামুচ্ৈর্ভাষ। তু কীর্তনম্ [ নাম 
লীল। গুণাি উচ্চৈ্বরে উচ্চারণ করাকে কারন বলে] 'ভান্তসন্দর্ভঃ গ্রন্থে 
( পৃঃ ৪৫১) জীব গোস্বামী বলিতেছেন 'নামকীর্তনপ্েদমুচ্ষৈরেব প্রশভ্তম” [ এই 
নামকীতন উচ্চকণ্ঠে করাই সবচেয়ে ভাল ]। কীর্তন একক সঙ্গীত হিসাবে করা 
যায়। অপরপক্ষে অনেকের সীম্মীলত প্রয়াসও হইতে পারে। ভাগবতের যে 
মব কথা উদ্ধার করিয়াছি তাহাতে সম্মেলক কীর্ডনের ইঙ্গিত আছে । ভাগবতে 
(১১।৬২৯ ) জনকের প্রাতি 'যজ্ধেঃ সঙ্কীর্তন প্রায়রষজাত্তাহ সুমেধস£ এই ববি- 
বাকোর টীকায় জীব গোথ্ামী বহুজনের সাঁম্মীলত কৃষ্ণাবিষয়ক গ্রানক্সে সডকীর্তন 
আখ্য। দিয়া বলিয়াছেন “সতকার্তন বহুভিমিলিত্া শ্রীকষফগানসুখম্‌ (ক্মসন্দর্ভঃ 
১১৫৩২-৩৩ )। জীব গোস্বামীর “ভীন্তসন্দর্ভ' অনুসারে শুধু নামগানেই সঙ্কীর্তন 
হয়। নামসঙ্কীর্তনের মাহিমাপ্রসঙ্গে জীব গোস্বামী বাঁলতেছেন “অন্ন চ বহুভিমালত্বা 
কীঁতনং সঙ্কীর্তনামত্যুচ্যতে' ( পৃ. ৪৬৫ )। ইহার অর্থ অনেকে একক্রে মিলত 
ইয়া যে কীর্তন করে তাহাই সঙ্কীর্তন। ঠিক মতো গান করিলে একক 
কীর্তনকে সঙ্কার্ভন ( বাচ্যার্থ, সম্যকৃরূপে কীর্তন ) বলায় বাধা নাই। কিন্ত 
ভন্তিধর্মের সবজনীন আবেদনের কথা ভাবলে বাঁলতে হয় বুজনের সম্মেলক 
প্রয়াসেই কীর্তনের সার্থকতা । বহুজনের সমবায়ে যে কীর্তন হয় হাই সম্যক 
কীর্তন, সঙ্কীতন। এই সংজ্ঞাই চালু আছে । অনেক লোকে 'মাঁলিয়া উচ্চকঠে 
হরে কৃষ্ণ হরে রাম প্রভাতি নাম কীর্তন করিলে তাহাকে সঙ্কীত'ন বলা হয়। 

ঈশ্বর বা দেবতার নাম গান ব. স্তাতিগান করার প্রথা ভারতীয় সংস্কাতিতে খুব 
প্রাচীন। তবে 'নাঁদষ্ট নিয়ামত সাধন পদ্ধাত হিসাবে কীর্তনের প্রাতিষ্ঠা বোধ হয় 
ভন্তিধর্ম প্রসারের সঙ্গে হইয়াছিল । দাঁক্ষণাত্যে ইহার সূচনা । আমলনাডু ও 
কেরলের আড়:বার সন্তগ্রণ ( আবির্ভাকাল আনুমাঁনক ষষ্ঠ হইতে নবম শতক ) 
মন্দির ও অন্যান্য দেবস্থানে বিষু বা শ্রীকফের নামগুণলীলাদ বিষয়ক গান গাহিয়া 
উপাসন। করিতেন। ইহাই ছিল তাহাদের ভাস্তসাধনা। পরপর বারজন আড়বার 
(ফাঁলত অর্থ ভগবতপ্রেমে নিমণ্র মহাপ্রেমী ভন্ত ) আবির্ভূত হন। ইহ্হারা 
দবাপ্রবন্ধম নামে তামিল ভাযায় চার হাজার আত উৎকৃষ্ট এবং ভাবশুদ্ধিময় 

বা, কী. ই._-২ 
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ভঙ্জন সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন । বিষণ বা কৃষের প্রেয়সীর ভাবে ইস্$ দেবতার 
সঙ্গে মিলনাকাক্ষায় রাঁচত আড়াবার ভজন সঙ্গীতগুঁলি ভান্তবাদী সাধকদের 
মনোহরণ করিয়াছিল। আড়'বারদের প্রভাবে দাক্ষিণাত্যে সাঙ্গীতিক ভজনের খুব 
প্রসার হয়। 

চতুর্দশ শতক হইতে ষোড়শ শতক এই তিনশত বৎসর ভারতে ভান্ত ধর্মের 
জোয়ার আসিয়াছিল। ভান্ত ধর্মের প্রভাবে সাঙ্গীতিক ভজন তথা কীর্তনের খুব 
1বকাশ হয়। ভান্তধর্ধ জনমুখী । সাধারণ লোকের মনে ইহার প্রাত আকর্ষণ 
প্রবল । সাধারণ্যে ভান্ত প্রচার ও সবসাধারণের ভান্ত সাধনার পক্ষে ভজন কীর্তন 
খুবই উপযোগী । ভজন একক সঙ্গীত, কিন্তু বহুলোকে এক জায়গায় বাঁসয়। 
গান শোনে । সম্মেলক কীর্তনে উপাস্ছত সকলেই যোগ 'দিতে পারে। ফলে 
ভজন কীঙনে এককালে অনেক লোকের মধে॥ উদ্দীপনা সণ্চার হয়। এই- 
জন্যই ভান্তধম্নের প্রচারকগণ সকলেই সাঙ্গীতিক সাধনার পথ অবলম্বন 
কারয়াছিলেন। চতুর্দশ শতকে নামদেবের (দেহান্ত ১৩৫০ ) প্রভাবে মহারাস্ট্রের 
দেশ অণ্চলে কাঁর্নের খুব সমৃদ্ধি হইয়াছিল । নামদেব ভীন্তবাদী ভাগবতধর্জ 
প্রচার করিতেন। ভাগবত ধরন্নাবলম্বী বারকারী সম্প্রদায়ের পোষকতাষ কানের 
[বিকাশ সপ্তদশ শতক পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। মহারাষ্ট্রের প্রখাত ভাক্তবাদন 
সন্ত একনাথ ( ১৬$২৮-১৬০৩ ), তুক্কারাম (আনুমানিক ১৬০৮-৪৯ ) এবং 
রামদাস (জন্ম ১৬০৮ ) বহু উৎকৃষ্ট আভ্ঙ্গ অর্থাং গানের পদ রচনা কারয়াছেন। 
উত্তর ভারতের ভান্তবাদদী সন্তগণ, যথা-কবার (আনু, ১৪৪০-১৫১৮ ), 
রাবদাস ও সদন ( ১৫-১৬ শতক ), _প্রধানতঃ গান গ্রাহিয়৷ সাধনভঙজজন ও ধর্স- 
প্রচার করিতেন। ইহাদের, বিশেষতঃ কবীরের, লেখা দোহা অনবদ্] কাবাগুণ 
ও আধাত্মিকভাব সমান্বত। সুরদাস €(১৪৮৩-১৫৬৩ ) ও রবিদাসের শিষ] 
মীরাবাঈ রচিত ভজনের সৌন্দর্য ও ভাবগভীরতা বৈফব অবৈষ্ণব নিবিশেষে সকলের 
মনোনুগ্ধকর ৷ গুজরাত ও রাজস্থানে ভীন্তধর্সের প্রধান প্রচারক দাদ (১$৪৪- 
১৬০৩ )। তিন কীর্তন করিয়া লাধন-ভজন ও প্রচার করিতেন। দাদু-রচিত 
বেশ কিছু সুন্দর ভজন জঙ্গীত আছে। নানকদেব (১৪৬৯-১৫৩৯ ) পঞ্জাবে 
ভান্তিধন্্ প্রচার করিয়াছিলেন। অসম ও তাহার লাগোয়৷ কোচবিহার অগ্লে 
( পশ্চিমবঙ্গ ) ভন্তিধর্মের পুবোধা শঙ্করদেব (১৪৪৯-১৫৬৮ )। ইহাদের 
ধর্মপ্রচারের ফলে সাংশ্লষ্ট অণ্চলে কার্তনের খুব চলন হয়। শজ্করদেব-প্রবতিত 
ভাগবতী বা মহাপুরুষী ধর্মে কীর্তন সাধনার প্রধান অঙ্গ । শঙ্ফরদেব অনেকগ্যাল 
গান ও কয়েক নাটক [লাখিয়াছিলেন। তাহার শিষ) মাধবদাসও অনেকগ্ীল 
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পদ 'লিখিয়৷ 'গিয়াছেন। বাংলায় ভীন্তধরন্নের ব্যাপক প্রসার হয় চৈতন্যদেবের 
( ১৪৮৬-১৫৩৩ ) নায়কতায় । চৈতন্যদেবের প্রচার ও সাধনাও কীতনানর্ভর ৷ 
চৈতন্যদেবের অনুগামীদের মধ্যে বেশ কয়েকজন কাব ও গায়ক ছিলেন। 
ভাগবতে (৭1$।২৩-২৪) বিষুভান্ত লাভের নয়টি উপায় নির্দেশ কর 
আছে ঃ শ্রবণ, কাঁতন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্যভাব, সখ্যভাব ও 
আত্মনিবেদন ॥ কিন্তু ভান্তবাদী সন্তগণের কাছে কীর্তনই প্রধান অবলম্বন । কীর্তন 
বাঁলতে ঈশ্বরের নামগুণলীলাষশোগান। ভান্তবাদী সন্ভদের গানে সব রকমই 
আছে, 1কস্তু নামগানের উপরেই জোর পাঁড়য়াছে সবচেয়ে বেশী । ভা্তশান্ত্রমতে 
নাম ও নামী আভন্ন, নামের মধ্যেই নামীর আঁবরভাব। এই শান্ত্রবাক্য ধাঁরয়া 
তুকারাম বাঁলয়াছেন কীর্তন ভভ্ত, ভগবান ও ভগবৎ নামের বিবেণী সঙ্গম । 
তুকারামের রচনায় আরও একটা উচুদরের কথা আছে॥। কীঁতনকে তান গঙ্গার 
বিপরীত প্রবাহ বাঁলয়া আখ 1দয়াছেন। শবষুপাদসঞ্জাত সুরধনী স্বর্গ হইতে 
নামিয়া৷ পাঁতিভোদ্বারিণীর রূপে মর্তে প্রবাহিত, আর এীঁহক জীবের হৃদয় হইতে 
উৎসারিত কানের প্রবাহ উধ্ব মুখে চাঁলয়াছে শ্রীহরির পাদপদ্মেরদকে। তাই 
তুকারাম বাঁলতেছেন নামগান খুব বড় জিনিষ । নাম মানুষের মনে শান্ত জাগায়, 
সবভয় নিরসন করে, নামেই ঈশ্বরের প্রসাদ লাভ হয়, নামেই মুক্তি ( খগেন্দ্রনাথ 
মন্র ১১৫৬ £ ৬২১)। শঙ্করদেবের ধর্মে নামকীর্তনই মুখ্য ভজন । এই জন 
শঙ্করদেব-প্রবতিত ভাগবতী বা মহাপুরুষী ধর্ম নামধম বাঁলয়াও পরিচিত। 
চৈতন্যদেবও বাঁলয়াছেন 'নাম-সঙ্কীর্তন কলোৌ পরম উপায়' (চ৮., ৩২০ )। 
সব বৈষ্ণব সন্ভ ও সাধকদেরই [বশ্বাস যে নামকীর্তনই কলিযুগের সবোন্তম সাধনা । 
কীতন স্থান-কাল-পান্ত নিবিশেষে সকলেই করিতে পারে । কোনো বাধ। 
নাই। তুকারাম বাঁলতেছেন কীর্তন কাঁরবে মনের আনন্দে, এমনভাবে গান কাঁরিবে 
যে শুনিলে শ্রোতর মন 'িগাঁলত হয় (গজেন্দ্রগদকার ১৯৫৬ £ ৩৭১ )। 
ভান্তধর্মের দিক দিয় কথাটা খুব দরকারী । ভীন্তর ভাব সংক্লামক, কীর্তন 
অহার বাহন। অনেকে বলেন নামগানের সাঙ্গীতিক দিকটা গোণ, ওঁদকে 
নজর দেওয়ার তেমন প্রয়োজন নাই। মনে একাসন্তিক ভন্তি থাকলেই হইল । 
আস্তারক যে গান, শ্রোতার চিন্ত তাহা স্পর্শ করিবেই। সকলে এই মত মানেন 
না। ভভিন্নদর্শীরা বলেন ভন্তি তে ভন্তর মনে থাকবেই, তাই সে প্রশ্ন ওঠে 
না। আসলে গানট। ভাল করিয়া করিতে হইবে । গ্দন হইবে মৃদর্গ, করতাল 
সহযোগে বিভিন্ন রাগরাগিণী ও তাল অনুসারে । গানে ভগবানের উপাসন৷ হয়। 
অতএব তাহা যথারীতি হওয়াই সঙ্গত। 'হরিভীন্তাবলাস' গ্রন্থে (৮২৭৪) 


২০ বাঙ্গলা৷ কীর্তনের ইতিহাস 


নির্দেশ দেওয়। আছে যে ভগবান বাসুদেবের উদ্দেশ্য নিবোদত সঙ্গীত “সম্যক 
তল প্রুয়োগেন সন্নিপাতেন বা পুনঃ করিতে হইবে। 'হরিভান্তীবলাসের' 
শদক্প্রদাশিনী' টীকায় সনাতন গোস্বামী বাঁলতেছেন “সান্নপাতেন 'বাঁবধরাসাঁদ- 
সমুচ্চয়েন' ( হরিভান্তবিলাস, ৮২৭৪ গ্লোকের চিকা )। মূল ও টীকার অর্থ এই 
যে কীর্তন 'বাভন্ন রাগরাগিণীতে সম্যক তাল প্রয়োগ করিয়া গাওয়া উচিত। 
'ভান্তরত্বাকর' গ্রে নরহরি চক্রবতা গানে নেম্লতার দিকে লক্ষ্য রাখার কথা 
বিশেষভাবে বাঁলয়লাছেন। 


উচ্চারণে বাক্যের সকল বোধ হয় । 
অদোষ রসযু্তার্থ নের্মল্য কহয় ॥ 
গুণাঁদর অভাবে যে দোষ হয় গীতে। 
তাহা কিছু জানো এ বিস্তারে গীতজ্ঞেতে ] 
তালহীনে রোগ ধাতুহীনে ধনক্ষয়। 
ধাতু মাতু পদ 'বনা গীতে বিপু হয় ॥ 
( ভান্তরত্রাকর, অতঃপর ভ.র.. ৫1৩০৭০-৩০৭৪ )। 


কীর্তন ভাবাবেগের গান। অহা হইলেও কিন্তু কীঙনের সাঙ্গীতিক 1দকের 
প্রতি সাধারণ লোকেরও বেশ খেয়াল থাকে । ,নান সঙ্বীত্নে অনেক লোকে 
এক জায়গায় জড় হইয়। গান করে । কু লোক হয়ত একেবারেই পারে ন।, 
1কন্তু বেশীর ভাগ লোকেই যথাসাধ্য সুর তাল বজায় রাখার চেষ্টা করে! 
আঁবাচ্ছন্ন নামযজ্ঞে অষ্টপ্রহর € একা দন ), ষোল প্রহর, চৰ্বিশ প্রহর, আটচল্লিশ 
প্রহর টানা নামগান চলে । এই টান৷ গানের মধে। রাগরাগিণীভেদ আছে। 
সারাটা সময় সেই একই হরে কৃষ্ণ হরে রাম” বা রাধাগোবিন্ণ নামোচ্চারণ চলে, 
কিন্তু দিনের ভাগ অনুসারে গান হয় 'বাভিন্ন রাগে । সকালে ভৈরব-ভৈরবী, 
দুপুরে বাণেশ্রী, সন্ধ্যায় প্রবী, ইমন-কলাণ, আর রাঠে গাওয়৷ হয় বেহাগে। 

উচ্চকণ্ঠে সমস্বরে গান গাওয়া আতি প্রাচীন ও বহুল প্রচালত সামাজিক প্রথা । 
নৌঁমাশ্তক অনুষ্ঠান উপলক্ষে এই রকম গান হয় । সারা ভারতবর্ষেই এই প্রথা 
প্রচালত আছে। বাঙ্গালী সমাজেও দেখা যায়। দাক্ষণপশ্চিম বাঙ্গলার টুসু ও 
ভাদু এবং প্রবঙ্গে প্রচালিত বিবাহের গান সম্মেলক গানের পারাঁচিত দৃষীন্ত। 
বাঙ্গলা ও তাহার আশেপাশের অণ্ুলগুলিতে মহাযান বৌদ্ধ গুহ্য সাধক সংপ্রদায়- 
সমূহের মধ্যে চর্যাপদ গান গাওয়ার রেওয়াজ ছিল। দশম-একাদশ শতকে রাঁচিত 
চর্যাগীতির কথা আজ সুপরিজ্ঞাত। চর্যগীতি অধ]আগোচর ৷ সম্গ্রদায়ীরা বিষম 


কীতনের অর্থ ও তাৎপর্য ২৬ 


অর্থাৎ এককভাবে অথবা অনেকে মিলিয়া সমভাবে গান কাঁরতেন। নাথযোগী 
প্রমুখ অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যেও চর্যার মত আধ্যাত্রক গান গাওয়া হইত 
( প্রজ্ঞানানন্দ ১৯৭০ £ ১৬-৪৩)। এই সব সামাজিক ও আধ্যাত্মক গানের 
এীতহ্য সঙ্কীর্তনের প্রসূরী ৷ 

চৈতন্যদেব বাঙ্গলায় ভান্ত আন্দোলনের প্রবর্তক । তবে বাঙ্গলায় বৈষবতার 
ইতিহাস বেশ পুরানো । বাঙ্গলায় ভান্তবাদ প্রচারও চৈতন্যপ্ৰ ঘটনা ॥ অন্ততঃপক্ষে 
অধ্টম শতক হইতে কৃষ্ণ ও বৃন্দাবনলীলার কাঁহনী যে বার্গলায় জনীপ্রয় হইয়া 
উঠিতোছিল 'শিস্প ও কাব্যে তাহার প্রমাণ আছে। কৃষ্ণ ও গোপীর যুগলমূতি পাওয়া 
গিয়াছে অষ্টম শতকীয় পাহাড়পুর মান্দরের (রাজসাহী জেলা, বাংলাদেশ ) 
গান্রালঙ্কারে । ডিহরের যাঁড়েশ্বর মান্দিরের (১০-১১ শতক ) দেওয়ালে ক্শীবাদনরত 
কৃষের মৃতি খোদাই করা আছে। দ্বাদশ শতকে রাঁচত হয় কৃষ্ণলীলার শূঙ্গার বা 
মধুর রসের কাব্যরূপ 'গীতগোবিন্দ' ৷ ইহার পর কৃষ্ণলীলা বিষয়ক কাব্য রচনার 
দৃষ্টান্ত বড় চীদাসের শ্শ্রীকৃষকীর্তন* ( ১৪-১৫ শতক ) ও মালাধর বসুর 
শ্রীকষ্ণবিজয়' ( ১৪৮০-৮১ )। মালাধর বসুর কাব্য ভান্তভাবাশ্রত রচনা। 
পণ্চদশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে রচিত কৃত্তিবাস ওঝার রামায়ণেও ভাীন্তভাব প্রকট। 
ভীন্ভভাব নিয়৷ চতুর্ভূজ ভট্টাচার্য সংস্কৃত ভাষায় “হ'রিচারতকাব্যম* (১৪৯৩ ) নামে 
একখান কৃষ্ণলীলাকাব্য 'লখিয়াছিলেন। ষোড়শ শতকের প্রথমাধে ভন্তিতত্ত ব্যাখ্যা 
করিয়া 'ভাবচীন্দ্রক।” নামে একটি নিবন্ধ প্রণীত হইয়াছিল । প্রণেতার নাম চণ্ীদাস 
( কাঁব চণ্ীদাস হইতে স্বতন্ত্র )। পণ্দশ শতক হইতে ভান্তমূলক কিছু চন্রেরও 
সন্ধান পাওয়া যাইতেছে । এই প্রসঙ্গে দুইটি পাটাচিন্রের উল্লেখ করা যায়। একাটি 
পাটায় কৃষ্ণের গ্রোষ্ঠলীলার ছাব আঁকা আছে। অন্য পাটাখাঁনর বিষয়বস্তু 
দশাবতার। বিষুপুরে (বীকুড়া ) প্রাপ্ত এই ছাঁবাট আঁকা হইয়াছিল ১৪৯৯ 
সালে (ঘোষ ১৯১৮২ 2 ১৪৭-৪৮ )। 

চৈতন্যদেবের আগে বাঙ্গলায় ভান্তধর্মের বেশ কয়েকটা ঘাঁটি তৈরী হইয়াছল। 
এঁকান্তিক ভান্ুবাদী বৈষব মধব সম্প্রদায়ভূত্ত সন্ন্যাসী মাধবেন্দ্র পুরী প্রেমভান্ত- 
সাধনা প্রচারের সূচনা করেন। বাঙ্গলার় মাধবেন্দ্র পুরীর বেশ কয়েকজন শিষ্য 
'ছিলেন। অদ্বৈত আচার্য ও চৈতন/দেবের দীক্ষাগুরু ঈশ্বর পুরী মাধবেন্দ্রের শিষ্য । 
সংসারাশ্রমে ঈশ্বর পুরীর নিবাস 'ছিল কুমারহট্রে ( আধুনিক হালিসহর, উত্তর চাৰশ 
পরগণা জেল! )। সন্ব্যাস নিয়া তিনি নানা জায়গায় ঘরিয়া বেড়াইতেন। নবদবীপে 
তাহার যাতায়াত 'ছিল। অদ্বৈত আচার্ষের বাড়ী 'ছিল শাস্তপুরে ( নদীয়া )। তানি 
নবদ্ধীপে টোল বসাইয়া অধ্যাপন৷ কারতেন। এখানে ঠাহার একটা বাড়ী 'ছিল। 


২২ বাঙ্গলা কানের হীতহাস 


নবদ্বীপে একটা বৈষবগোষ্ঠী গাঁড়য়৷ উঠিয়াছিল। ইহার নায়ক ছিলেন অদ্বৈত 
আচার্য । এই গোরষ্ঠীই নবদ্বীপে চৈতন্যদেবের আদি সংগঠন। শান্তপুরের একটা বৈষব- 
গোঠী ছিল। সেখানেও অদ্বৈত আচার্যই ছিলেন প্রধান। 'শ্রীকৃষ্ণাবজয়'-রচক্রিতা 
মালাধর বসু গুণরাজ খান কুলীনগ্রামের ( বর্ধমান ) আঁধবাসী। কুলীনগ্রামের বসু 
বংশ পুরুষানুক্রমে বৈষব। মালাধর বসুর ছেলে লক্ষমীনাথ বসু সত্যরাজ খান ও নাতি 
রামানন্দ বসু চৈতনাপারকর । এখানকার মদনগোপাল মন্দির ( পণ্চদশ শতকের 
শেষ অথবা ষোড়শ শতকের প্রথম দিকে নিমিত ) বসুবংশের কাঁতি। বসুরা বাদে 
কুলীনগ্রামে আরও 'িছু বৈষণব ভাীন্তবাদী ছিলেন। চৈতন্যদেবের সঙ্গে পরিচয় 
হওয়ার আগে হরিদাস ঠাকুর কুলীনগ্রামের নিষ্ঠাবান বৈষব জগদানন্দ পাঠকের 
বাড়ীতে থাঁকয়া ?িছুদিন সাধনভজন ও সঙ্কীর্তন প্রচার করিয়াছিলেন। ইহার 
আগে তান ছিলেন বেনাপোলে ( যশোহর, বাংলাদেশ ), পরে যান শান্তপুরের 
কাছে ফুঁলিয়া় (নদীয়। )। “ভাবচন্দ্রিকা'-প্রণেতা চণ্ভীদাস কেতুগ্রামের 
( বর্ধমান ) লোক বলিয়া পরিচিত। ইহার কাছে খও ব৷ বৈদ্যথও ( পরে নাম হয় 
শ্রী )। শ্রীথও-নিবাসী রাজবৈদ্য মুকুচ্দ ও তাহার ভ্রাত। নরহরি চৈতনাপরিকর । 
চৈতন/দেবের সঙ্গে পরিচয় হইবার আগেই তাহার। ভক্তিধর্ম দ্বারা নিষিন্ত ছিলেন। 
এই সময় নরহরি ব্লজলীলা বিষয়ে কিছু পদও রচনা করিয়াছিলেন। শ্রীখণ্ডের 
অনাতদূরে কুলাই' বের্ধমান )। চৈতন্যদেবের ভাবপ্রকাশের খবর পাইয়। কুলাই নিবাসী 
1তন ভাই গোঁবন্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ ও বাসু ঘোষ নবদ্বীপে আঁসিয়। চৈতন্যমগলে 
যোগ দেন। তিনজনেই ভাল কীর্তনীয়া, বিশেষতঃ মাধব ঘোষ । বাসু ঘোষ পদ রচনার 
জন্য খ]াতনামা ৷ চৈতন্যদেবের সন্াসগুরু কেশব ভারতীর জন্মস্থান দেনুড় ( বর্ধমান )। 
যে পরিবারে কেশব ভারতীর জন্ম সেই পরিবারে ভক্তিসাধন৷ চাঁলত। দেনুড়ে 
আরও কয়েকজন বেফব ভন্ত ছিলেন। সন্ন্যাস নিয়া কেশব ভারতী কিছুদিন 
কাটোয়ার কাছে খাটন্দীতে (বর্ধমান ) বাস করেন। এখানে তাহার কয়েকজন 
অনুগামী ছিলেন । খাটন্দী হইতে কেশব ভারতী কাটৌয়াতে গিয়৷ আশ্রম স্থাপন 
করেন। দেনুড় ছাড়া অন্য সবগুলি জায়গাই কাটোয়ার কাছাকাছি। ফলতঃ 
কাটোয়া এলাক। প্রাকৃচৈতন্য ভন্তিবাদী বৈষ্ণবধর্মের ঘাঁটি হইয়। উঠিয়াছিল। প্রাকৃ- 
চৈতন্য বৈষবধর্মের আর একটা ঘাঁটি শান্তপুর এলাকা। শাস্তপুরে অদ্বৈত 
আচার্ষর স্থায়ী নিবাস। এখানে তাহার বেশ 'কিছু অনুগত ভক্ত ছিল। শাস্তপুরের 
কাছেই ফুলিয়া। শেষাঁদকে হরিদাস ঠাকুর এখানে সাধনভজন করিতেন। ফুলিয়। 
তখন প্রাসদ্ধ বিদাস্ছান । এখানে অনেক ভাল্তবাদী বৈষবের বাস ছিল। ফুলিয়। 
ক্তিবাস ওঝার জন্মভূমি। কাটোয়ার ষোল মাইল দক্ষিণপূর্বে নবদ্বীপ । 


কীর্তনের অর্থ ও তাৎপর্য ৩ 


শাস্তপুর ও ফুলিয়া নবদ্বীপের মাইল দশেক দক্ষিণে অবাস্থত। চৈতন্যদেবের 
আগে কাটোয়া-শাস্তপুর অণ্ুলে ভান্তধর্মের প্রসার বেশ ভালই হইয়াছিল । 


নবদ্বীপ চৈতন্যদেবের জন্মস্থান । নবদ্বীপের আশেপাশে গোটা কয়েক ঘাঁটির 
নাম করিলাম। ভাস্তধর্মের প্রভাব ইহার বাহিরেও বেশ 'ছিল। ভান্তবাদের 
অনুগামীরা ছড়াইয়। ছিটাইয়া৷ ছিলেন। চৈতন্যদেবের ভাবপ্রকাশ আর্ত হইতে 
ভন্তিবাদীরা নবদ্বীপে আ'সিয়৷ চৈতন্যদেবের সঙ্গে জুটিয়। গিয়াছিলেন। নবদ্বীপের 
চৈতন্যমগলীতে বাঁহরের লোক ঢের ছিল। পরবর্তী পাঁরচ্ছদে ইহাদের নাম- 
ধামের বিবরণ আছে । 


কাটোয়ার দিকে কার্তনগানের ভাল রকম চর্চা ছিল। কুলাইয়ের সন্তরাত 
গোঁবন্দ ঘোষ কীর্তনে পারঙ্গম ছিলেন বাঁলয়াছি। নবদ্ধীপে গিয়া চৈতন্যনগুলীতে 
যোগ দিবার আগেই তাহারা ভালভাবে কীর্তন শিক্ষা করিয়াছিলেন। শ্রী 
গান-বাজনার জন্য বরাবরই প্রীসদ্ধ। অনুমান কার কুলীনগ্রাম ও শান্তপুরেও 
কণর্তনগানের চর্চা হইত । ঠতন্যদেব নীলাচলে থাকাকালীন রথযান্লার সময় সমবেত 
ভক্তদের 'নিয়৷ দল বীঁধয়৷ কীর্তনের ব্যবস্থা করিতেন। দল হইত সাতাঁট। তাহার 
মধ্যে তিনটি দল শ্লীখণ, শাঁন্তপুর ও কুলীনগ্রামের কীর্তনীয়াদের নিয়৷ গড়া হইত। 
কীর্তনচর্চার &তিহ্য না থাকলেও শ্রীখণ্, কুলীনগ্রাম ও শান্তিপুরের নামে দল গড়া 
সম্ভব হইত না। 


নবদ্বীপের প্রাকচৈতন্য বৈষবগ্োষ্ঠীতে ছিলেন শ্রীবাস পাঁওত, তাহার তিন ভাই 
শ্রীরাম, শ্রীপাতি ও শ্ত্রীনাঁধ, মুকুম্দ দত্ত, গোপাীনাথ আচার্য, গদাধর পাঁওত, শ্রীমান 
পাওত, সদাশিব পাও, শুক্রান্বর ব্রহ্মচারী ও মুরা'র গুপ্ত প্রীতি ভন্তবৃন্দ। ইহারা 
বোধহয় নিত্য নিয়ামত সম্মেলক কীর্তন গান করিতেন। বৃন্দাবনদাস-বরচিত 
'চৈতন্যভাগবত' কাব্যে আছে যে এই বৈষণবগোষীর গান ও নাচ দেখিয়া লোকে 
যাঁলত 
'“উদ্ধতের প্রায় নৃত্য এ কোন ব্যাভার । 


শ্রীবাস পাঁওত চারি ভাইর লাগিয়া । 
'নিদ্রা নাহ যাই ভাই ভোজন করিয়া ॥ 
ধীরে ধীরে কৃষ্ণ বাঁললে ক পুণ্য নহে । 
নাচিলে কাদিলে ডাক ছাড়লে ক হয়ে ॥ 
( চৈ.ভা. ১৭) 


২৪ বাঙ্গলা কীর্তনের হীতহাস 


দেখ! যাইতেছে নবদ্বীপের চৈতন্যপ্ৰ বৈষণবগ্োষী উচ্চকণ্ঠে কৃষণনাম করিয়া 
উদ্দওড নৃত্যসহযোগে কীর্তন কারিত। কার্তনের সময় ভক্তদের ভাবাঁবকারের কথাও 
আছে, যথা- ক্ুন্দন । 'নন্দ্ুকদেয় আভযোগে 'কিছুট। বাড়াবাড়ি থাকা সম্ভব । তবে 
বাঙ্গলায় ভান্তবাদী বৈষবধর্মের এবং উপাসনা পদ্ধাতি হিসাবে সম্মেলক গানের দীর্ঘ 
এরীতহ্যের কথা মনে রাখিলে এইরূপ কানের প্রচলন থাক। অসন্তব বাঁলয়া 
মনে হয় না। ঠেতন্যদেব সবসাধারণের জন্য যে কীর্তন প্রবঙন করেন তাহার মধ্যে 
প্বসূরীদের বৈশিষ্টাগুল দেখিতে পাওয়৷ যায়। 

সাধারণ লোকের মধ্যেও কীর্তন করিবার রেওয়াজ ছিল । চৈতন্যদেবের জন্ম 
হয় ফাল্গুনী পৃণিমার দিনে। তাহার জন্মাদনে চন্দ্রগ্রহণ লাগিয়াছিল। ঠৈতন্য- 
দেবের প্রথম জীবনীকার মুরা'রি গুপ্ত 'শ্রীকৃষচৈতন্যচাঁরতামৃতস্* কাব্যে (সাধারণতঃ 
মুরাঁর গুপ্তর কড়চা নামে পারাঁচত ) 'লীখয়াছেন গ্রহণ উপলক্ষ্যে নবদ্বীপের লোকে 
কৃষ্কীততন করিয়াছিলেন ( কড়চ৷, ১৫1২১ )। 

“লঘুভাগবতামৃত” গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে চৈতনাদেবের মাঁহম৷ ব্যস্ত করিয়া রূপ 
গোস্বামী 'লাখয়াছেন শ্রীচৈতন/-মুখাঁনসৃত হাঁরিনামে জগৎ 'নিমাঁজ্জত হইয়াছিল £ 


শ্রীচৈতনামুখোদগীর্ণ। হরে-কৃফ্ণোতি-বর্ণকাঃ। 
মজ্জয়ন্তে৷ জগৎ প্রেমৃণি 'বিজয়জ্ঞাং তদাহবয়াঃ। 


এইরূপ বালবার সঙ্গত কারণ আছে। চৈতন্যদেব নিজে থুব নাম কীর্তন করিতেন 
এবং তাহার প্রভাবে বাঙ্গলায় কীর্তনগানের ব।পক প্রসার হয়। চৈতন্যদেবের 
চারতকারদের মতে অবশ্য কীর্তনে তাহার অবদান অনেক বেশী। চৈতনদেবের 
প্রথম বাঙ্গল। চিতকার বৃন্দাবনদাস “চৈতন্যভাগবত, গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে চৈতন্যদেব 
ও নিত্যানন্দকে 'সঙ্কীর্তন িতরো' বাঁলয়া আঁভাহত করিয়াছেন। এই কথারই 
প্রীতধবান করিয়া কৃষ্দাস কবিরাজ 'চৈতন/চাঁরতামৃত গ্রন্থে 'লাখয়াছেন 'সঙ্কীর্তন 
প্রবর্তক শ্রীকৃষচৈতন্য (১৩১৪ )। “চৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্ছে লোচনদাস চেতনাদেবকে 
বলিয়াছেন 'সংকীর্তনদাত। গোরহরি' (ঠতন্যমঙ্গল, অতঃপর চে. ম. ২১১১ )। 
ভান্ত আন্দেলন শুরু হইবার আগে বাংলার ভাঁক্তবাদী বৈষ্বধর্মের বিস্তার হইতোছিল। 
সমবেতভাবে আধ্যাত্মিক গান গাহিবার রীতি বেশ পুরণো। চেতন/দেবের আগে 
উন্তজন কীর্তনও করিত। নবদ্বীপের প্রাক্চৈতন্য বৈষুবগোষ্ঠীর কীঙনে যে সব 
বৈশিষ্ট ছিল সেগুলি চেতন্যদেবের কীর্তনেও দেখা যায়। তবুও চৈতন্যদেবের 
চরিতকারগণ বাঁলতেছেন চৈতন্/দেবই সংকীনের শ্রষ্টা ও প্রবর্তক ৷ ইহাব কারণ 
এই যে বাঙ্গলায় উপাসন। পদ্ধতি হিসাবে কীর্তন ও সংকীর্তনের বিশিষ্ট রুপ ও 
তআংপর্য চেতন্যদেবের প্রভাবেই পরিণাঁতি লাভ করিয়াছিল । 


কীর্তনের অর্থ ও তাৎপর্য ২৫ 


রুপের কথা আগেই বলিয়াছি। এখন তাৎপর্ষের কথা বাঁল। রূপ গোস্বামীর 
'পদ্যাবলী” নামক সঙ্কলনে চৈতন্যদেবের রচনা বাঁলয়া আটাট সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত 
আছে। ইহাই শিক্ষাঞ্তক নামে খ্যাত। শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোকটি নামসঙ্কীতনের 
মাঁহম। বিষয়ক । শ্লোক উদ্ধার কারতোছি। 

চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্রানবাপণং 
শ্রেয়ঃকৈরবচীন্দ্রকাবতরং বিদবধূজীবনমূ। 
আনন্দাদ্ুধিবর্ধনং প্রাতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং 
সরণত্ুম্নপনং পরং 'বিজয়তে শ্রীকৃষণসঙ্কীর্তনম্‌ ॥ 

[ যাহ৷ চিত্ত দর্পণের মালিন্য দূর করিয়া উজ্জল করে, যাহা সংসাররূপ দাবানল 
নিবাপণ করে, পরম মঙ্গল পথরুপ শ্বেতপদ্ম ফোটানোর জন্য যাহা চন্দ্রাকরণ বিতরণ 
করে, যাহা বিদ্যর্প বধূর প্রাণস্বরুপ, যাহাতে আনন্দের সমুদ্র উদ্বেল হয়, যাহা 
প্রাতপদে পূর্ণ অমৃতের আস্বাদ দেয়, যাহা আত্মাকে অবগাহন ঘ্লান করাইয়া দেয়, 
সেই শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীতন জয়যুন্ত হয়। ] 

শিক্ষাষ্টকের এই শ্লোকধৃত ভাবটি চৈতন্যদেবের জীবনীকারগণ নানাভাবে ব্যাখা 
ও বিশ্লেষণ কাঁরয়াছেন। বৃন্দাবনদাস “চৈতনাভাগবত, গ্রন্থে বাঁলতেছেন 

কলিষুগে ধর্ন হয় হার সঙ্কীর্তন। 

এতদর্থে অবতীর্ণ শ্রীশচীনন্দন ॥ 

এই কহে ভাগবত সবতত্ব সার । 

কীর্তন নিমিত্ত গৌরচন্দ্র অবতার ॥ (চে. ভা. ১২) 
লোচনদাস-বিরাঁচিত “চৈতনামঙ্গল' গ্রন্থে ভক্তদের উদ্দেশ্যে চৈতন্যদেবের উীন্ত বাঁলয়৷ 
এই কথা লেখ আছে 

সর্বধর্মসার এই সঙকীন্তন ধর্ম । 

1বশেষ জানবে কলিযুগে এই কর্ম ॥ 

পণ্টম সে বেদ হইতে প্রকাশ ইহার । 

রা তেই পণমুখে গায় যার ॥ 


সর 71 
দানি সত তার ফিরে পাছে পাছে ॥ 


যে যজ্ঞ বো রহে হী আচার্ধ্য। 
জানিবে কীর্তন যজ্ঞ সর্বযজ্ঞ আর্ধ্য ॥ 
( লোচন, চৈ.ম. ২৬।৪৩৪-৩৮ ) 


২৬ বাঙ্গলা কীর্তনের হীতহাস 


জয়ানন্দ-বিরাচত 'চৈতন্যমঙ্গলে'ও চেতনাদেব বাঁলিতেছেন 


কীর্তন সকল কম্ম কীর্তন সকল ধর্ম 
কীর্তন সকল ব্রহ্গজ্ঞান। 
কীর্তন আগম বেদ রাজসূয় অশ্বমেধ 


কীর্তন শ্রবণ গঙ্গাম্নান ॥ 


কীর্তন অবলম্ব মাতে অধর্ম না রহে গানে 
কীর্তন দর্শনে পাপক্ষয়। 


কীর্তন ভারত পুরাণ জপতপ দান ধ্যান 
কেহো৷ নহে কীর্তন সমান ॥ 
( জয়ানন্দ, চৈতনামঙ্গল, অতঃপর ঠ. ম. ৩।২১।৩-৬ ) 

কৃষদাস কবিরাজের “চতন্চারতামৃত, গ্রন্থে চৈতন্য জীবনের তাত্বিক ব্যাখ্যা আছে। 
কৃষ্দাস কাঁবরাজ বাঁলয়াছেন 'নাম সঙ্কীর্তন সব আনন্দস্বরূপ+ (চৈ. চ- ১/১।১০৮ ) 
ইহাই “পরম উপায়” (65. চ. ৩২০১২ )। 

নাম কীঙনের মাহমা ভাগবতসহ 'বাভন্ন শাস্গ্র্ে নানাভাবে বলা হইয়াছে । 
[কন্তু শান্রবাক্য এক কথা আর ঠৈতনাদেব নিজে ভন্তজনের আছে কীর্তনের 
মাহম৷ ব্যন্ত কাঁরতেছেন, সকলকে নিয়া কীর্তনে নাচিতেছেন সে সম্পূর্ণ অন্য 
ব/পার। ভস্তদের কাছে শান্ত্রবাকা অপেক্ষাও তাহার মাহাত্ম্য বোধ হয় বেশী । 
ইহার কারণ এই যে ভস্তুদের দৃঁষ্টতে চৈতন্দেব স্বয়ং ভগবান। চাঁরতগ্রন্থসমূহে 
চৈতন্যদেবকে স্বয়ং ঈশ্বর ও অবতার দুইই বলা হইয়াছে (দৃষ্টান্তস্বরূপ কড়চা, 
১১১৪, ২1১৫, ২২১১ শ্লোকে স্বয়ং ভগবান এবং ১৪।২৬-২৭ ও ১1৫1৪ 
শ্লোকে যুগবতার ও অংশাবতার )। শান্ত্রমতে অবভার ঈশ্বরের আবির্ভাব, স্বয়ং ঈশ্বর 
নন। চৈতনাদেবের স্বরূপ বিচারে বাঙ্গলার চারতকারগণ ঈশ্বর ও অবতারে তফাং 
করিয়াছেন বাঁলয়৷ মনে হয় না। অবত্রার বাঁলতে তাহারা চৈতন্যদেবের 
ঈশতৃত্ই জ্ঞাপন করিয়াছেন । চৈতনদেবের সমসামায়ক পদ করীারাও, যথা- নরহরি 
সরকার, শিবানন্দ সেন, বাসুদেব ঘোষ, গোবিন্দ ঘোষ ও প্রেমদাস-_-অবতার বলিতে 
ঈশ্বর বুঝিয়াছেন। বস্তুত চৈতন্মভাবকদের কাছে ঠেতন্যদেব পরমেশ্বর, পরমতত্, 
অনন্য, অতএব 'তাঁনই উপেয়্ এবং উপাস্য । এই মতের নাম গোরপারম্যবাদ । 
নবদধীপে চৈতন্যপারকর ও সাধারণ ভন্ত সকলেই ছিলেন গোরপারম্যবাদী। 


কীর্তনের অর্থ ও তাৎপর্য ২৭. 


চৈতন্যদেব সন্ন্যাস নিয়া পুরী চাঁলয়া যাইবার পর তাহার পাঁরকর ও অনুগামীরা 
ভন্তিধশ্ন প্রচার করিয়াছিলেন গোরপারম্যবাদের কথ বাঁলয়৷ । 
শ্রীচৈতন/রুপী স্বয়ং ভগবান সর্বসাধারণকে নামসংকীর্তনে আহ্বান কাঁরতেছেন। 
চৈতন্যদেবের সান্ধ্য স্বয়ং পরমেশ্বরের সানিধ্য, তাহার কথা মানিয়৷ চাঁললে স্বয়ং 
ঈশগারের আজ্ঞা পালন করা হয় এই বিশ্বাস চৈতন্যভাবকদের মনে গভীর প্রেরণা ও 
উদ্দীপনা সণ্টার কারয়াছিল। কীর্তন যে 'সর্বধর্সসার এবং প্রেমলাভের "পরম 
উপায়, সে বিষয়ে চৈতন্যভাবকগণ নিসংশয় । চৈতনা-প্রচারিত ধর্মমতে প্রেমভান্তই 
পরমার্থ। কাঁত্নেই প্রেমভন্তি অর্জন করা যায়। সাধনপদ্ধাত হিসাবে ইহা সহজ 
সরল এবং অনাড়ম্বর । কোন প্রকার আচার অনুষ্ঠান, মন্ত্রোচ্চারণ, কৃচ্ছুাধন এমন 
ক গুরুও নিশ্্রয়োজন। কার্ভনগানে স্থান-কাল-পান্রভেদ নাই॥। যে কেহ যখন 
ইচ্ছা কীর্তনগ্রান করিতে পারে। মনপ্রাণ দিয়া কীর্তন করিলে প্রেমভন্তি লাভ 
অবশ্যন্তাবী । খুব বড় কথা। বহুজনাহতায় এমন সহজলভ্য অথচ নিশ্চিত উপায় 
আর কি হইতে পারে। স্বয়ং ভগবান এই কথা বাঁলয়াছেন। সুতরাং ইহার 
যৌ্তুকতা ও প্রামাণিকত৷ ভন্তজনের কাছে সন্দেহাতীত। 
সবসাধারণের মধ্ো কীর্তন দ্বারা ভক্তি প্রচার করাই ছিল চৈতন্/দেবের লক্ষ্য । 

চৈওন্যদেব অদ্বৈত আচার্ষের কাছে এই অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। বৃন্দবনদাসের 
'চতন্যভাগবত' কাবো এই ঘটনার বিবরণ আছে। একাদন অদ্বৈত আচার্ষর সঙ্গে 
কথাবাঠার সময় চৈতন্যদেব বাললেন 

ঘরে ঘরে কারমু কীর্তন পরচার । 

মোর যশে নাচে যেন সকল সংসার ॥ 

রহ্মাভবনারদাদ যার তপ করে। 

হেন ভন্তি বিলাইমু বলিলু* তোমারে ॥ 

অদ্বৈত বোলেন যাঁদ ভন্তি বলাইবা ৷ 

রী শৃদ্র আদ যত মুরখখেরে সে দিবা ॥ 

[বদ্যাধনকুল আদ তপস্মার বাদে । 

তোর ভন্ত তোর ভান্ত যে যে জন বাধে। 

সে পািষ্ঠ সব দেখ মরুক পুড়য়৷ । 

চণ্ডাল নাচুক তোর নাম গুণ গায় ॥ 

অদ্বৈত বাক্য শুনি করিলা হুঙ্কার । 

প্রভু বোলে সত্য যে তোমার অঙ্গীকার ॥ 

( চৈ.ভা. ২৬), 


২৮ বাঙ্গলা কীর্তনের হীতহাস 


সতারক্ষা করিয়া চৈতন্যদেব সবসাধারণের জন কান দ্বার প্রেমভীন্ত বিতরণ 
করিয়াছিলেন। জয়ানন্দ [লখিয়াছেন 
অচগ্াল আঁদ সভারে দিল কোল । 
আব্ুহ্গ ভাঁরয়। শুনি হরি হরি বোল ॥ 
(চে ম. ৪91১০1৫ ) 
যে কীর্তন “সবধর্মনার, যাহা হইতে সবসাধ্য প্রেম লাভ হয় দেখা যাইতেছে 
তাহাকেই চৈতন্যদেব আপামর সকলের আধগত কারিয়া দিলেন। অতএব সাধারণ 
ভন্তজনের মনে কীতনের আকর্ষণ যে বিপুল হইবে তাহাতে বিস্ময়ের কছু নাই। 
আচগাল সবসাধারণ চৈতন্যদেবের নামে সংকীর্তন যজ্ঞে যোগ দিয়াছিল । চৈতন্য 
দেবের পরিকরগণ, বিশেষতঃ নিত্যনন্দ, কীর্ন গ্রাহিয়। নাচিয়া বাঙ্গালীর হৃদয় 
জয় করিয়া নিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে চেৈতন্যসম্প্রদায় শান্্রশাসনে আবদ্ধ 
হইলেও সঙ্কীর্তনের আকর্ষণ ক্ষুপ্ন হয় নাই। আজও বাঙ্গলার বৈষ্ণব সমাজে 
সঙ্কীর্তনের প্রভাব অব্যাহত । অনেক মান্দরে, আখড়ায় নিয়মিত বা নৌমাত্তক 
নামকীতন হয় । গ্রামে গ্রামে হরিমেলা বা বারয়ারীতলায় অষ্টপ্রহর, ষোলপ্রহর, 
চন্বিশপ্রহর, আটটল্লিশপ্রহর ব৷ নবরাতিব্যাপী নামকীর্নের ব্যবস্থা আছে। 'বাভন্ন 
জাঁতর লোক সমবেত হইয়৷ একত্রে সঙ্কীত্ন করিয়া থাকে । 
চৈতন্যদেবের আঁবভবের পৰে গৃহ্য জশ্প্রদায়সমূহের মধ্যে সমবেতকণ্ঠে 
আধ্যাত্মিক গান কারবার রীতি প্রচালত ছিল। ইহাদের সাম্প্রদায়িক ধর্মাচরণে 
জাতিঁবিচার ছিল না, অস্পৃশ্যরাও যোগ দিতে পারত। কিন্তু গুহ্য সং্রদায় 
সমূহের ধর্মাচরণ হইত গোপনে, সমাজদৃঁষ্টর আড়ালে । ঢৈতন্যদেব যে সঙ্কীর্তন 
প্রচার করিলেন তাহার অনুষ্ঠান হইত সর্বজনসমক্ষে প্রকাশ্যে, আচগ্ডাল সবজাঁতি 
কীর্তনে মালত হইয়৷ গ্রান করিত, নাচিত। নাচগানে মাতিয়৷ সকলে ভাবোন্মত্ত 
হইয়া উঠিত। ভান্তর আবেগে ও প্রেমানুসন্ধানে কীতন হইয়। উীঁণয়াছিল আচগ্ডাল 
সকলের মিলনক্ষেত্র। সকলে মিলিয়৷ এমনভাবে প্রকাশ্যে উচ্চকণ্ঠে ভগবানের 
নামে বাজনা বাজাইয়া সুর তাল বঙ্জায় রাখিয়া গান গাওয়া এবং গানের সঙ্গে 
ভাবাবেশে নাচ বোধহয় আগে ছিল না। তই চেতন্য-প্রবাতিত কীর্তন লোকচক্ষে 
আভনব ঠোঁকয়াছিল। কবিকর্ণপুর 'বিরাঁচত “চৈতন্যচন্দ্রোদয়মূ” নাটকে (৮৪২) 
আছে যে ওাঁড়শার রাজা! প্রতাপরুদ্রু চৈতন্যদেব-পাঁরচালিত সংকীতন শুনিয়। বাসুদেব 
সাবভৌমকে বাঁলতেছেন, “ঈদৃশং কীর্তনকৌশলং ক্বাঁপ ন দৃষ্টম” ( এইরূপ 
কীর্তন কৌশল কখনও দোঁখ নাই )। সাবভৌম উত্তর 'দিলেন, “ইয়াময়ং 
ভগবচ্চৈতন্য সৃষ্টি” ( ইহা ভগবান চৈতনোরই সৃষ্ঠি )। 


কীর্তনের অর্থ ও তাৎপর্য ২৯ 


চেতন/দেবের সঙ্গীসাথী হসাবে যে সব বাঁশষ্ট ভক্তদের নাম ও পরিচয় জীবনী 
্রন্থসমূহে পাওয়া যায় তাহাদের অধিকাংশই সমাজের উচ্চতর পর্যায়ের লোক 
( বিমানবিহারী মজুমদার ১৯৫৯ 2 &৬৭ )। তবে সাধারণ লোক যাহারা ভন্তিধর্মের 
অনুগামী হইয়াছিল তাহাদের বেশীরভাগই সমাজের নিম্নতর পর্যায়ভুন্ত। চৈতন্য- 
জীবনীসমূহেই ইহার ইঙ্গিত আছে। সমাজের উচু নীচু, ছোট বড় 'বাভিনন পর্যায়ের 
লোক ভক্তি ধর্মের আশ্রয়ে সমবেত হইয়ছিল। গুহ্যসাধন সম্প্রদায়সমৃহও ছোটবড় 
নানা ধরণের লোকের মিলনক্ষেত্ত। গৃহ/সাধনা মুখ্যতঃ যৌনযৌগিক ত্রান্ত্রকসাধনা । 
শিষ্টসমাজের চোখে ইহা! দোষের । তবে গুহ্যসাধন৷ অগপ্রকাশ্য। লোকগোচরের 
বাহরে 'বাভল্ন জাতির মানুষ শিলিয়া সাধনভজ্জন কাঁরলে সাধারণভাবে তাহাতে 
নামাজিক রীতিনীতি সরাসাঁর লাঙ্ঘত হইবার সম্ভাবনা কম। এইজন্যই বোধ হয় 
[শষ্ট সমাজের কাছে গুহ সাধনা [নন্দনীয় হইলেও সব সময় বিপজ্জনক বালয়৷ 
ঠেকে নাই । কিল্তু প্রকাশ্য সবজনীন কারনে 'িশ্নজাতিভূন্ত লোকের সমাবেশ 
দেখিয়৷ গোঁড়া শাস্ত্রবিশ্বানীদের মনে আতঙ্ক জান্মিয়াছিল । ভয়ের বশেই তাহারা 
বাঁলয়াছিল 


কৃঞ্ণের কীন্তন করে চগ্ডাল বার বার। 
এই পাপে গ্রাম সব হইব উজাড় ॥ 


(চে. চ, ১১৭) 
শান্রে যে সম্মেলক কার্তশের কথা নাই তাহা নয়। কন্তু আচগ্ডাল সকলকে 
নিয়া প্রকাশ্যে বাদযভাও ও নৃত্য সহযোগে উচ্চকণ্ঠে সঙ্কীর্তন গান বাঈলায় 
চৈতন্যদেব কর্তৃক প্রবতিত আঁভনব ঘটনা । চেতন্যদেবের আগে ইহার নাঁজর 
নাই। শাস্ত্রেও ইহার সমর্থন মিলবে না । তাই রক্ষণশীল লোকে সঙ্কীর্তনের 
1বরুদ্ধত। করিয়া বাঁলয়াছিল 
কেহো বোলে হরিনাম লৈব মনে মনে। 
হড়াহুড় বাঁলয়াছে কেমন পুরাণে ॥ 
(চে. ভা. ২২৩) 
(কেহো৷ বোলে ) ও কীর্তন না দোখলে ক হইব মন্দ। 
জনশত বে যেন করে মহাদ্বন্দব ॥ 
কোন জপ কোন তপ কোন তন্তুজ্ঞন। 
যাহা না দোঁখলে কার নিজকর্মধ্যান ॥ 
(চৈ. ভা. ২৮) 


৩০ বাঙ্গলা কানের ইতিহাস 


প্রকাশ্য সম্মেলক সঙ্কীততন এবং সঙ্কীর্তনে নিশ্নতর জাতিভুন্ত লোকের মুখে 
ঈশ্বরের নামগুণযশোগান গৌঁড়। শাগ্রবিশ্বাসীদের কাছে পাপজনক ও অমঙ্গলসৃচক 
বাঁলয়৷ বোধ হইয়াছিল । ইহাদের নিন্দা ও আশঙ্কায় সমাজের একাংশের মনোভাব 
প্রকাশ পাইতেছে সন্দেহে নাই। ক্তু সম্মেলক কীর্তনে জপতপ-ীবরাহত 
বহুলোকের হুড়াহুঁড়ি' এবং চঙালের মুখে বারংবার কঁষের কীর্তনই ভাঁন্তধমের 
সামাজিক সার্থকতা । শাস্ত্র ও সামাঁজক রীতিনীতির কথ চিন্ত৷ না কাঁরয়৷ আচগাল 
বাঁভন্ল পর্যায়ের লোকে যে সমবেত হইয়। সম্মেলক কাঁতন করিতেছে ইহাতেই 


বোঝ যায় যে চৈতনাদেব মানুষের মনে গভীর আগ্রহ ও আত্মীবশ্বাস সার 
করিয়াছিলেন । 


হ্বিভীম্ত্র পব্ডিচ্ম্ছেচ্্‌ 


চৈতন্যদেব ও নবদ্বীপে কীর্তনের প্রসার 


বাঙ্গল। কীতনের প্রাণপুর্ষ শ্রীকষ্ণচৈতন্য । তহার জন্ম হয় ১৪৮৬ শ্রীষ্টাব্দের 
ফেব্য়ারী মাসে, ফাুনী পৃণিমার তিথিতে । জন্মস্থান নবদবীপ। পিতার নাম 
জগন্নাথ মিশ্র, মাত শচী দেবী । শ্রীকফচৈতন্য তিহার সন্ন্যাস আশ্রমের নাম। 
সংসারাশ্রমে তাহার নাম ছিল বিশ্বস্তর মিশ্র, ডাক নাম নিমাঞ্ (আধুনিক 
উচ্চারণে নিমাই )। নিমাঁঞর গায়ের রংছিল তপ্তকাণ্চনের মত। তাই তিনি 
গৌরাঙ্গ বা গৌর (গোরা ) নামেও পারাচিত ছিলেন । বিশ্বন্তর বিষু পাঁওত, সুদর্শন 
ওঝা ও গঙ্গাদাস পাঁওতের টোলে লেখাপড়া করেন। বৃন্দাবনদাস ও কৃষ্ণদাস 
কাঁবরাজের চাঁরতকাব্যে লেখা আছে যে 'বশ্বম্তর ব্যাকরণ পাঠ কারয়াছিলেন 
(চৈ.ভা. ১৬, ৭7 চৈচ. ১১৫ )। ক্তু চৈতন্যমঙ্গল' কাব্যে জয়ানন্দ 
বাঁলতেছেন যে বিশ্বস্তর কাবা, নাটক, স্মৃতি ও ন্যায় পাঁড়য়াঁছলেন ( চে.ম. 
২১৬1৫ )। আঠার কি ডাঁনশ বছর বয়সে বিশ্বন্তর নিজেই টোল খুঁলয়৷ ছাত্র 
পড়াইতে শুরু করেন। মুরারি গুপ্তর সাক্ষ্য অনুসারে বিশ্বস্তর লৌকিক সৎক্রিয়াবধি 
অর্থ" স্মাতিশান্ত্র পড়াইতেন (কড়চা ১১৫1১ )। বুন্দাবনদাস ও কৃষ্দাস 
কবিরাজ বাঁলতেছেন যে বিশ্বন্তর ছিলেন বৈয়াকরণ, ছান্রদের তিন ব্যাকরণ 
পড়াইতেন (চৈ.চ. ১১৬ )। মাতা, পত্রী ও ভূত্য ?নয়া ছিল 'বশ্বন্তরের সংসার | 
[তানই ছিলেন গৃহকতা ॥। বাল্যকালে এগার বার বছর বয়সে তাহার পিতৃাবয়োগ 
হয়। লেখাপড়। শেষ কারবার আগেই বিশ্বস্তর বিবাহ করিয়াছিলেন । 

জগন্নাথ মিশ্রর বাড়ীতে সাধুসন্নমসীদের আনাগোনা ছিল । বিশ্বস্তরের ঝড় ভাই-_ 
সাত আট বছরের বড়-_বিশ্বরূপ সন্ন্যাসী হইয়া গিয়াছলেন। কত্ত ছান্রাবস্থায় 
বা অধ্যপনা কারবার সময় বিশ্বস্তরের মনে আধ্যাত্মিক ভাবনা বিশেষ কিছু ছিল 


৩২ বাঙ্গলা কীর্তনের ইতিহাস 


বালয়৷ মনে হয় না। তিন নিজে পছন্দ করিয়। বল্পলভ আচার্ষর মেয়ে লক্ষীকে 
ববাহ কারয়াছিলেন। িববাহ হইয়াছিল পনেরো ক যোল বছর বয়সে। 
টোল খুলিবার পর আয় উপার্জনের চেষ্টায় বিশ্বম্তর একবার প্ববঙ্গে গিয়াছিলেন। 
প্ৰবঙ্গে ভ্রমণের সময় অপঘাতে লক্ষ্মীর মৃত্যু হয়। লক্ষ্মীর সঙ্গে বিশ্বস্তরের 
1ববাহত জীবন চার বা পাচ বছরের। লক্ষ্মী মারা যাওয়ার কিছুদিন পর 
মায়ের আগ্রহাতিশষ্যে সনাতন মিশ্রর কন্যা বিষ্টাপ্রয়ার সঙ্গে বিশ্বস্তরের বিবাহ 
হয়। এ বিবাহে বিশ্বস্তরের রুচি ছিল না। বিষ্ণুপ্রয়াকে তান কখনই সমাদর 
করেন নাই। 

বাল্যে বিশ্বরূপের গৃহত্যাগ ও প্রথম যৌবনে লক্ষ্মীর মৃত্যু বিশুশুরের মনে গভীর 
দাগ কাটয়াছল। এই দুইজনকেই তিনি আতিশয় ভালবাসিতেন। বাইশ বছর 
বয়সে, ১৫০৮ সালে, বিশ্বস্তর 'পিতৃকার্য উপলক্ষে গয়াতীর্ঘে যান। এখানে 
ঠাহার ভাবান্তর ঘাঁটল। প্রেমধর্মের প্রবতক মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য কৃষ্ণপ্রেমাবিষ্ট 
সন্ব্যাসী ঈশ্বর পুরী তখন গয়াতে ছিলেন । ঈশ্বর পুরীর নবদ্বীপে যাতায়াত ছিল। 
বশ্ন্তর মিশ্রকে তিনি চিনিতেন। কিন্তু সে পারচয়ে আধ্যাত্মিক সংশ্রব ছিল না। 
আধ্যাত্মিক যোগ ঘটিল গয়াতে। বিশ্বস্তর ঈশ্বর পুরীর কাছে মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ 
করিলেন। দীক্ষার পরেই তাহার মনে কুষ্ণাবেশের সণ্টার হইল । বাড়ী ফাঁরবার 
পথে কানাঁঞর ( কানাই ) নাটশাল। গ্রামে. .( সাঁওভাল পরগণা, বিহার ) 'তানি 
শ্যামতনু বংশীধারী বালক কৃষ্ণকে দেখতে পাইলেন । কিন্তু সে একবার মান 
তাহার কাছে আঁসয়াই অদৃশ্য হইয়। গেল। গয়া হইতে বিশ্বস্তর নবদীপে 
ণফরিয়। আসলেন কৃষ্প্রেমে বিভোর হইয়া । সময়টা ১৫০৮ সালের ডিসেম্বর 
মাসের শেষ দক । চৈতন্যদেবের শৈশব ও প্রথম যৌবনে গৃহস্থ জীবনের কাহনী 
বন্তারতভাবে বলা আছে বৃন্দাবনদাস-রচিত 'চৈতন্যভাগবতের' আদিখণ্ডে। (উপরক্তৃ 
মুরারি গুপ্তর কড়চা, ১ প্ররুম, সগগ ৬-১৬, কাঁবকর্ণপ্র-বিরচিত “চৈতন্চারতামৃত' 
২-৪ সর্গ এবং জয়ানন্দ-বিরচিত “চৈতনামঙ্গল' নদীয়াখণ্ড ১৬-৬৬ উল্লেখযোগ্য )। 

কঁবিকর্ণপুরের “চৈতন্যচারতামৃওম্” অনুসারে গয়া হইতে প্রত্যাবর্তনের এক 
মাসের মধ্যেই বিশ্বন্তরের ভাবগ্রকাশ অর্থাৎ ঈশ্বরাবেশের অভিব্যক্তি শুরু হয় 
( চৈতন্যচরিতামৃতম্, ৪1৭৬ )। ভাবপ্রকাশের অবস্থায় বিশ্বসম্তরের মনে সাংসারিক 
জীবনের আকর্ষণ 'শাথিল হইয়া গেল। ( এখানে অবশ্য বিশ্বন্তর মিশ্রকে নিমাই 
পাঁওত বলাই ভাল কেননা অধ্যাপক জীবনে লোকে তাহাকে এই নামেই জানিত )। 
নবদ্বীপে ফিরিবার পর নিমাই পাঁওত কিছুদিন টোল চালাইয়াছিলেন, কাঁবিকর্ণ- 
পুরের মতে মাত্র চারমাস ( উপধু্ত, &।২৪)। বৃন্দাবনদাসের হীঙ্গত অনুসারে 


চৈতন্যদেব ও নবদ্বীপে কানের প্রপার ৩০ 


আরও কম সময় । চৈ.ভা. ২১)। তবে অধ্যাপনা বোধহয় যথারীতি হইত 
না। বৃন্দাবনদাসের কাব্যে আছে গয়। হইতে 'ফাঁরবার পর বিশ্বন্তর ব্যাকরণের 
সৃত, চীকা, ব্যাখ্যা ছাড়িয়া সব [কিছুতেই কৃষণভান্তির ব্যাখ্যান শুরু কাঁরলেন। বিপন্ন 
ছান্নরা৷ চৈতন্যদেবের শিক্ষাগুরু গর্গাদাস পাঁওতের শরণাপন্ন হইল । ঠাহার 
কাছে গ্িয়া তাহারা বাঁলল নিমাই পাওত 

গিয়া হৈতে যাবত আপসিয়াছেন ঘরে । 

তদবাঁধ কৃষ্ণ বই ব্যাখ্যা নাই স্ফুরে ॥ 

সর্বদা বোলেন কৃষ্ণ পুলকিত অঙ্গ । 

ক্ষণে হাসে হুঙ্কার করয়ে বহ্‌ রঙ্গ ॥ 
ফলে পড়াশুনা কিছুই হয় না । ছাত্ররা হাসাহাসি করিতে লাগিল। কয়েকজন 
পড়ুয়া তো৷ বলিয়াই ফোলল যে পাঁগতের বোধ হয় বায়ুর প্রকোপ হইয়াছে তাই 
এইসব কথা বাঁলতেছেন। অবশেষে পড়ুয়াদের ডাঁকয়া নিমাই পাঁণ্ডত একদিন 
বলিলেন 

তোম। সব স্থানে মোর এই পারহার । 

আজ হইতে আর পাঠ নাহিক আমার ॥ 


কৃষ্ণের কন ব কর র পার না ॥ 
শিষ্খংণ বোলেন কেমন সঙ্কীর্তন। 
আপনে শিখায় প্রভূ শ্রীশচীনন্দন ॥ 
পড়ুয়াদের “দশ দেখাইয়া প্রভূ হাতে তাঁল দিয়।” কীর্তন শিখাইলেন। তাহার 
পর শষাগণ সমভিবহারে তিনি গাহিলেন 
হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ। 
গোপাল গোবিন্দ নাম শ্রীমধুসৃদন ॥ 


( চৈভা. ২১) 
এই শ্লোকটি চৈতন্য-প্রবাতিত কতনগানের আঁদ বাণী । বৃন্দাবনদাস বাঁলতেছেন 
এইভাবে “সজ্কীর্তন আরম্তের হইল প্রকাশ” (তদেব)। পোড়োদের নিয়া 
চৈতন্দেব ঈশ্বরের বািভন্ন নাম বাঁলয়া স্তবগান করিয়াছিলেন অর্থাং তাহার 
এই কীর্তন ছিল নামকীর্তন। অনেকে মালয় গাওয়। হইয়াছল বাঁলয়া ইহাকে 
সঙ্কীর্তন বল! হইয়াছে । পোড়োরা চৈতন/দেবকে বোঁড়য়া গান করিয়াছিল বাঁলয়। 
এই কীর্তনকে বেড়া কীর্তন বল৷ যাইতে পারে । 
বা. কী. ই._৩ 


৩৪ বাঙ্গলা কীর্তনের হাতহাস 


নিমাই পাওতের মনে ভক্তিভাবের সপ্টার নবদ্বীপবাসীদের কাছে বিস্ময়জনক 
বোধ হইয়াছিল । ছেলেবেল৷ হইতেই নিমাই ছিলেন চপলমাতি ও একরোখা। 
বরস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে লেখাপড়৷ 'শাখয়৷ তিনি হইয়।৷ উঠলেন উদ্ধত, তাঁকক, 
আত্মশ্লাঘী, পরিহাসপ্রবন আর তাহার উপর আবার 1কছুটা কলহপরায়ণ। লোকে 
তহাকে ভাবিত দ্ধতের চূড়ামাঁণ ৷ বৃন্দাবনদাস বাঁলতেছেন তেমন উদ্ধত আর 
নাহি নবদ্বীপে” । ( চৈ.ভা. ১৮ )। মুরারি গুপ্তর মত নাবরোধ লোককে নিয়া 
নিমাই পাত বিদুপ করিতেন ( চৈ.ভা. ১৭ )। শ্রীবাস পাঁওত ব৷ মুকুন্দ দত্তর 
মত নিরীহ বৈষব দোখলে ফাঁক বা কুট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়।৷ তাহাদের অপদস্থ 
করিতে চাহিতেন। ফলে বৈষবরা বুঝিয়াছিলেন নিমাই পাঁওতকে এড়াইয়া 
চলাই ভাল। 
সভেই বোলেন ভাই উহান দেখিয়া । 
ফাঁক 'জজ্ঞাসার ভয়ে যাই পলাইয়৷ ॥ (চে.ভা, ১৮) 

গায়ে পড়িয়া তর্ক বাধান, হয়কে নয়, নয়কে হয় করা, কথাবাতায় অহঙ্কার 
প্রকাশ কর৷ ছিল নিমাই পগতের স্বভাবাঁসদ্ধ ব্যাপার । একট দৃষ্টান্ত দিলেই 
তাহার স্বভাবটা বোঝ৷ যাইবে । 

অধ্যাপক প্রাতি সব কটাক্ষ করিয়৷। 

ঝাখ্য। করে প্রভু গঙ্গাসমীত্স বাঁসিয়। ॥ 

হয় ব্যাখ্য৷ নয় করে নয় করে হয়। 

সকল খাওয়া শেষে সকল স্থাপয় । 

প্রভু বোলে তারে আমি বাঁলয়ে পাওত। 

একবার ব্যাখ্যা করে আমার সাঁহত। 

সেই বাক্য যদ বাখানিয়ে আরবার । 

আম। প্রবোধিব হেন দেখি শীস্ত কার ॥ 

এইমত ঈশ্বর ব্যঞ্জেন অহঙ্বার 1. € তদেব) 
কাহারো সঙ্গে আবার খানিক তর্ক করিয়া বালিতেন, আজ বাড়ী গিয়া ভালভাবে 
পুণথপন্ন দেখিয়া রাখ, কাল তোমার বিদ্যা বোঝা যাইবে । এইসব কারণেই বোধ 
করি লোকের সঙ্গে তাহার প্রায়ই ঝগড়্যঝাঁটি হইত। নিমাই কাহার সঙ্গে ক 
বাগড়া করিয়া আসে ভাবিয়া মায়ের মনে উদ্বেগ ছিল। তাই ছেলে টোল 
হইতে বাড়ী ফিরিলে 

মায়ে বলে বাপ আজ কি পুঁথ পাঁড়িল।। 
কাহার সাঁহত কিবা কোন্দল করিলা ॥ ( চৈভা, ২১) 


চৈতন্াদেব ও নবদ্বীপে কীর্তনের প্রসার ৩৫ 


এইর্প আচরণ সত্তেও নিমাই পাঁওতের চারিক্লোর প্রবলতা ও তেজপ্বিতা এবং 

তাহার বিদ্য। বুঁদ্ধর উৎকর্ষ দেখিয়া লোকে তাহার প্রাতি আকৃষ্ট না হইয়া পারিত 
না। সমবয়সী ও পড়ুয়াদের কাছে 'িনমাই পাঁওত প্রিয় ছিলেন। নিমাই 
পাঁওতের ঝ/বহারে উত্যন্ত হইলেও হারা তাহার সঙ্গ কামনা কারিত। ইহাদের 
সঙ্গে নিয়া দলবলসহ 'নমাই পাঁওত সার নবদ্বীপ ঘু'রয়। রঙ্গ তামাস। ও হৈ চৈ 
করিয়া বেড়াইতেন। নিমাই পাঁওতের মধ্যে প্রাধান্য বিস্তার ও নেতৃত্ব করিবার 
সহজাত প্রতিভা ছিল । যাহার নিমাই পাঁওতের প্রভাব মানত না বা! তাহার উপর 
বিরন্ত ছিল অহারাও তাহার বাশিষ্$অ স্বীকার করিত। 

কেহো৷ বোলে ব্রাহ্মণের শান্ত অমানুষ । 

কোন মহাপুরুষ ব হয় হেন বাস ॥ 


কেহ বোলে এত তেজ মনুষোর নহে । 
কেহে। বোলে এ ব্রাহ্মণ বিষ অংশ হয়ে ॥ (চৈ.ভা, ১৮) 

লোকে দুঃখ করিয়া বলিত এমন বুদ্ধমান যুবক ন্যায়শান্ত্র পাঁড়ল না, পাঁড়লে 
নিশ্চয়ই বড় অধ্যাপক হইতে পারত । বৈষ্বদের মনে খুব খেদ ছিল যে এমন 
মানুষের কৃষ্ণভান্ত হইল না । 

মনুষ্ের এমন পাঁওত্য দোখ নাঞে। 

কুষে না ভজেন সবে এই দুঃখ পাই ॥ (তদেব ) 
বৈষবরা তাই নিমাই পাঁওতের মাঁতিবৃদ্ধি শুধরাইবার চেষ্টায় তাহাকে বলিত, 
দেখ, কৃষ্ণভান্তই 'বিদ্যাচ্চার একমান্র উদ্দেশ্য, আহাই যাঁদ না৷ হইল তবে লেখাপড়। 
কারয়। তোমার কি লাভ হইয়াছে । বৈষ্ণব ভন্তদের কথ শুনিয়া নিমাই পাঁওত 
ঠাট্টা করিয়া বাঁলতেন, তোমর৷ যে আমার শুভানুধায়ী সে আমার বড় ভাগ্য, তোমগই 
আমাকে কৃষ্ভজনা শিখাও। 

কথোদিন প়াইয়। মোর চিত্তে আছে। 

চাঁলব বৃঝিয়৷ ভাল বেষবের কাছে ॥ ( তর্দেব ) 

এই লোক একেবারে বদলাইয়। গেলেন। দীক্ষার পর হইয়া উঠলেন পরম 

বৈষব। গ্রয়৷ হইতে ফিরিয়। আসবার পরে নিমাই পাঁওত স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বেষ্চব 
ভন্তদের কাছে নিজের আঁত জ্ঞাপন কারলেন। শ্রীমান পাঁওতকে বাঁলয়। একা দিন 
সকাল বেল৷ শুরম্থর ব্ক্গাারীর বাড়ীতে বৈষ্ণব ভন্তদের কাছে নিজের রেশ নিবেদন 
কাঁরলেন। শুকান্বর ব্রহ্মচারী ও শ্রীমান পাঁওত ছাড়। সেখানে উপাস্থিত ছিলেন 
সদাশিব পাঁগত, মুরারি গুপ্ত ও গদাধর পর্ডত। শুক্রান্বর ব্রহ্মচারী ও শ্রীমান্‌ 


৩৬ বাঙ্গলা কীর্তনের হীতহাস 


পাঁওতের মুখে শ্রীবাস পুত, তাহার ভাই শ্রীরাম পাঁওত এবং গোপীনাথ আচার্য 
নিমাই পাঁওতের নৃতন অবস্থার কথা শুনিয়াছিলেন। নিমাই পাঁওতের ভাবাস্তর 
দোঁথয়। বৈষ্বগগণ একভাবে 'বাস্মত হইয়া গেলেন, অন্যভাবে হইলেন আনান্দত । 
নিমাই পাঁওতকে সঙ্গে পাইয়। তাহাদের মনের বল বাঁড়য়া গেল। 

শুনিএা অপ্র প্রেম সভেই বাস্মত। 

কেহো বোলে ঈশ্বর বা হইল 'বাদত ॥ 

কেহো বোলে নিমাঞ্ঞ পাত ভাল হৈলে। 

পাষণীর মুণ্ড ছিপুবারে পার হেলে ॥ (চ.ভা. ২১) 

নবদ্বীপে বৈষ্ণব গোষ্ঠীর নেতা ছিলেন অদ্বৈত আচার্য । তিনি বহুদিন যাবৎ 

ভন্তিধরস প্রচারের জন্য কৃষের আবিরাব কামনায় সংকল্প কারয়। সাধন কাঁরতে- 
ছিলেন । নিমাই পাঁওতের কথা বিবার জন্য বৈষ্ণবর৷ অদ্বৈত আচার্ষর বাড়ীতে 
আঁসলেন। অদ্বৈত আচার্য যেন এই সংবাদের জন্য তৈরী হইয়াই ছিলেন। 
আগের 'দিন রানে একট। ঘটনা ঘঁটয়া গেছে। স্বপ্নে ঈশ্বর তাহাকে প্রত্তাদেশ দিতে 
আঁসম়্াছিলেন। স্বপ্ন ভাঁঙ্গতেই চোখ খুঁলয়৷ দোখলেন সম্মুখে বিশ্বস্তর 
অতএব নিমাই পাঁগ্ত যে ঈশ্বর এ বিষয়ে তাহার সন্দেহে ছিল না। নিমাই 
প্তের ভাবান্তর শুঁনয়। অদ্বৈত আনন্দে অধীর হইয়া! উঠিলেন। নিমাই পাত 
তাহার বাড়ীতে আসিলে অদ্বৈত আচার্য সাশুলঃননে চরণ বন্দন৷ কাঁরয়া তাহাকে 
এশী পুরুষরূণপে বরণ করিয়৷ নিলেন। বৈষ্ণব ভক্তদের মনেও সেই বিশ্বাস জন্মিল । 

কেহো বোলে এ পুরুষ অংশ অবতার । 

কেহো বোলে এ শরীরে কৃষ্ণের বিহার ॥ 


যত সব ভাগ্বতগণের গৃঁহণী । 

তাহার বোলয়ে কৃঞ্ণ জানম্মিল আপনি ॥ 

কেহে। বোলে এই বুঝি প্রভুর অবতার। 

এইমত মনে সভে করেন বিচার ॥ (চে.ভা. ২২ )। 

ভাবাবেশ শুরু হইবার পর হইতে নিমাই পাঁওত বৈষুব গোষ্ঠীর সঙ্গে কীন 

কঁরতেছিলেন। নবদ্বীপে কীর্তনের উদ্যোন্ত। শ্রীবাস পাঁওত ভাবাবষ্ট নিমাই 
পাঁগুতকে দোঁখতে আসয়। তআহাকে বাঁললেন 

সভে মাল এক ঠাঞ্চি করিব কীর্তন । 

যে তে কেনে না বোলে পাষণ্ী পাঁপিগণ ॥ 

(চেভা, ২২) 


চৈতন্যদেব ও নবদ্বীপে কীতনের প্রসার ৩৭ 


শীনমাই পাঁওতের এশী শান্ততে বিশ্বাস জাঁন্মিতে বৈষবর। আঁসয়া তাহাকে আশ্রয় 
করিলেন। 


***শুনিরা প্রভুর ভীন্তিকথার প্রচার ॥ 

সভে বলে আমরা সভার বড় পুণ্য। 

তুমি হেন সঙ্গে সভে হইলাঙ ধন্য ॥ 

তুমি সঙ্গে যার তার বৈকুষ্ঠো ক করে। 

তিলেক তোমার সঙ্গে ভান্তফল ধরে ॥ 

অনুপালা তোমার আমরা সবজন। 

সভার নায়ক হই করহ কীর্তন ॥ ( চে.ভা, ২২) 
সন্ধ্যার সময় হইলে ভস্তর একে একে নিমাই পাঁওতের বাড়ীতে আসয়া জড় 
হইতেন। সুকণ্ঠ গায়ক মুকুন্দ দত্ত ভান্তশ্লোক পাঠ করিতেন। তাহার পর 
কীতন শুরু হইত। কীর্তন চাঁলত সারা রাত। 

এই মত নজগৃহে শ্রীশচীনন্দন। 

নিরবাঁধ নাশাঁদাশি করেন কীর্তন ॥ 

আরচ্ভলা মহাপ্রভু কীর্তন প্রকাশ । 

সকল ভত্তের দুঃখ হয় দেখ নাশ ॥ (চৈ.ভা. ২২) 


এতাঁদন নবদ্বীপের বৈষ্ণবগোর্ঠীট ছিল ছোট । বৈষণন ভভ্তগণ গোষ্ঠীর বাহিরে 
গিয়া ভাঁন্তপ্রচারের উপায় খুপজতোছিলেন। অদ্বৈত আচার্য যে কৃষ্ণের অবতার 
করাইবার জন্য সাধন৷ কাঁরতোছিলেন সেও এই উপায়ের সন্ধান। নিমাই পাঁওতের 
মধ্যে নবদ্বীপের বৈষ্ণবভস্তবৃন্দ নায়কের দর্শন পাইলেন। নিমাই পাঁওতের প্রবল 
ব্যন্তত্ব হইল তাহাদের পরম আশ্বাসস্থল । নিমাই পাঁওত্বও এবার প্রকাশ্যে ঘোষণা 
কারলেন, আমই ঈশ্বর "মুগ সেই মু'ঞ সেই বোলে বার বার ( তদেব )। 
জন্তদের সমক্ষে তিন বাঁললেন 
"আম সে করিলু* পৰে পাঁথবী উদ্ধার ॥ 
সঙ্কীন্তুন আরন্ত মোহর অবতার । 
ভন্তজন রাখ দুষ্ট কারমু সংহার ॥ ( চৈ.ভা, ২৩) 


এতাঁদন কীর্তন হইত শ্রীবাসের বাড়ীতে । উচ্চৈস্বরে কারলেও ভভ্তর! প্রকাশ্যে কীর্তন 
করিতে ভরসা করেন নাই । নিমাই পাঁওতের জোরে তাদের সাহস খুব বাড়িয়া গেল। 
পাষণ্তীরে আর কেহ ভয় নাহি করে। 
হাটে ঘাটে সভে কৃষ্ণ গায় উচ্চৈত্বরে ॥ ( তদেব) 


৩৮ বাঙ্গলা কীর্তনের ইতিহাস 


নবদ্বীপের যে বৈষফব ভন্তগণ ঠৈতন্যদেবের ভগবত্তায় বিশ্বাস করিয়া তাহাকে 
নেতৃপদে বরণ করিয়া নিলেন তাহারাই আদ চৈতন্যপরিকর অর্থাৎ ঠাহার সঙ্গী- 
সাথী । ইহাদের নিয়াই নবদ্বীপের চৈতনামগ্ুলী অর্থাৎ চৈতন্য-প্রবাতিত ভান্ত 
আন্দোলনের আঁদ সংগঠনের সূন্রপাত। নবগঠিত চৈতন্যমগ্লীতে কতজন 
ছিলেন জানা নাই, তবে এই কয়জনের নাম পাওয়া যাইতেছে £ শ্রীমান পাঁওুত, 
শরাম্বর বরন্মচারী, গদাধর পাত, অদ্বৈত আচার্য, শ্রীবাস পাঁওত, রামাই প্ডত, 
সদাঁশব বিদ্যানাঁধ, মুরার গৃপ্ঠ ও মুকুদ্দ দণ্ত। নিমাই পাঁওতের নেতৃত্বে কীর্তন 
শুরু হইতে নবদ্বীপের আরও অনেক ভক্ত আসিয়া চৈতন্যমগুলীতে যোগ দিলেন। 
ইহাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখযোগ্য, যথা- চন্দ্রশেখর আচার্য ( চৈতনাদেবের 
মেসো ), গোবিন্দ দত্ত ও বাসুদেব দত্ত (মুকুন্দ দত্ত ইহাদের ভাই ) শ্রীগর্ভ পাত, 
বুদ্ধমন্ত খান (মিশ্র পরিবারের ইনি হিতাকাতক্ষী ), পুরুষোত্তম আচার্য, গোপানাথ 
আচার্য, মুকুন্দ সঞ্জয় € ইহার চণীমণ্পে নিমাই পাও্ত টোল বসাইয়াছিলেন ), 
পুরুষোত্তম সঞ্জয় (মুকুন্দ সঞ্জয়ের ছেলে, নিমাই পাঁওতের ছাত্র), বিজয় আখরিয় 
(ইনি নিমাই পাঁগুতকে অনেক পুণথ নকল করিয়া 'দয়াছিলেন ), ব্রহ্মানন্দ 
পুরী (বা ভারতী ), খোলবেচ। শ্রীধর, বনমালী পাঁওত, নন্দন আচার্, গঙ্গাদাস 
(নন্দন আচার্ষর ভাই ), বংশীবদন চট্ট (নবদীপের কাছে কুয়া ঞ্মে বাড়ী ), 
গোবিন্দানন্দ ও কৃষ্ণানন্দ | রর 

নবদ্ধীপে নিমাই পাঁগুতের কীর্তন শুরু হইবার পর আঁচরে চারাদকে রিয়া 
গেল যে স্বয়ং ঈশ্বর নবদবীপে অবতীর্ণ হইয়।৷ ভান্ত বিতরণ করিতেছেন। এই 
সংবাদ শুনিয়। বিভিন্ন স্থান হইতে ভান্তবাদের অনুগামীরা নবদীপে আঁসয়। 
চৈতন্যমগ্ুলীতে যোগ দিতে লাগিলেন। বাহরাগত ভীন্তবাদীদের মধ্যে প্রথমেই 
নাম করিতে হয় হরিদাস ঠাকুর (যবন হরিদাস নামেও পরিচিত) ও অবধৃত 
সন্যাসী নিত্যানন্দ স্বরূপের। হরিদাস ঠাকুরের জন্ম বুড়ন গ্রামে (যশোহর 
জেলা, বাংলাদেশ )। তন বেনাপোল ( যশোহর ) ও কুলীনগ্রামের ( বর্ধমান ) 
পর শান্তিপুরের কাছে ফুঁলিয়াতে (নদীয়া ) একান্তে ভজন করিতোছিলেন। 
চৈতন্যদেবের ভাবপ্রকাশের আগে হরিদাস বৈষবসঙ্গ করিবার জন্য একবার 
নবদীপে আদিয়াছিলেন। চৈতন্যদেবের ভীন্তিপ্রচার শুরু হইলে হারদাস নব্দঘীপে 
আসিয়া ভস্তমগ্ডলীতে যোগ 'দিলেন। নিত্যানন্দর জন্ম হইয়াছিল একচন্র৷ 
গ্রামে (বীরভুম)। অস্পবয়সে তান গৃহত্যাগ করেন। পরিব্রাজক সন্নযাসী 
নত্যানন্দ তীর্থ হইতে তীর্থান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। চেতন্যদেবের ভাবপ্রকাশ 
শুরু হইবার কিছু 'দিন পরে তিনি নবদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 


চৈতন্যদেব ও নবদ্বীপে কীঙনের প্রসার ৩৯ 


আর যে সব ভন্তরা নানা জায়গা হইতে আঁসলেন তহারাও চৈতন্যদেবের 'বাশষ্ট 
পাঁরকর ৷ কয়েকজনের নাম কারিতোঁছ ঃ কাচরাপাড়ার ( নদীয়া ) জগদানন্দ পাঁগুত, 
আকনার (হুগলী ) বকেশ্বর পাঁওত ও গরুড় পাত, চাতরার (হুগলী ) কাশীশ্বর 
পাঁওত, কুলীনগ্রামের সত্যরাজ খান ও তাহার পুত্র রামানন্দ বসু, জুলকুলের 
( বর্ধমান ) ভগবান আচার্য, শ্রীখগ্ের ( বর্ধমান ) নরহরি সরকার ও তাহার বড় ভাই 
মুকুন্দ, কুলাই (বর্ধমান) হইতে তিন ভাই গোবিন্দ ঘোষ, মাধবানন্দ ঘোষ ও 
বাসুদেব ঘোষ, ষশড়ার (নদীয়৷ ) জগদীশ পণ্ডিত, তালখৈরা ( যশোহর, বাংলাদেশ) 
হইতে লোকনাথ পাঁওত। আর ছিলেন চট্টগ্রামের পুণুরীক 'বিদ্যানধি। কর্মসূত্র 
ইহার নবদ্বীপে যাতায়াত ছিল ॥ বৃন্দাবনদাস বাঁলতেছেন 


যত যত স্থানে সব পারদ জাঁন্মলা । 
অল্পে অল্পে সভে নবদ্বীপেরে আইলা ॥ ( চৈ.ভা. ২৬) 


নবদীপের প্রসাধমান চৈতন্যমগলীতে তা নিয়ামত কীর্তন হইতে লাগল । 
কীর্তন হইত প্রধানতঃ তিন জায়গায়, নিমাই পাঁওতের বাড়ীতে, তাহার মেসো 
চন্দ্রশেখর আচার্ষর বাড়ীতে ও শ্রীবাস অঙ্গনে অর্থাং শ্রীবাস পাঁওতের বাড়ীতে । 
অদ্বৈত আচার্ষর নবদ্বীপ ও শান্তপুরের বাড়ীতেও কীর্তন হইত। বাড়ীর মধ্যে যে 
কার্তন হইত অহ অন্তরঙ্গ ভন্তদের সঙ্গে একান্তে ভন্তিসাধনা । প্রকাশ্যে নবদ্ীপের 
পথে পথে খৃঁরয়া নগরকীর্তনের কথাও জানা যায়। মৃদঙ্গ (খোল ), করতাল, 
মীন্দরা, শঙ্খ বাজাইয়। উচ্চকণ্ঠে গান গাহিয়৷ নৃতযসহযোগে সপরিকর নিমাই পাঁওত 
কীর্তন করিতেন। নামগুণযশোগান হইত। লোচনের 'চৈতনামঙ্গলে' আছে 
( ২১।৭৩ ) নামগৃণ সঙ্কীর্তন করে উচ্চৈত্বরে । লোচনের সাক্ষ্য অনুসারে নিমাই 
পাঁওত ভক্তদের বাঁলতেন "গুণ সঙ্কীর্তন কর কৃষে অনুরাগ” ( চে.ম. ১২১০৫ )। 

গানের সঙ্গে নাচ হইত। জীবনী গ্রহ্থসমূহে নাচের কথা খুব আছে। চেতন্য- 
দেব এবং তাদের গাঁরকরবৃন্দ নাচিতেন, কার্তনের সময় অন্য ভন্তর৷ থাঁকলে 
তাহারাও নাচিতেন। 

আপনে ঠাকুর নাচে ভন্তগ্রণ সনে। 


সবারে নাচায় প্রেমে শচীর নন্দনে ॥ 
(লোচন, চে. ম. ২১৭৫ ) 


জয়ানন্দ বাঁলতেছেন 'ভাল নাচত গৌর কীর্তনসুখে (জয়ানন্দ, চৈ, ম. ৪1১০৩ )। 
চৈতনাদেব কখনে৷ করিতেন উদ্দণ্ড নৃত্য, কখনো বা মধুর নৃত্য । নাচিতে নাচিতে 
বিহ্বল হইয়া যাইতেন। 
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'*শাবহবল কারয়। নৃত্য করে। 
অতি অপরূপ নাচে প্রেমানন্দ ভরে ॥ 
(লোচন, চৈ.ম. ২১৪।1৬৬৩) 
নৃতাগীতে চৈতনাদেবের ভাবাবেশ হইত। ভাবাবেশে কাহারো পায়ে 
ধাঁরতেন, কাহারো কীধে চাঁড়তেন, আবার হয়ত কাহারো গলা ধাঁরয়৷ কাদিতেন 
( চৈ. ভা. ২৭ )। কৃষ্দাস কবিরাজ বাঁলতেছেন নাচিবার সময় চৈতন্যদেবের 
অধ্টসাতক ভাবের উদয় হইত ( চৈ. চ. ২১৩ )। জয়ানন্দর কাব্যেও অনুরূপ কথ। 
লেখা আছে। 
সঙ্কীর্তনে নাচে প্রভু নিত্যানন্দ সঙ্গে । 
কত সুরধনী বহে নর্তন তরঙ্গে ॥ 
শ্বাস হাস ঘ্বেদ কম্প হুঙ্কার গর্জন। 
অবনী হিল হেম মেঘ বারষণ ॥ 
( জয়ানন্দ, চৈ. ম. 81৮1২-৩)। 
কোন দিন চৈতনাদেব নৃতা করিতেন আর পরিকরগণ গান করিতেন। 
শ্রীবাসের বাড়ীতে এইরূপ কর্তনের একটি বর্ণনা বন্দাবনদাসের গ্রন্থে পাওয়া যায়। 
চৈতন্যদেব বোধ হয় অনেকক্ষণ ধরিয়া নাচিতেন £ “প্রভুর আনন্দ নৃত্যে নাহ 
অবসর (চৈ. ভা, ২৮ )। কার্তনসুখমগ্ন চৈতনাদেবের রূপ বর্ণনা কাঁরয়া চৈতনা- 
পরিকর পদকতা বাসু ঘোষ 'লাথিয়াছেন 
কীর্তনে ঢর ঢর অঙ্গ ধূ'লি ধূসর 
হালত ভাব-তরঙ্গে । 
( বাসু ঘোষের পদাবলী, পদসংখ্যা ৪৭ ) 


চৈতন্যদেবের ভাবপ্রকাশ শুরু হয় ১৫০৯ সালে জানুয়ারী মাসের গোড়ায় । 
তিনি সন্্যাস গ্রহণ করেন পরের বছর ( ১৫১০) জানুয়ারী মাসের শেষ দিকে । 
মাঝের এই সময়টাতে নবদ্বীপের চৈতন্যমণ্ডলীতে 'নত্য নিয়মিত কীর্তন হইত। 
দিনের বেলা তে হইতই, রান্রেও হইত (টা. ভা. ২২৩ )। ভভ্তগরণ সারা দিনরাত 
চৈতন্যদেবের সঙ্গে থাকতেন, 'রান্তিদিন বোঁঢ় সব গায় অনুচর (চৈ. ভা. ২৭ )। 
মাঝে মাঝে গায়কদের গো্টাকয়েক দলে ভাগ করিয়। কীর্তন হইত। চৈতন্যজীবনী 
গ্রন্থে এই দল সম্প্রদায় নামে আভাহত হইয়াছে । সম্প্রদায় করিয়া কীর্তনের একটি 
বর্ণন। বৃন্দাবনদাসের কাব্যে আছে। শ্রীবাস, মুকুন্দ দত্ত ও গোবিন্দ ঘোষকে প্রধান 
করিয়া তিনটি সম্প্রদায় তৈরী কর! হয়। প্রত্যেকটি সম্প্রদায় কয়েকজন 


চৈতন্যদেব ও নবদ্বীপে কীতনের প্রসার ৪১ 


গায়ক নিরা গঁঠিত। চৈতন্যদেবের নাচের সঙ্গে তিন সম্প্রদায় গান কারিত 
(চৈ. ভা. ২৮)। চৈতন্যমগুলীতে সংগঠিত কার্তনের দৃষ্টান্ত এই প্রথম । 
পরে নবদ্বীপ ও পুরীতে চেতন্যদেব অনেক গায়ক, বাদক ও নর্তক একর কারয়া 
সংগঠিত কীর্তন করিয়াছিলেন । 


বৃন্দাবনদাসের লেখা পাঁড়য়া মনে হয় অন্তরঙগজনসহ কীর্তন চৈতন্যদেব 
আড়ালেই কারিতেন। 


গৃরূপে সঙ্কীর্ত্ন করে নিরন্তর ৷ 
( চৈ. ভা. ২১৭) 
প্রভু সে দুয়ার 'দিয়া করয়ে কীর্তন । 
প্রবোশতে নারে ভক্ত বিনে অনাজন ॥ 
(চৈ. ভা. ২২৩) 


ভক্তসঙ্গে দুয়ার দিয়া কীর্তন। ভিতরে কি হইতেছে দেখতে না পাইয়া 
নন্দ্ুকরা অনেক অকথা কুকথা বাঁলয়াছিল। 


কেহে। বোলে এগুলা সকল মাগি খায় । 
চিনিলে পাইবে লাজ দ্বার না ঘুচায় ॥ 
কেহো বোলে সত্য সত্য এই সে উত্তর । 
নাহলে কেমত ডাকে এ অষ্টপ্রহর ॥ 
কেহো৷ বোলে অরে ভাই মাঁদর৷ আনিয়া । 
সভে রান্রি কার খায় লোক লুকাইয়া ॥ 
কেহো বোলে ভাল ছিল 'নিমাঁঞ পাঁওত। 
তোর কেনে নারায়ণ কৈল হেন চিত ॥ 
কেহো৷ বোলে হেন বুঝি পূর্বের সংস্কার ৷ 
কেহো বোলে সঙ্গদোষ হইল তাহার ॥ 
[নয়ামক বাপ নাহি তাতে আছে বাই। 
এতাঁদনে সঙ্গদোষে ঠৌঁকল নিমাই ॥ 


কেহো বোলে অরে ভাই সব হেতু পাইলা। 
দ্বার 'দিয়। কীর্তুনের সন্দর্ভ জানিলা ॥ 

রাঘি করি মন্ত্র পাঁঢ় পণ্চকন্যা আনে। 
নানাবিধ দ্ুব্য আইসে তা সভার সনে ॥ 
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ভক্ষ্য ভোজ্য গন্ধ মাল্য বিবিধ বসন। 

খাইয়া তা সভা সঙ্গে বাঁবধ রমণ ॥ 

[ভন্ন লোক দেখিলে না হয় তার সঙ্গ । 

এতেক দুয়ার 'দিয়া করে নানারঙ্গ ॥ 

(চৈ. ভা, ২৮) 
উপরের উদ্ধীতাঁট পাঁড়লে বোঝা যায় চৈতন্ামগুলী সম্পর্কে নিন্দাবাদ কতদূর 

গড়াইয়াছিল। প্বজন্মের সংস্কার, অভিভাবকহীন নবধুবকের সঙ্গদোষ বা বাই 
অর্থাং পাগলামো বাঁলিয়৷ ছাড়িয়া দিলে এক রকম হইত। কিন্তু তাহা হয় নাই। 
'বিরুদ্ধবাদীদের মন্তব্যে সামাজিক ধিক্কারের ইা্গত আছে। গৃহ্যসাধন সম্প্রদায় 
গুলিতে তন্ত্রমতে মদ, মাংস প্রভৃতি উপাচার সহযোগে যৌন-যোগিক সাধন চলিত। 
এইসব সাধনায় শুধু সম্প্রদায়ীদেরই আঁধকার, বাহরের লোক দেখিতে পাইত না। 
লোকচক্ষুর আড়ালে গোপন তস্তরারের জন্য 'শিষ্খ সমাজে গুহ্য সম্প্রদায়সমূহের 
মর্যাদ। ছিল না, তাহারা নিন্দিত ও ধিকৃত হইত। চৈতন্/প্রপন্তি সম্পূর্ণরূপে 
গুহার বিরাহত, কিন্তু গৃহ্য সম্প্রদায়সমূহের সঙ্গে তাহার ভাবাদর্শগত মিল আছে। 
গৃহ্য সম্প্রদায়সমূহের মতে৷ চৈতন্/প্রপান্ত সামাজিক পাঁরচয় না বিশেষে সকলের প্রাতি 
সমদশাঁ। চৈতন্যদেবের ধর্মে সাধনভজনের ব্যাপারে ব্রাহ্মণ চণ্ডালে কোন ভেদ নাই, 
মুন্তলাভেও আচগাল সকলের সমান আঁধকার স্বীকৃত। নবদ্বীপে চৈতনাদেবের 
কীর্তন অনুষ্ঠানে বোধ হয় জাতিভেদ মানা হইত না। বিবুদ্ধবাদীরা তাই চৈতন্য- 
মণ্ডলীর নিন্দা করিয়া বলিয়াছিল কীর্তনে সমবেত বৈষণবরা 

চালু কলা মুদৃগ দধি একত্র করিয়া । 

জাতিনাশ কার খায় একন্র হইয়৷ ॥ ( চৈ.ভা. ২৮ ) 
উপরস্ত চৈতন্যমণ্লীতে গুহা সপ্্রদায়ের লোকেরা আঁসয়।৷ যোগ 'দিয়াছিল এবং 
নিআনন্দ, বংশীবদন চট্ট এবং নরহাঁর সরকারের মত তান্ত্রক ও সহজপন্থীরা 
চৈতন্যমগ্লীতে বিশিষ্ট স্থান আঁধকার কারয়াছিলেন। এই অবস্থায় দিনের পর 
দিন সারা রাত দরজা 'দিয়৷ আড়ালে কীর্তন করাতে চৈতন্যমণ্লী সম্পর্কে লোকের 
মনে হয়ত এই সন্দেহ জন্মিয়াছিল যে ইহাবাও আসলে এক ধরনের গৃহ্য সম্প্রদায় । 

নবদ্বীপে চৈতন্যবিদ্ধেষের অন্য কারণও ছিল । নবদ্বীপ তখন বাঙ্গলার সবচেয়ে 

বড় বিদ্যাস্থান। এখানে নব্য ন্যায়, বেদান্ত, স্মতি, ব্যাকরণ ও কাব্যের বহুল চর্চা 
হুইত। নবদবীপের বিদ্্চার খ]াঁত তখন বহুব্যপ্ত॥ দৃূরদুরান্ত হইতে বিদ্যার্থারা 
নবদ্বীপে বিদ্যালাভ করিতে আসত (চৈ. ভা, ১৬, ৭, ৯)। টেতন্যদেবের 
কিছু আগে ও সমকালে নরহার 'বিশারদ, বাসুদেব সাবভোম, কাশীনাথ 'বদ্যানি বাস, 


চৈতন্যদেব ও নবদ্বীপে কীর্তনের প্রসার ৪৩ 


পুওরীকাক্ষ বিদ্যাসাগর, শৃলপাঁণ মহামহোপাধ্যায়, কণাদ তর্কবাগীশ, রঘুনাথ 
শিরোমাঁণি, রঘৃনন্দন ভট্াচার্যর মতো ধুরছ্ধর নৈয়ায়ক, বৈদান্তিক ও স্মা পাত 
নবদ্ধীপে আবিভূতি হইয়াছিলেন। ইহাদের রচিত টীকা, ভাষ্য, নিবন্ধাঁদ বাঙ্গালী 
মনীষার গৌরব (ভট্টাচার্য ১৩৫৮ £ ৩৮-১০৮ )। সেই নবদ্বীপে চৈতন্যদেবের 
নেতৃত্বে অনুভব-ীনর্ভর ভভ্তিবাদ সৃক্ষাবিচারপরায়ণ ন্যায়শান্ত্র এবং বৈদাস্তিক 
মায়াবাদের সমস্ত উপপাত্ত ও যুক্তি উপেক্ষা করিয়। সর্বজনীন ধর্মরূপে আত্মপ্রকাশ 
করিতোঁছল। ন্যায়শান্ত্রে ঈশ্বর ও আত্মার আস্তিত্ব তর্কের গিবষয়। অদ্বৈত বেদান্তবাদ 
মোক্ষধর্মের দর্শন। এই মত অনুসারে ব্রহ্মই একমান্ত সত্য, কিন্তু তিনি নিগ্গুণ 
নিবিকার। জগৎপ্রপণ্ট মায়ামান্র । মোক্ষলাভ অর্থাৎ মায়ার বন্ধন আতব্রম করিয়া 
বন্দে লয় হইয়৷ যাওয়াই জীবের পরমার্থ। ভান্তবাদ ন্যায়শান্ত্ের “রিপন্থী এবং 
অদ্বৈতবাদদ ও মোক্ষবিরোধী । ভান্তিবাদী দর্শনে বলে ব্রন্গ সগুণ, তিন লীলাময় এবং 
জগং সত্য। পরমেশ্বর জীবের একমান্র আশ্রয় । অতএব একান্তাঁচন্তে পরমেশ্বরের 
উদ্দেশ্যে আত্মসমর্পণ করিয়া তাহার ভজন! করাই জীবের কর্তব্য । ইহাই ভন্তি। 
প্রেমতত্ত ভান্তিবাদের পূর্ণ পরিণত রূপ । পরমেশ্বর নয়, পরমেশ্বরের স্বভাব যে প্রেম 
বশ্বসংসারে প্রকাশ পাইতেছে প্রেমভন্তি সাধনে তাহাই সাধ্য । সুতরাং প্রেমভীস্তবাদ 
সবাংশে অদ্বৈত বেদান্তবাদের বিপরীত তত্ব । এশ্বারক ভাবপ্রকাশ করিয়া 
সংগঠিত উপায়ে সাধারণ্যে প্রেমভীন্তির তত্ত প্রচার শুরু করাতে চৈতন্যদেব যে 
নবদবীপের 'বদ্যাসমাজে বিরাগভাজন হইবেন ইহাতে বিস্ময়ের ছু নাই । অপর- 
দকে উচ্চনীচ শুঁচ-অশুচির ধারণা ও আচারাবাশষ্ট স্মৃতিশাসত সমাজে জাতি ও স্ত্রী 
পৃরুষ 'নার্িশেষে প্রকাশ্য সম্মেলক কীর্তন এবং আচগ্ডাল সকলের মুন্তিলাভে সমান 
আঁধকার এই কথা অশাস্ত্রীয় ও নীতাবিগহিত বালয়া গণ্য। এইদিক 'দিয়। 
চৈতন্যদেব প্রচাঁলত সামাজিক মর্যাদা লঙ্ঘন করিয়াছিলেন । অতএব চৈতনাপ্রপত্তি 
তৎকালীন পাগিত্যবুদ্ধি ও সমাজনীতির পরিপন্থী ছিল । বৃদ্দাবনদাসের কাব্যে ও 
চূড়ামাণদাসের লেখা 'গৌরাঙ্গবিজয়” কাব্যে চেতন্যপ্রপান্ত ও কীর্তনের বিরুদ্ধে 
পাণ্ততজনের বন্তব্য যেটুকু লেখা আছে তাহাতে শান্তর ও নীতির দিক দিয়া তাহাদের 
আপ্াত্ত স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে ॥ বৃন্দাবনদ্বাসের কাব্যে আছে 


কেহে৷ বোলে জনযোগ করিয়া বিচার। 
পরম উদ্ধত হেন সভার ব্]াভার ॥ 


হরি বোলে ডাক ছাড়ে যেন মহা বাই ॥ 
মনে মনে বাঁলিলে 'কি পৃণ্য নাহি হয়। 
রাল্ি কাঁর ডাকলে কি পণ্য জনময় ॥ (চে. ভা. হাই) 


৪৪ বালা কীর্তনের ইতিহাস 


কেহো৷ বোলে ব্রাহ্মণের নহে নৃতাধর্ম। 
পঁ়িয়াও এগুলো করয়ে হেন কর্ম ॥ 


কেহো৷ বোলে আত্মা বিন৷ সাক্ষাৎ করিয়৷ 
ডাকলে কি কাধ্য হয় না জানিল ইহা ॥ 
আপন শরীর মাঝে আছে নিরঞ্জন । 
ঘরে হারাইয়৷ ধন চরে গিয়া বন ॥ 


চালু কলা মুদৃগ দধি একন্র করিয়।। 
জাতিনাশ কার খায় একন্ন হইয়া ॥ 


€ কীর্তনের ধ্বনিতে ) হই হই হায় হায় এইমান্র শুনি । 
ইহা সভা হৈতে হৈল অপযশ বাণী ॥ 
মহা মহ। ভট্টাচার্য্য সহম্ত্র যথায় । 
হেন ঢাঙ্গাইতগুলা বেসে নদীয়ায় ॥ (চে. ভা. ২৮) 
চূড়ামাঁণদাসের 'গোরাঙ্গবিজয়' কাব্যে আছে যে নবদ্বীপ ভান্তিধর্ম ও কানের 


প্রসার হওয়াতে রঃ 
অদ্বেতের নাটে নাচে নদীয়া নগর । 


মহাবন্যা হইল ভান্তিরসের সাগর ॥ 

উত্তম মধ্যম নাচে অধম যে বসে। 

এ মূর্খ পাঁওত নাচে এ নারী পুরুষে ॥ 
বৌদ্ধ তাঁকক মেমাংাসক বৈদান্তক । 
সভাকার নাটে কহে ইবে দোৌখ ধিক ॥ 
সবলোক নাচে কান্দে করে কি বা কাজ। 
ভাল লোক নাচে কান্দে না বাসএ লাজ ॥ 
হের দেখ অধ্যাপক দৈভ আচার্য্য । 
নাঁচয়া কাঁদয়া ওব। সাধে কোন কার্য্য ॥ 
তর্কবাদীন্দ্র 'সিদ্ধানন্দ ভট্টাচার্য্য । 

এ দিগৃবিজম্মী কবি পৃজে সর্ররাজ্য ॥ 
ইহার নাটের কিছু টের নাঁঞ পাই। 
[দিগন্বর হইয়। নাচে কি বা কামবাই ॥ 


চৈতন্যদেব ও নবদ্বীপে কীতনের প্রসার 8৪৫. 


এতাঁদন নদীয়ার হই গেল খীখার । 
ভাল ভাল মানুষের এত দুরাচার ॥ 
কেহ কেহ বলে কিছু না বোলেবে ভাই। 
ন৷ বুঝ না বুঝ কাঁর চল ঘর জাই ॥ 
রৌরবে গৌরব জাএ করি সারধারে । 
নীচ বহু লোক ঘাঁটাইলে অবশ্য মারে ॥ 
( গো. [ব., পৃষ্ঠ ১৪-১৫ )। 
ঈশ্বরাবেশ হইবার আগে নিমাই পাঁগুত ছিলেন আতিশয় তর্কাপ্রয়। কিন্ত 
ভাবপ্রকাশের সময় তিন তর্ক বা বিতগ দ্বার নিজের মতবাদ কাহাকেও বুঝাইবার 
চেষ্টা করেন নাই। নবদ্বীপের পাঁওতমগ্লীর সংস্রব হইতে দূরে থাকিয়া তিনি শান্তর 
ও জ্ঞানের উপর অনুভবলভ্য প্রেমভান্তির উৎকধ এবং মুন্তর উপায়স্বরূপ আবেগ ও 
উচ্ভাসময় কাঁতনের মাঁহম। প্রচার কারয়াছেন। পরোক্ষভাবে হইলেও ইহাতে 
[বদযাচর্চা সম্পর্কে উপেক্ষার ভাব আছে । চেতন্যপারকরদের মধ্যে বেশ কয়েকজন 
শান্ত্রঙ্ পাত ছিলেন। কল্তু চৈতন্যদেব কখনও তাহাদের সঙ্গে শান্তালোচনা বা 
বিচারে প্রবৃত্ত হন নাই। লোচনের সাক্ষ্য অনুসারে চৈতন/দেব শান্্রচ্চাকে ভান্ত- 
সাধনার পারপস্থী বাঁলয়া মনে করিতেন। লোচনের কাবে; চৈতন্যদেব মুরারি 
গুপ্তকে বাঁ লতেছেন 
শুন শুন ওহে বৈদ্য আমার বচন । 
এড় গীত৷ অধ্যাত্ম চরচ। তোর মন।। 
জীবারে ঝাসন৷ যাঁদ থাকয়ে তেমার। 
কৃষ্ণ প্রেমানন্দে যাঁদ সাধ থাকে আর ॥ 
অধ্যাত্মচরচা তবে কর পরিত্যাগ । 
গুণসঙ্বীত্তন কর কৃষ্ণ অনুরাগ ॥ 

( লোচন, চে. ম. ২।২।১০৪- )। 
চৈতনাদেবের অততযুৎসাহী অনুগ্ামীদের কথাবাতীয় বিদ্যাচ্ ও পািত্যবৃদ্ধির প্রতি 
অবজ্ঞা হয়ত স্প্টতর হইয়া উঠিত। বৃন্দাবনদাস ও চূড়ামাণিদাসের কাব্যে তাহার 
ইর্গত পাওয়া যায়। 

ধনে কুলে পাওত্যে চৈতন্য নাহ পাই। 

কেবল ভান্তর বশ চৈতন্য গোসাঁঞ ॥ 

বড় কাত হইলে চৈতন্য নাহ পাই । 

ভান্তবশ সভে প্রভু চারি বেদে গাই ॥ ( চৈ. ভা. ২১০)। 


৪৬ বাঙ্গলা কীর্তনের ইতিহাস 


পাঁওতদের প্রীতি কটাক্ষ করিয়া চূড়ামাঁণদাস বাঁলয়াছেন 
বেদান্তক মৈমার্ীসক কুতাকিক জত। 
বুঝতে না পারে কেহ গৌরআঁভমত ॥ 

(গো. বি, পৃষ্ঠ ১০০ )। 
এই ধরণের কথা বোধ হয় আরও একটু তীব্রভাবে এবং শ্লেষ সহকারেও বলা 
হইত, যথা-_ 

গ্রন্থ পাঁট মুণ্ মুঁড় কারো বুদ্ধনাশ । 
( চে. ভা. ২৬ )। 
তত্তুগত এবং ব্যবহারিক লোকক কারণে নবদ্বীপের প্রভাবশালী পাঁওতমণ্লীর 
মধে! চৈতন্যপ্রপান্ত সম্বন্ধে গভীর বিরূপত৷ সৃষ্টি হইয়াছল। বৃন্দাবনদাস 
বলিয়াছেন 'ভট্ট মিশ্র চক্রবত্তাঁ সভে নিন্দ৷ জানে” ( চৈ. ভা. ২।৬ ), "সৃক্ষতর্কবাদী 
পাপী কিছুই না মানে' (চে. ভা. ৯২৩)। মনে হয় বৃন্দাবনদাসের কথায় 
আতশয়োন্তির সন্তাবনা কম। 
স্বসাধারণের সম্মেলক সঙ্কীর্তন অশান্ত্রীয় ব্যাপার। চৈতন্যমগ্লী এইরূপ 
সঙ্কীন্তন করার ফলে দেশের অমঙ্গল হইতেছে নবদ্বীপে অন্ততঃ কিছু লোকের মনে 
এই ধারণা জদ্মিয়াছিল । তাহার! বাঁলয়াছিল 
যে না ছল রাজ্যদেশে আনএম কীর্তন । 
দু'ভিক্ষ হইল সব গেল চিরন্তন ॥ 
দৈবে হরিলেক বাঁষ্ট জানল নিশ্চয় । 
ধান্য মার গেল কড়ি উৎপন্ন না হয় ॥ 

(চৈ. ভা. ২৮ )। 
শ্রীবাস পাঁওত এই অনর্থপাতের মূল কেননা তাহার বাড়ীতেই কীর্তন শুরু হইয়াছল। 
অই শ্রীঝাসের উপর কীন-বরোধীদের খুব রাগ ছিল । তাহারা বলাবাঁল কারত 

শ্রীবাস বামনা এই নদাঁয়ায় হইতে । 

ঘর ভাঙ্গ কালি লৈয়৷ ফেলাইব সৌতে ॥ 

ও বামন ঘুচাইতে গ্রামের কুশল । 

অন্যথা যবনে গ্রাম কারবে কবল ॥ 

( চে. ভা. ২৮ )। 
অন্তরঙ্গ গোষ্ঠীর সঙ্গে ?কিছুর্দিন কীর্তন চালাইবার পর চৈতনযদেব সবসাধারণের 

জন্য প্রকাশে) ভান্ত প্রচার করিতে উদ্যোগী হইলেন। নবন্বীপের পথে পথে 
ঘাঁরয়৷ কৃষ্ণভান্ত প্রচারের জন্য নির্দেশ দিলেন 'নত্যানন্দ ও হরিদাস ঠাকুরকে । 


চৈতন্যদেব ও নবদ্বীপে কীত্তনের প্রসার ৪৭ 


একদিন আচাম্বতে হৈল হেন মাতি। 
আল্ঞ। কৈল 'নিত্যানন্দ হরিদাস প্রতি ॥ 
শুন শুন নিত্যানন্দ শুন হারদাস। 
সবন্ধ আমার আজ্ঞ৷ করহ প্রকাশ ।। 
প্রীতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা । 
কু ভজ কৃষ্ণ বোল কর কৃষ্ণ শিক্ষা ॥ 
ইহা বই আর না বাঁলবা বোলাইব| । 
দন অবসানে আস আমারে কাঁহবা ॥ 
আজ্ঞ৷ পাই দুই জনে বুলে ঘরে ঘরে। 
বোল কৃষ্ণ গাও কৃষ্ণ ভজহ কৃষেরে ॥ 
কৃষ্ণ প্রাণ কৃষ্ণ ধন কৃষ্ণ সে জীবন । 
হেন কৃষ্ণ বোল ভাই হই এক মন ॥ 
এই মত ননীয়ার প্রাত থরে ঘরে। 
বাঁলয়৷ বেড়ান দুই জগত ঈশ্বরে ॥ 


এই মত ঘরে ঘরে বাঁলয়। ধুঁলিয়। । 
প্রতিদিন বিশ্বন্তর স্থানে কহে গিয়া ॥ ( চৈ. ভা. ২১৩) 
পথে পথে ঘুরিয়৷ বাড়ী বাড়ী প্রচারের সুফল কিছু হইয়াছিল। তবে বিরূপ 

প্ররতীক্রিয়াও কম হয় নাই। নিত্যানন্দ ও হারিদাসের প্রভাবে কেহ কৃষ্ণনাম কাঁরতে 
চাহলে বিবুদ্ধবাদীরা বাঁলত, এই দুইজন মন্ত্রদোষে ক্ষোপয়া 1গয়াছে, তোমরাও 
মন্ত্রদোষে পাগল হইয়া এখন আমাদের পাগল করিতে আঁসয়াছ। নত্যানন্দ ও 
হারদাস বাড়ীর দরজায় আসলে তাহারা মার মার বাঁলয়৷ তাঁড়ুয়া আসত। রাগ 
করিয়। তাহার বাঁলত 

ভব্য ভব্য লোক সব হইল পাগল । 

নিমাঁঞ পাঁওত নষ্ট কারল সকল ॥ 

কেহো বোলে দুইজন কবা চোর চর। 

ছল কার চঁচ্চিয়া বলয়ে ঘর ঘর ॥ 

এমত প্রকট কেনে করিব সুজনে। 

আর বার আইলে ধার লইব দেয়ানে ॥ ( €. ভা. ১১৩) 


৪৬ বাঙ্গলা কীর্তনের ইতিহাস 


ভাবপ্রকাশের আগে নিমাই পাঁওত নবদ্বীপ বিদ্যাসমাজে উদ্ধত অঁকিক ও 
চপলবুঁদ্ধ ব্যাস্ত বাঁলয়৷ পরাচিত ছিলেন। এই কারণে সংশ্লিষ্ট লোকেরা তাহার 
উপর 'কছুট। 'বিরন্ত ছিল। কিন্তু নিমাই পাঁওতের সামাজিক ব্যবহারে আর একট 
দিক আছে। ইহা৷ সম্পূর্ণ অন্যরকম । বৃন্দাবনদাসের কাব্যে (২৮) ইহার বিশদ 
1ববরণ পাওয়৷ যায় । নবদীপের তাতী, গন্ধবাঁণক, তাষ্কুলী, শঙ্খবাঁণক, মালাকার এবং 
খোলবেচা শ্রীধরের মতো সামান্য পসারীর সঙ্গে নিমাই পাঁওতের প্লেহসম্বন্ধ ছিল। 
ইহাদের বাড়ী বাড়ী তিন ঘুঁরিয়৷ বেড়াইতেন, 'বাভল্ন উপলক্ষে হা'স-তামাশাও 
বেশ চালিত। নিমাই পাঁওতের ভাবপ্রকাশ এবং নিতানন্দ ও হারিদাসের গণপ্রচার 
বোধ হয় নবদ্বীপের এই নগরিয়াদের উপর খুব প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল । 
সাধ্যমত ছু উপহার সামগ্রী হাতে নিয়৷ ইহারা নিমাই পাঁওতের কাছে আসত । 


তাহারা আসলে 
প্রভু বোলে কৃষ্ণভন্তি হউক সভার । 


কৃষ্গুণনাম বই না বাঁলহ আর ॥ 

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। 
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥ 
প্রভু বোলে কহিলাঙ এই মহামন্ত্র। 

ইহা গিয়া জপ সভে কয় নির্ন্ধ ॥ 
ইহা হইতে সর্বাসাদ্ধ হইব সভার। 
সর্বক্ষণ বোল ইথে বিধি নাহি আর ॥ 
দশ পাচ মাল নিজ দুয়ারে বাঁসয়৷ । 
কীর্তন করহ সভে হাতে তালি দিয়া ॥ 
হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ। 

গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধূস্দন ॥ 
কীর্তন কাঁহল এই তোমা সভাকারে । 
ত্রীয়ে পুত্রে বাপে মিলি কর গিয় ঘরে ॥ 

(চে. ভা. ২২৩ )। 
নিমাইয়ের উপদেশমতে৷ লোকে সন্ধ্যাবেল৷ দুয়ারে বসিয়া করতাল সহযোগে 
কীর্তন কারতে লাগল । 'নমাই নিজে নগাঁরয়া ভস্তজনকে আলিঙ্গন কিয়! 
আতি প্রকাশ কারতেন। 

প্রভুর দেখিয়৷ আন্তি কান্দে সর্বজন । 
কায়মনোবাক্যে লইলেন সঙ্কীর্তন ॥ 


চৈতন্যদেব ও নবদ্বীপে কীর্নের প্রসার ৪৯ 


পরম আনন্দে সব নগারয়াগণ। 

হাথে তাঁল দিয়া বোলে রামনারায়ণ ॥ 

মৃদঙ্গ মন্দিরা শঙ্খ আছে সর্থঘরে । 

দুগগোংসবকালে বাদ্য) বাজাবার তরে ॥ 

সেই সব বাদ্য এবে কীর্তন সময়ে । 

গায়েন বায়েন সভে আনন্দ হদয়ে ॥ 

হরি ও রাম রাম হরি ও রাম রাম। 

এইমত নগরে উঠিল রন্দনাম ॥ 

(চে. ভা. ২২৩) 
কিছু ?কছু ভন্ত বোধ হয় নিমাই পাঁগতের কাছে যায় নাই। তাহারা নগর- 

কীর্তনের আশায় ছিল। 

কোন কোন নাগারয়া বোলে বাঁ থাক ভাই । 

নয়ন ভারয়া দোখবাঙ এই ঠাঁঞ ॥ 

সংসার উদ্ধার লাগি 'নিমাঞ্জি পাঁওত। 

নদীয়ার মাঝে আস হইল। 'বাদত ॥ 

ঘরে ঘরে নগরে নগরে প্রাতি দ্বারে । 

কাঁরবেন সঙ্কীর্তন বালল সভারে ॥ 

( চৈ. ভা. ২২৩) 

লোচনদাসের কাব্য এইরূপ নগর সংকীতনের কথা আছে। নিমাই পাঁওত 
পারকরদের নগর সংকীর্নের আয়োজন করিতে নির্দেশ 'দিয়৷ বাঁলতেছেন 


আনহ যেখানে যেব৷ আছে ভস্তগণ। 
মাঁলয়৷ কারব আজ নাম সঙ্কীন্তন ॥ 
গায়ন বায়ন লই মৃদঙ্গ করতাল । 
উচ্চস্বরে হবে নাম কীর্তন রসাল ॥ 
নগরে বেড়াব আজ কীর্তন করিয়া ।-*" 


( লোচন, চে. ম. ২৬।২৮০-৮১) 


যেখানে যে ভন্ত আছে তাহাদের সকলকে একত্র করিয়া নগ্ররকীতন করিতে 
হইবে। নিমাই পাঁওতের অন্তরঙ্গ পার্যদদের বেশীর ভাগই ছিলেন ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও 
কায়স্ছ জাতির লোক। ইহাদের অনেকেই উচ্চাঁশাক্ষত ও গুণবান। পুণগুরীক 
বিদ]ানাধ, ভগবান ন্যায়াচার্য, মুরারি গুপ্ত, গোপীনাথ আচার্য ও গদাধর পাঁওত 
বা. কী. ই.--:৪ 


&০ বাঙ্গলা কীর্তনের ইতিহাস 


ছিলেন শান্ত্রজ্ঞ ব্যান্ড । বেশ কয়েকজন ছিলেন উচুদরের কাব, যথা নরহরি 
সরকার, বাসু ঘোষ, বংশীবদন চট্ট, মুরারি গুপ্ত, রামানন্দ বসু ও গোবিন্দ 
ঘোষ। গান বাজনায় পারদশিতার জন্য যশ ছিল মুকুন্দ দত্ত, গোবিন্দ দত্ত, 
মাধবানম্দ ঘোষ ও নরহাঁর সরকারের ৷ নরহরির বড় ভাই মুকুন্দ ছিলেন রাজবৈদ]। 
সরকার উপাধি দোঁখয়া মনে হয় নরহার নিজেও উচ্চপদস্থ রাজকম্মচারী 
ছিলেন। সত্যরাজ খান 'শরীকৃষ্ণবিজয় রচাঁয়তা মালাধর বসু যশোরাজ খানের 
পুর্। পিতার মত তিনিও বোধ হয় রাজসরকারের উচ্চপদে আঁধাষ্ঠত ছিলেন এবং 
সেই কারণে খান উপাধি পাইয়াছিলেন। বুদ্ধিমন্ত খানেরও অনুরুপ পাঁরচয় থাকা 
সম্ভব। এইসব জ্ঞনীগুণী প্রভাবশালী লোকের সঙ্গে মালয়া সাধারণ নগারয়াগণ__ 
তাঁতী, গন্ধবাঁণক, তান্নুলী, শঙ্খবাঁণক, মালাকার-_সম্মেলক কীর্তনে নামিয়াছে। 
আঁভনব ঘটনা বটে। 

ষোড়শ শতকে 'বদ্যান্থান হিসাবে নবদ্বীপের যে গৌরব তাহার কথ আগেই 
বলিয়াছ। ব্যবসা-বাঁণজ্যের জন্)ও নবদ্বীপ তখন িখমত ছিল। বিদ্যার 
কারণে যেমন, বাঁণিজ্/সূতরেও ভেআনই, অনেক লোক নবদ্ীপে বাস করিত। 
বৃন্দাবনদাসের কাব্যে দেখা যায় নবদীপে 'বাভন্ন কারিগর ও ঝ/বসায়ী জাতির 
অনেক লোক বাস করিত (চৈ. ভা. ১৮ )। চুড়ামাঁণদাসের “গোরাঙ্গ বিজয়” 
কাব্যেও নবদ্বীপের বেশ কয়েকাঁট কারিগর. ও ব্যবসয়ী জাঁভর উল্লেখ আছে 
(গো. বি. পৃ. ৩১)। বাঁণজ) সমৃদ্ধি না থাঁকলে ইহা হইত না। নবদ্বীপের 
বাঁসন্দাদের মধ্যে অনেক সম্পন্ন লোক ছিলেন। বৃন্দাবনদাস বাঁলভেছেন 
নবদ্বীপে রিম দৃষ্টিপাতে সর্বলোক সুখে বসে' (চৈ. ভা, ১২)। চুড়ামাণিদাসের 
কাব্যেও নবদ্বীপবাসীদের সমৃদ্ধির ইঙ্গিত আছে (গৌ. বি. পৃ. ৩১)। এই সব 
সম্পন্ন প্রভাবশালী লোকের মনে বিদ্যাঁভমান ও 'বস্তের আভিমান প্রবল ছিল। 
তাহারা “বিদ্যা ও 'বত্তের আঁভিমান আড়ঙ্বর করিয়া প্রকাশ কারত। এইরকম একট৷ 
জায়গায় ব্রালণণ পাঁওত, 1বন্তশালী উচ্চপদস্থ বধাস্ত, সন্ন্যাসী আর ভাঁতী, গন্ধবাঁণক, 
তানুলীবাঁণক, শঙ্খবাঁণক, মালাকার ও গোয়ালদের মত সাধারণ নগারয়। একসঙ্গে 
1মাঁলয়৷ কীর্তনে গানবাজন৷ কারয়া নাঁচতেছেন। ইহার সামাঁজক হীর্গত গভীর 
অর্থবহ । ব্যবহারিক সামাজিক জীবনে বাহার ছোটবড়, শুচি অশুচির কারণে নান৷ 
পর্যায়ে 'বিভন্ত, প্রকাশ্য সাধনপথে প্রেমভীন্তর টানে নিমাই পাঁওত তাহাদের একত্র 
করিবার ব্যবস্থা করিলেন। চৈতন্যদেব জাতি ব্যবন্থ। সরাসাঁর অমান্য কারবার 
উপদেশ দেন নাই। কিন্তু তিনি ছোটবড় সকলের জন। মিলনক্ষেন্ প্রস্তুত কারিয়৷ 
দিয়াছিলেন। নীচ জাতিতে জন্মের দৈন্য ও গ্লানি সামাজিক জীবনে পরিহার করা 


চৈতন্/দেব ও নবদ্বীপে কীতনের প্রসার ১ 


সম্তব ছিল না। কন্তু চৈতন্াদেব সবনমক্ষে ঘোষণা কারিলেন নীচঞ্জাত-জন্মের 
জন্য কেহ পাঁড়য়৷ থাঁকবে না। 


চগ্ডালেহো মোহোর শরণ যাঁদ লয় । 
সেহো৷ মোর মু তর জানিহ নিশ্চয় ॥ 
(চে. ভা. ২২৩) 
শুধু তাই নয় 
কিঝ৷ বিপ্রা কব নযাসী শৃদ্র কেনে নয়। 
যেই কঞ্চতত্তববেন্ত৷ সেই গুরু হয় ॥ 

( চে. চ. ২৮), 
ভান্ত বিতরণে, মুক্তিলাভে জাতি-কুল-বিদ্য-ীবন্ত নাবিশেষে পুরুষ এবং স্ত্রীলোক 
সকলেরই সমান আঁধকার। সাধারণ মানুষের কাছে ইহা আত্মীবশ্থাম ও আত্ম- 
প্রাতষ্ঠার মন্ত্র। উচ্চজাতির বিদ্ধান পদস্থ লোকের সঙ্গে নিযতর জাতির সাধারণ 
মানুষ সম্মেলক কীতনে একন্র হইবে এই মন্ত্রশান্ত অবলম্বন করিয়া । 


তৃতীস্ পল্িচ্ন্ছ 


নবদীপে নগরকীততন 


নবদ্ধীপে চেতন্যপ্রপত্তি ও কা্তনের প্রতি বিরুপতার কিছু কারণ আগের 
পারচ্ছেদে আলোচনা করিয়াছি। বির্পতার আরও একটি কারণ আছে। এই 
কারণাট রাজনিগ্রহের আশঙ্কাজনিত। নবদ্বীপের হিন্দুসমাজে বদ ও বিত্তের 
প্রভাব একত্র হইয়াছিল । শাসকদের কাছে ইহা অস্বান্তক্র ঠোঁকয়া থাকতে 
পারে। হয়ত এই কারণেই নবদ্বীপের হিন্দুদের উপরে মাঝে মাঝে রাজশান্তর 
উৎপাঁড়ন চাঁলত। চটৈতন্যদেবের অন্যতম জীবনীকার জয়ানন্দ ইহার বিবরণ 
1লখিয়। গ্শ্লাছেন ( চৈ. ম. ২।৪/১৭-৫০ )। জয়ানন্দর কাব) অনুসারে সেই ঘটনার 
[ববরণ দিতোছ। 
নবদ্বীপের কাছে পিরুল্য। গ্রাম । এখানকার লোকে গৌড়ের সুলতানকে 

জানাইল যে নবদ্বীপের ব্রাহ্ষণ হইতে গোঁড়েশ্বরের বিপদ অবশ্যন্তাবী। “গন্ধব 
[লিখনে” একথা বল আছে যে 'নব্দবীপের ত্রাঙ্গণ অবশ্য হব রাজ” এবং প্রজার! 
অস্ত্র ধারণ করিবে। শুনিয়া 'নদীয়া উচ্ছন্ন কর রাজা আজ্ঞ। দিল” তখন 

আচাম্বতে নবদ্বীপে হেল রাজভয়। 

ব্রা্ষণ ধারয়া রঙা জাত প্রাণ লয় ॥ 

নবদীপে শঙ্খধবাঁন শুনে ঘার ঘরে । 

ধন প্রাণ লএ তার জাতি নাশ করে ॥ 

কপালে তিলক দেখে যক্সূত্র কান্ধে। 

ঘর দ্বার লুটে তার লোৌহপাশে বান্ধে ॥ 

দেউল দেহারা ভাঙ্গে উপাড়ে তুলসী । 

জীবনভঞএ "স্থির নহে নবদ্বীপবাসী ॥ 


নবদীপে নগরকীর্তন ৩ 


গঙ্গাপ্নান বিরোধিল হাট ঘাট যত। 
অশ্বথ পনস বৃক্ষ কাটে শত শত ॥ 
'পরল্যা গ্রামেতে বস্যে যতেক যবনে 
উচ্ছন্ন করিল নবদ্বীপের রান্ধণে ॥ 


এই অত্যাচারের ফলে বাসুদেব সাবভৌমর মত মহাধুরহ্ধর পাঁওত আতীয়স্বজনের 
সঙ্গে দেশত্যাগ করিয়া ওঁড়শা চাঁলয়৷ যান। সাব্ভৌম 'পিত৷ 'বিশারদ বারাণসী 
চাঁলয়া গেলেন। আরও অনেক 'বাঁশষ্ণ ব্যাস্ত সে বার নবদীপ পাঁরত্যা্গ করেন। 
নবদ্ধীপে রাজপাঁড়ার কথা “ঠৈতন্যভাগবতে'ও আছে । একবার গঙ্গাদাস পাঁওত 
( চেতন্যদেবের শিক্ষাগুরু নন, বনমালী আচার্ষর ভাই ) রাজভয়ে পরিবারসহ 
রা্িকালে গঙ্গ৷ পার হইয়৷ পলাইয়া গিয়াছিলেন (চে. ভা. ২৯) 

নিমাই পাঁওতের নায়কতায় নবদ্বীপে কীর্তনের ঘটা শাসকব্গ ভাল চোখে 
দেখে নাই। নিমাই পাঁগওতের অন্তরঙ্গ গোষ্ঠী প্রসার্ষমান, নানা জায়গা হইতে 
ভক্তরা আঁসয়া জুটিতেছে। নিমাই পাঁওতের প্রভাবে নবদীপের নগারয়াগণ 
কীর্তনমন্ত। কীর্তন উপলক্ষ্যে নিমাই পাঁওতের নেতৃত্বে জোরদার একটা দল 
গড়িয়া উঠিতেছে, শাসকবর্গের মনে এইরকম আশঙ্ক। হওয়া বিচিত্র নয়। তাহার 
উপর নবদ্ীপে ব্রা্দণ রাজা হইবে এই কথাটা নিয়া একটু সোরগোলও বাঁধয়াছল। 
২বঞ্$বরা তে বলাবাঁল করিতোছল যে নিমাই পাঁওতের দেহেই রাজচক্কবতার লক্ষণ 
দেখা যাইতেছে ( চৈ. ভা. ১৮ )। 


এই সময় বাংলার সুলতন ছিলেন সৈয়দ আলাউদ্দীন হুসেন শাহ (১৪৯৩- 
১৫১৯ )। তান বোধ হয় চৈতন্/দেব সম্বন্ধে একটু সান্দহান 'ছিলেন। পরবর্তী 
সময়ের একটা ঘটনা হইতে এই আন্দাজ হয়। পুরী হইতে প্রথমবার বৃন্দাবনের 
উদ্দেশ্যে যারা করিয়৷ চৈতন্যদেব গৌড় নগরের উপান্তে রামকোঁলতে উপীস্ছত 
হইলে বহুলোক তাহার কাছে আসতে লাগিল। সুলতান 'বাস্মত হইয়া ভাবিলেন 
শবান দানে এত লোক” ইহার সঙ্গে আসে কেন। সুলতান তাহার দুইজন উচ্চপদস্থ 
কর্মচারী কেশব ছান্ন ও দাঁবরখাসের (রূপ গোস্বামী ) কাছে চৈতন্যদেব সম্বন্ধে 
খোঁজখবর কারতে লাগিলেন। সুলতানের অনুসান্ধংসায় উৎকণিত কেশব ছন্র 
লোক মারফৎ চৈতন্যদেবকে বাঁয়া পাঠাইলেন যে রামকোঁল হইতে তাহার চািয়া 
যাওয়াই শ্রেয়, 'রাজার নিকট গ্রামে [ক কার্য) রাঁহয়া"। বূপের দাদা সনাতনও 
সুলতানের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। সনাতন ও রূপ চৈতনাদেবের সঙ্গে দেখা 
কারয়৷ বাঁললেন 'ইহা হৈতে চল প্রভু ইহা নাহ কাজ'। কেশব ছত্রি, সনাতন ও 


&৪ বাঙ্গল।৷ কীর্তনের হীতিহাস 


রূপ বোধহয় সুলতানের দিক হইতে বপদের আশঙ্কা কাঁরতোঁছলেন। (উপযুক্ত 
বিবরণের জনা দ্ুষ্টব্য চৈ, ভা. ৩1৪. চৈ. চ. ২১ )। 


নিমাই পাঁওত ও তাহার কীর্তনের দরুণ সকলকে 'বিপদে পাঁড়তে হইবে 
নবদ্বীপে কিছু লোকের মনে এই ভয় হইয়াছিল । নবদ্বীপে রটিয়। গিয়াছিল যে 
কীর্তনীয়াদের ধাঁরয়া নিবার জন্য রাজার নৌক। আসিতেছে । খবরটা শুনিয়া লোকে 
বেশ ভ্রস্ত হইয়া উঠিয্নাছিল। উৎপাঁড়ন শুরু হইলে কি ভাবে গা বাচান যাইতে 
পারে তাহার জণ্পন।-কল্পন৷ চলতে লাগল । 


কেহো৷ বোলে আরে ভাই পাঁড়ল প্রমাদ। 

শ্রীবাসের বাদে হৈল দেশের উৎসাদ ॥ 

আজ মু'ঞ দেয়ানে শুনিলু* সব কথা । 

রাজ আজ্ঞায় দুই নাও আইসে এথা ॥ 

শুনলে নদীয়ার কীর্তন বিশেষ । 

ধরিয়া নিবার হৈল রাজার আদেশ ॥ 

যে তে দিগে পলাইব শ্রীবাস প্িত। 

আমা সভা লৈয়া সর্বনাশ উপস্থিত ॥ 

তখাঁন বাললু* মু হইয়চ মুখর । 

শ্রীবাসের ঘর ফেলি গঙ্গার ভিতর ॥ 

তখন না হৈল ইহা পাঁদহাসজ্ঞানে । 

সর্বনাশ হয় এবে দেখ বিদ্যমানে ॥ 

কেহো৷ বোলে আমরা সভের কোন দায়। 

শ্রীবাসের বাঁ্ধয়৷ দব যে বা আঁস চায় ॥ 
(চৈ. ভা. ২২) 


শুধু জপ্পনা-কল্পন। নয়, বিরোধীপক্ষের দুই একজন স্থির করিয়াছিল স্থানীয় 
কর্তৃপক্ষের কাছে নাঁলশ করিয়া কীঙনকারীদের ধরাইয়৷ দিবার বঝ)বস্থা করিবে 
( চৈ. ভা. ২৮ )। নিমাই পাঁওতকেও আহার। ভয় দেখাইয়া কীর্তন হইতে [নিবৃত্ত 
করিবার জন্য বলিয়াছিল “তোমারে রাজার আত্ঞ। আইসে ত্বরিত' । (চৈ. ভা. ২১৭) 


রাজনিগ্রহের আশঙ্কা একেবারে অমূলক ছিল না। নবদবীপের কাজী একদিন 
সন্ধ্যাবেলা কীর্তনের কোলাহল শুনিতে পাইয়া সঙ্কীর্তনরত নগাঁরয়াদের উপর 
অত্যাচার করিল । যাহাকে পারিল ধরিয়া মারল, মৃদ্গ ভা্গয়৷ দিয়া কীর্তন- 


নব্দীপে নগরকীর্তন ৫৫ 


কারীদের বাড়ীতে অনাচার করিল । জবরদস্তি করিয়া বালল “আজ বাকি করে 
তোর 'নমাঞ আচার্য” । যাইবার সময় 

কাজী বোলে হিন্দুয়ানী হইল নদীয়৷ । 

করিমু ইহার শাস্ত নাগাল পাইয়া ॥ 

ক্ষমা কার যাও আজ দৈব হৈল রাতি। 

আর 'দিন লাগি পাইলেই লৈব জাতি ॥ 
তাহার পর কাজী লোকজন নিয়া প্রাতিদন কীর্তনের সন্ধানে ঘুরিয়।৷ বেড়াইতে 
লাগিল । 

নগরিয়াগণ নিমাই পাঁওতের কাছে গিয়া বাঁলল, কাজীর ভয়ে আর কীতন 

বরা যাইতেছে না, আমর। নবদ্বীপ ছাড়িয়া অনা জায়গায় চাঁলয়া যাইব। এই 
কথা শুনিয়৷ নিমাই পাত ভীষণ নুদ্ধ হইয়া উঠিলেন! নিত্যানম্দকে বলিলেন, 
এখনই যাও, সব বৈষ্বকে ডাকিয়া আন। কাজীর অত্াচারের কথা যাহারা 
বাঁলতে আঁসিয়াছিল নিমাই পাওত তাহাদের বালিলেন 

সর্ব নবদ্বীপে আজি করিমু কীর্তন । 

দেখে। মোরে কোন্‌ কর্ম করে কোন্জন ॥ 


ভাঁ্গয়৷ কাজীর ঘর কাজীর দুয়ারে । 
কীর্তন কারমু দেখে! কোন কর্মা করে ॥ 
অনন্ত রক্মাও মোর সেবকের দাস। 

মঞ বদ]মানেও [ক ভয়ের প্রকাশ ॥ 
তিলার্ধেকে। ভয় কেহো না করিও মনে । 


নিমাই পাঁওতের আহবানে নগাঁরয়াদের মনে বিপুল উন্মাদন! সণ্টার হইল । নিমাই 
পাগুত তাহাদের বাঁলয়াছলেন প্রদীপ হাতে করিয়া সকলকে বিকালবেলা একত্ু 


হইতে হইবে। . 
ঈবৎ আজ্জায় মানত সর্ব নবদ্বীপ । 


চাললা দেউটি লই প্রভুর সমীপ ॥ 
কীতনে যোগ 'দিবার জন্য বহু লোক জড় হইল। নিমাই বিশাল কীত্ন 
শোভাযান্রা-_বৃন্দাবনদাস বাঁলতেছেন নগরকীতন__বাহর করিবার আয়োজন 
করিলেন। তাহার প্রধান পারকরগণ সকলেই উপাচ্ছিত। নিমাই পাঁওত 
শোভাযানা গুছাইয়। নিবার ব্যবস্থা করিলেন। প্রথমে নাচিবেন অদ্বৈত আচার্য, 
তাহার সঙ্গে থাকবেন একদল গায়ক। অনুরূপভাবে গায়কদের নিয়া শোভাযাত্রার 


€৬ বাঙ্গল৷ কীর্তনের হীত্হাস 


মাঝখানে নৃত্য করিবেন হরিদাস, আর তাহার 'পছনে শ্রীবাস। ইহার পরে নিমাই 
ও নিতানন্দ একন্রে নৃত্য করিবেন । 

বিকাল বেলা সপাঁরকর নিমাই পাঁওত বহু লোক সঙ্গে নিয় নগর কীর্তন 

বাহির করিলেন। শ্ত্রীলোকেরাও কার্তনে যোগ 'দিয়াছিল। 

হার বলি ডাকলেন গৌরাঙ্গসুন্দর | 

সকল বৈষবগণ হইলা সত্তর ॥ 

করিতে লাগিল প্রভু বোঁট়ুয়া কীর্তন ।*** 
মুরার গুপ্ত, গোবিন্দ দত্ত, মুকুম্দ দত্ত, রামাই পাঁওত, বক্রেশ্বর পণ্ডিত ও বাসুদেব 
প্রমুখ পরিকরগণ নিমাই পাঁগুতকে বোঁড়য়া নৃত্যগীত করিতোছলেন। নিমাই 
পওতের দুই পাশে চলিতোঁছলেন নিত্যানজ্দ ও গদাধর পাঁওত। বৈষণবগণ মৃদজ, 
শঙ্খ, মন্দিরা, করতাল বাজাইয়া ছোট ছোট দলে 'বিভন্ত হইয়া উচ্চরবে হারিধ্বনি 
করিতেছিল এবং নামকীর্তন ও নামগুণ কীর্তন করিয়৷ গাহিতোছল 

হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ। 

গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধূসূৃদন ॥ 

এবং 

হরিবোল মুগধা বোলরে। 

যাহে নাহি হয় শমন ভয় রে.॥ 
কেহ গ্রাহতোছিল হরি ও রাম রাম হরি ও রাম রাম” । ইহাও নামকীর্তন। নিমাই 
স্বয়ং গুণকীর্তন করিয়৷ গাঁহতেছিলেন 

তুয়া চরণে মন লাগহু* রে। 

শারঙ্গধর তুয়া চরণে মন লাগহু* রে ॥ 
কাঁলটি সম্ভবতঃ পদগানের ধুয়া। পদাঁটর পরিচয় জানা নাই। বৃন্দাবনদাস 
বাঁলতেছেন ঠৈতন্যচন্দ্রেরে এই আঁদ সঙ্কীর্তন'। সম্ভবতঃ পদটি বা ধুয়া 
চৈতন্যদেবের রচন৷ বিয়া বৃন্দাবনদাস এই কথ বাঁলয়াছেন। 

[নিমাই পাঁওত নগর কীর্তন নিয় গঙ্গার তীরে তীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। 
বাড়ীর কাছে গঙ্গার ঘাটে অনেকক্ষণ কীর্তন করিয়া মাধাইয়ের ঘাট, বারকোন৷ ঘাট 
ও নগরিয়া ঘাট হইয়৷ নগ্রর কীর্তন চলতে লাগল । পথের ধারে ধারে বাড়ীঘর 
লোকে মাঙ্গালক দ্ুব্য দিয়৷ সাজাইয়। রাখিয়াছিল । বাড়ীতে বাড়ীতে ঘৃত প্রদীপ, 
দুয়ারে দুয়ারে কলাগাছ এবং আম্রসার ও নারিকেল সজ্জিত পূর্ণ কলস। কানের 
যাত্রাপথে লোকে খই, কাড়ি ও পয়স৷ ছড়াইতে লাগিল। লোকের মনে বিপুল 
উদ্দীপনা স্টার হইয়াছিল। 


নবদ্ধীপে নগরকীর্তন ৫৭ 


গানের সঙ্গে চঁলিতোছিল নাচ। নিজ নিজ সম্প্রদায়সহ অদ্বৈত, হরিদাস 
ও দ্রীবাসের নাচের কথা আগেই বাঁলয়াছি। অনোরাও বাজনা বাঙ্জাইয়া খুব 


নাচগান করিয়াছিল । 


ঠাঞ ঠাঞ্জ এই মত মাল দশ পাচে। 
কেহ গায় কেহ বায় কেহ মাঝে নাচে ॥ 
লক্ষ লক্ষ কোটী কোগি হৈল সম্প্রদায় । 
আনন্দে নাঁচিয়৷ সর্ধ নবদ্দীপে যায় ॥ 


কেহো। কেহো নাচয়ে হইয়৷ এক মোল । 
দশ পাচে নাচে কেহ দয়া করতাল ॥ 


নাচিয়া যায়েন প্রভু গোরাঙগসুন্দর | 
বোঁঢ়য়৷ গায়েন চতুদ্দিগে অনুচর ॥ 


নাচিয়া নাচিয়া কীর্তন গ্রাহিতে গাহিতে নগরিয়াদের মধ্যে বেশ উন্মাদনা 
আঁসয়৷ গিয়াছিল। বৃন্দাবনদাস ইহার 'বিস্তারত বর্ণনা 'দিয়াছেন। 


কেহো৷ নাচে কেহে। গায় কেহো৷ বোলে হরি হরি। 
কেহো গড়াগাঁড় যায় আপন৷ পাসার ॥ 

কেহো কেহো৷ নানামত বাদ্য বায় মুখে । 

কেহে৷ কারে৷ কান্ধে উঠে পরানন্দ সৃথে ॥ 

কেহো৷ কারে চরণ ধাঁরিয়৷ পাঁড় কান্দে। 

কেহে৷ কারো চরণ আপন কেশে বান্ধে ॥ 

কেহো দণ্ডবং হয় কাহারো চরণে। 

কেহো কোলাকোি বা করয়ে কারো সনে ॥ 


বৃক্ষের উপরে গিয়া কেহো৷ কেহো৷ চড়ে । 
যুগে যুগে কেহো৷ কেহো৷ লাফ 'দিয়৷ পড়ে ॥ 
পাষণ্ীরে ক্রোধ কার কেহ ভাঙ্গে ডাল । 
কেহো৷ বোলে এই মু'ঞ পাষণ্তীর কাল ॥ 
মাটিতে কিলায় কেহে। পাষণ্ী বাঁলয়া । 
হার বাল বুলে পুন হুজ্কার করিয়া ॥ 


৫৮ বাঙ্গলা৷ কীর্তনের ইতিহাস 


এই মত কৃষ্ের উন্মাদে সর্বক্ষণ । 

1কবা বোলে কিবা করে নাহিক স্মরণ ॥ 
বৃন্দাবনদাসের বর্ণনা বেশ স্পষ্ট ও জীবন্ত। কীর্তনকালে ভক্তদের মধ্যে ভাবোন্মন্তত৷ 
আজও যথেষ্ট দেখা যায়। উন্মাদনার যেসব দৃষ্টান্ত বৃন্দাবনদাস 'দিয়াছেন তাহার 
অনেকগুলি এখনও সম্মেলক কার্তনে দেখা যায়। কীর্তন শুনিতে শুনিতে 
উন্মাদনাগ্রস্থ হওয়া ভক্তের পক্ষে বিশেষ সৌভাগ্োর্র কথা । 

নগাঁরয়াগণের কীতন শোভাযান্না নিয়া চৈতনাদেব নবদ্বীপের একান্তে নগর 

[সমুলিয়ায় আঁসিয়। উপ্পাচ্ছত হইলেন । এইখানেই কাজী সাহেবের বাড়ী । গান 
বাজনার শব্দ শুনিয়া কাজী প্রথমে ভাবিয়াছিলেন বিবাহযান্রার আওয়াজ । তাহার 
আদেশ অমান্য করিয়া কেহ কীর্তন কাঁরতে পারে ইহা তান ভাবিতেই পারেন নাই, 
'মোর বোল লঙ্য়া কে করে হিন্দ্রয়ানী'। পরে যখন খবর নয়া জানতে 
পারলেন যে নিমাই পাঁগত বহুলোক 'নিয়। কীর্তন কাঁরতে করিতে আসতেছে 
তখন 

কাজী বোলে হেন বুঝি নিমাঞ্জ প্ডিত। 

[বহা। করিবারে বা চাঁললা কোন ভিত ॥ 

এবা নহে মোরে লগঙ্ঘি হিন্দুয়ানী কবে। 

তবে জাত নিমু আঁজ সভা নগরে ॥। 
[কস্তু কীর্তনের শোভাযান্রা বখন বাড়ীর কাছে আসিয়া পাঁড়য়াছে তখন এত 
লোক, বিশেষতঃ নিমাই ও কার্তনীয়াদের মারমুখী ভাব দেখিয়া, কাজী লোকজনসহ 
পলাইয়৷ গেলেন। ক্লোধবশে নিমাই পাঁওত সকলকে ডাকিয়া বাঁললেন কাজীর 
বাড়িতে চানাদিক বোঁড়য়া আগুন লাগাইয়া! দাও । ভন্তর। বুঝাইয়া বালতে তিন 
[নিরস্ত হইলেন । তবে উত্তোজত নগরিয়ারা কাজীর ঘর দুয়ার বাগান ভাঙ্গয়। 
চুঁরয়া তছনছ করিয়া দিল। তাহার পর নিমাই পাঁগ্ডত নগবকীত্তন সঙ্গে নিয়া 
শঙ্খবাঁণক্ ও তাতীদের পাড়! খানিকটা ঘুরিগ্ অবশেষে ফিরিয়া গেলেন। 
বৃন্দাবনদাস এখানেই 1নমাই পাঁওত এ কাজী সংবাদ শেষ করিয়াছেন ( উপযুন্ত 
[ববরণ্রে জন] দুষ্টব্য চৈ. ভা. ২২৩ )। 

কৃষ্দাস কবিরাজ-কৃত 'চৈওন/চারতামৃতে' নগরকা্তন প্রসঙ্গে একটু নৃতন খবর 

আছে। কৃষ্দাসের বর্ণন৷ অনুসারে নগরকার্তন বাড়ীর কাছে আসতে কাজী 
ভয়ে লুকাইয়া পাঁড়য়াছিল । কার্তীনয়াদের মধ্যে "ওদ্ধত। লোক” কাজীর 
ঘরবাড়ী ও বাগান ভা্গয়৷ দল। কিন্তু নিমাই পাঁওত 'ভব্যলোক' পাঠাইয়। 
তাহাকে ডাকাইয়া আনিলেন। কাজী আসলে নিমাই পাঁওত তাহার সঙ্গে 


নবদীপে নগরকীর্তন &১৯ 


6৯৮ 


শিষ্টালাপ করিয়া বিচারে প্রবৃন্ত হইলেন। বিচারের শেষে মাইয়ের অনুরোধে 
কাজী কীঙনের উপর ঢালাও 'নিষেধাজ্ঞ৷ তুলিয়া তে৷ নিলেনই উপরন্তু ভবিষ্যতে 
কীতন অবাধ করিবার জন্য বংশধরদের উপর হুকুম জারী কাঁরয়া দিলেন 
( চৈ. চ. ১১৭ )1 কৃষফদাস বাঁলতেছেন বটে, 1কন্তু নিষেধাজ্ঞ। প্রত্যাহত হইয়াছিল 
[কনা সন্দেহ । হইলে বৃন্দাবনদাসের মতো৷ পরম উৎসাহী সম্প্রদায়প্রেমী গ্রন্থকার 
সে কথা না িখিয়া থাকতে পারতেন না। আর একটা কথা আছে। 
বৃন্দাবনদাস “চৈতন্যভাগবত” লাখয়াছিলেন চৈতন্দেবের [তিরোভাব হইবার 
(১৫৬৩৩) অস্প কয়েক বছর পরে। নগরকীরত্তনে যোগদানকারী বৈষ্বদের 
অনেকেই তখন জীবত। বৃন্দাবনদাস ইহাদের মধে] বেশ কয়েকজনকে চিনিতেন। 
বিশেষভাবে বলিতে হয় নিত্যানন্দর কথা । বুন্দাবনদাস নিভ্যানন্দর আত ঘাঁনজন। 
চৈতন্চরিতের তথ্য অনেকটাই তিনি পাইয়াছিলেন নিত্যানন্দর কাছে। নিত্যানন্দ 
নগরকীতনে চৈতন/দেবের সঙ্গে সঙ্গেই ছিলেন । কাজী আদেশ প্রন্যাহার করলে 
নিতানন্দর সম্মুখেই তাহ। ঘঁটিত। এতবড় একটা ঘটনা িতচানন্দ বৃন্দাবনদাসের 
কাছে গোপন কারিবেন ইহ। ভাবিবার ঘুন্তি নাই । কষ্দাস কবিরাজ 'চৈঙন/চরিতামৃত, 
(সমাপ্ত ১৬১২) 'লাখয়াছিলেন নগরকীতনের অন্ততঃ একশ বছর পরে। 
দীর্থাদনের ব্যবধানে ওই ঘটনার উপর অনেক রং চঁড়িয়াছে ইহাই সম্ভব ॥। কুষ্দাস 
কাঁবরাজ ানজেও বেশ আতশয়োন্তিপরায়ণ । অই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের কথা 
[বশ্থাস করা কাঁঠন। 

কাজীর আদেশ প্রত্যাহত হয় নাই এইরূপ ভাবাই যুক্তসঙ্গত। কল্তু তাহাতে 
নগরকীর্তনের প্রভক্ষ সামাজিক তাৎপর্য িকছুমা ক্ষু্ হয় না। বিষয়াট 
শ্রণিধানযোগ্য। এই নগরকীর্তনে বহু লোক একাতিত হইয়া নিমাই পাঁওতের 
পারচালনায় কাঙ্গীর অন্যায় আদেশ অমান্য কারয়াছিল। শাসকের দন্ত ও 
আস্ফালনের বিরুদ্ধে ইহ। নিরস্ত্র লোকের সবিয় প্রাতরোধ । কাজীর অত্যাচারে 
নগ্বারয়াগণ শয় পাইয়াছিল। নিমাই অহাদের ভয় ভাঙ্গিয়া দিলেন এবং 
তাহাদের সঙ্গে নিয়া আদেশ অমান্য করিলেন। তাহার পর নগারয়াদের 
কাতনসংঘট্র নিয়া একেবারে কাজীর বাড়ীতে উপাস্থত হইলেন। কম কথ 
নয়। মানুষের মনে [বিপুল সাহস ও ভরসা সণ্টার কারতে না পারলে এত বড় 
একটা কাও সম্ভব হইত না । নিমাই পাঁওত নবদ্বীপবাসীর মনে খুব একট। জোর 
আনয়া দয়াছলেন। কাজীর অত্যাচারের ভয়ে যাহারা নবদ্বীপ ছাড়িয়৷ যাইবে 
ভাবিতেছিল তাহারাই কাজীর বিরুদ্ধে নির্ভয়ে সোজা হইয়৷ দীড়াইল । ইহার একটা 
কারণ বোধ হয় এই যে চেতন্যপ্রপান্তিতে সাধারণ মানুষ আত্মপ্রাতিষ্ঠ। অর্জনের সম্ভাবন। 


৬০ বাঙ্গল৷ কীর্তনের ইতিহাস 


দেখিয়াছিল। নিমাই পাঁওতের ঈশতৃত্বে বিশ্বাস ইহার পাঁরপ্রক। 'নিমাই 
পাঁওতের মুখে নগরকীর্তনে যাইবার আহ্বান ঈশ্বরের আন্ান্বরুপ । বরাভয়দাতা 
ঈশ্বর স্বয়ং কীর্তন করিয়া সঙ্গে যাইবেন,. তখন ভয় পাইবার কি আছে । নিমাই 
পাঁওত নগারয়াদের বাঁলিয়াছিলেন, আম ঘ্বয়ং ঈশ্বর, তোমাদের সঙ্গে আছ, মুহূতের 
জন্যও তোমরা ভয় পাইও না। নিমাই পাঁওতের এই কথায় সন্ত্রস্ত মানুষের মেরুদও 
ধজু হইয়া উঠিম়াছিল। নগরকীর্তনের উন্মাদনার মধ্যে নগারয়গ্রণ বাঁলয়াছিল 

বৈকুষ্ঠ নায়ক অবতার শচীঘরে । 

আপানি কীর্তন করে নগরে নগরে ॥ 


সর্ববন্দ্য মহেশ্বর যে নাম প্রভাবে । 

হেন নাম সর্বলোকে শুনে বোলে এবে ॥ 

হেন নাম লও ছাড় পর অপকার। 

ভঙ্জ বিশ্বন্তর নহে করিমু সংহার ॥ (চে. ভা. ২২৩) 

শেষ কথাটায় উন্মাদনার লক্ষণ আছে । নগরকীর্তনের সময়ে নগাঁরয়াদের মনে 
যে প্রবল উম্মাদন৷ আঁসয়াছিল বৃন্দাবনদাসের বিবরণে তাহ। স্পষ্ট । সোঁদন এই 
উন্মাদনার প্রয়োজন ছিল । কারন দেখিলে কাজী অত্যাচার কারিতে পারে । এই 
আশঙ্কার মুখে বহু লোককে একনে সংহত রাখায় -টন্মাদনা খুব কাজে লাগিয়াছিল । 
শুধু এই একবার নয়. পরে বহু ক্ষেত্রে প্রবল প্রাতিপক্ষের বিরুদ্ধে মুখোমুখি দাড়াইবার 
সময় সাধারণ মানুষকে সম্মেলক কাঁর্তনে মন্ত হইতে দেখা গিয়াছে । 
নগরকীর্তনে আত্মশান্তির যে আভব্যন্তি দেখা গিয়াছিল একদিনের উম্মাদনাতেই 

তাহ। শেষ হয় নাই। নগরকীর্তনের পর 'নিমাই পাঁওত ভন্তসঙ্গে একান্তে যেমন 
কীর্তন করিয়াছেন তেমান প্রকাশ্যে কীর্তন কারয়াছেন নবদ্বীপের পথে এবং গঙ্গার 
ঘাটে। নিত্যানন্দও আগের মতো নবদ্বীপের পথে পথে ঘৃরিয়া নগরিয়াদের কাছে 
প্রচার করিয়াছেন । নগরকীর্তনের আগে নিমাই পঙিত নগাঁরয়াদের ঘরে ঘরে 
ঘুরিয়া কীর্তন করেন নাই। এইবার নিজেই সে কাজে নাময়া পাঁড়লেন। 
[নমাই পাওত 

এই মত প্রাতি বৈষবের ঘরে ঘরে। 

প্রাততদিন নিত্যানন্দ সংহত বিহারে ॥ (চৈ. ভা, ২২৫ )। 
এই সময় 'নমাই পাঁওতের ভাবাবেশ বাঁড়য়া যাইতেছিল । অনেক সময় বাহ্যজ্ঞান 
থাঁকত না। পথের মধ্যেই ভাবের ঘোরে অজ্ঞান হইয়৷ পাঁড়তেন। এই অবস্থাতেও 
নবদ্বীপের পথে পথে ঘুরিয়া কীর্তন করিয়াছেন ( চৈ. ভা. ২২৪, ২৫ )। নবদ্বীপে 


নবদধীপে নগরকীর্তন ৬১ 


কীর্তনের যে জনসমর্থন তৈরী হইয়াছিল এবং মানুষের মনে যে আত্মাবশ্বাস 
জাগ্রয়াছল তাহা সংহত করিয়৷ তুলিবার জন্য ইহার প্রয়োজন ছল । 
চৈতন্যদেব সন্বযাস নিয়। পুরীতে চাঁলয়৷ যাইবার পর নিমাই পাঁওতের অন্তরঙ্গ- 
গোষ্ঠী ভাঙ্গিয়।৷ যায়। 1কন্তু কীর্তন বাদ পড়ে নাই। নিত্যানন্দ নবদ্ীপে আঁসিলেই 
সেখানে খুব কীর্তন হইত । ভান্তগ্রচারের জন) গঙ্গাতীরে পর্যটন করিবার সময় 
[নত্যানন্দ নবদ্বীপে আঁসয়াছিলেন। 
নবদ্ীপে আস মহাপ্রভু নিত্যানন্দ । 
হইলেন কীর্তনের আনন্দ মৃ্তমন্ত ॥ 
প্রাত ঘরে ঘরে সব পারষদ সঙ্গে । 
নিরবাঁধ বহরেন সঙ্কীর্তন রঙ্গে ॥ ( চৈ. ভ।. ৩1) 
শুধু নবদ্ধীপে নয়, অন্যন্ও চৈতন্যভস্তদের মনে রাজনিগ্রহের ভয় যে কাটিয়া 
গিয়াছিল বৈষব সাহিতে; তাহার হীঙ্গত আছে। চৈতন্যদেব ও নিতযানন্দর প্রিয়পান্র 
গদাধরদাসের বাড়ী ছিল দক্ষিণেশ্বরের কাছে এড়েদহ গ্রামে (উত্তর চাৰশ পরগণা)। 
প্রচার ভ্রমণকালে নিত্যানন্দ এক্ডেদহ আসলে গদাধরদাসের বাড়ীতে কীর্নের 
সমারোহ হয়। সেখানকার কাজী “কীর্ত্নের প্রাত দ্বেষ করয়ে অপার ৷ নিত্যানন্দ 
এড়েদহ আসলে কাজী বোধহয় ?কছু আনষ্ট করিয়াছিল। রান্লিবেলা গদাধর 
সোজা কাজীর বাড়ীতে গিয়৷ তঙ্জন গর্জন করিয়া আপিলেন। 
যদ্যাঁপ কাজী মহা হিংসক চারত। 
তথাপিহ না বোলে কিছু হইল স্তম্ভিত ॥ (তদেব) 
কাজীর সঙ্গে গদাধরদাসের বিবাদের কথা জয়ানন্দর কাব্যেও আছে (চৈ, ম. 
৯১৭১ )। কালনার গোরীদাস পাঁওত “প্রেম উন্মাদে কাজীর সঙ্গে বিবাদ 
করিয়াছিলেন। বিবাদের ফলে বোধহয় গৌরীদাসকে কিছুদিন সয়া থাকতে 
হইয়াছিল (চৈ. ম. ৯১৬৯ )। বলরামদাস এক যবনকে নিগ্রহ করিয়াছিলেন 
বাঁলয়া জয়ানন্দর কাব্যে (৯১৭৬ ) উল্লেখ আছে। 
ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ভাগে ভান্তধর্মের অন্যতম বড় প্রচারক শ্যামানন্দ। 
“প্রেমবিলাস" গ্রন্থে তাহার সঙ্গে রাজপ্রাতীনাধর বিবাদ হইবার কাহিনী আছে। 
ঘটনাটি সংক্ষেপে বাঁলতেছি। শ্যামানন্দ শিষ্য সেবক সঙ্গে নিয়৷ কীর্তন করিতে 
কাঁরতে প্রচার করিতেন। একাঁদন শের খা পাঠান নামে এক রাজপ্রাতাঁনাধ 
শ্যামানন্দকে কীর্তন করিতে দেখিয়৷ থামিতে বাঁলল ৷ শ্যামানন্দ তাহার আদেশ 
শুনিলেন না। তখন শের খাঁ জোর করিয়া খোল করতাল ভাঙ্গিয়া দিল। নুদ্ধ 
শ্যামানন্দ হুঙ্কার করিয়৷ উঠিতে পাঠানের দাড় গৌপ প্ুঁড়য়া গেল আর তাহার 


৬২ বাঙলা কীর্তনের হাতিহাস 


মুখ দিয় রন্ত উাঠতে লাগল । রান্নে চৈতন্ঃদেব স্বপ্নে পাঠানের কাছে আঁসয়৷ 
এক চড় মারিয়৷ কথ শুরু করিলেন এবং তাহাকে ভয় দেখাইয। শ্যামানন্দর শরণ 
লইতে আদেশ দিলেন। অনন্যোপায় পাঠান তাহাই করিল প্রে. বি. ১৯ বিলাস)। 
গালগল্পের মত শোনায় বটে। তবে বাড়াবাড়ি বাদ দিলে রাজশান্তর কীর্তন 
[বরোধিত। এবং বৈষবদের প্রাতরোধের অন্য কাঁহনীর সঙ্গে শ্/মানন্দ-শের খা 
সংবাদের মিল আছে। 


রাজধানী গৌড় ও তাণ্ড ( গোঁড়ের দক্ষিণে, ১৫৬৫ হইতে ক্ছুদিনের জন। 
বাঙ্গলার রাজধানী ) হইতে শুরু কারয়া সপ্তগ্রাম পর্যন্ত গঙ্গার দুই তীরের সুলতনী 
শাসনের অনেকগু!ুল বড় বড় কেন্দ্র ছিল। ভান্তি আন্দোলনের সূচনা ও প্রসারও 
গঙ্গার দুই তীরভাম ধাঁরয়া। নবদ্বীপ ও শ্ান্তপুর হইতে শুরু। তাহার পর 
চৈন্যদেব এবং তাহার নিতানন্দ প্রমুখ পরিকরগণের চেষ্টায় গজাতীরবতী 
অঞগুলে ভীন্তধর্ম শ্রচারের ঘাঁট পরপপ গাঁড়য়। উঠিল । যে অণুলে এই ঘাঁটিগুলির 
অবস্থান তাহার বস্তর অনেকখানি, উত্তরে মুশিদাবাদ জেলায় কাদীর কাছে 
চৌয়।রিগাছ। হইতে দাক্ষণে আদগঙ্গার মোহন। অণুলে ছন্রভোগ ও হাতয়াগড় 
(সুন্দরবন, দাক্ষণ চবশ পরগণ।) পর্যস্ত। এই অণ্চলের মধে! অথুয়। (নর্তমান কালন। 
শহর ) বর্ধমান, সা'লমাবাদ € উলা-বীরনগর ), সপ্তগ্রাম, হাতিয়াগড় প্রভৃতি 
শাসনকেন্দ্র। এই সব জায়গায় ব। ধারে কাছে 1ছল ভাঁন্তধর্মের ঝড় বড় ঘাঁটি 
যথা, অন্ুয়।, বর্ধমানের কাছে কুলীনগ্রাম, সালমাবাদের কাছে শ্ান্তপুর ও ফুঁলয়। 
হাঁওয়াগড় এবং আহার কাছে ছণ্রভোগ । সপ্তগ্রামে একট৷ বড় ভান্তিধর্সের ঘাঁটি তৈরী 
হইয়াছিল । ইহার কাছে ছিল কুমারহ্র ( হালিসহর ) ও কীচরাপাড়া। শাদন- 
কেন্দ্র হইতে একটু দূরের জায়গ। ধাঁরলে তে। বহু বৈষব ঘাঁঁট পর পর সাঙ্গান। 
গঙ্গাতীর বা গঙ্গ৷ সমীপবর্াঁ এই সব জায়গায় বড় বড় মহান্তরা নিয়ত কীর্তন করিয়া 
ভী্তধর্ম প্রচার কারিতেন। কান উপলক্ষে লোক সংঘট্ট শাসকদের কাছাকাছিই 
হইত। বৃন্দবনদাস, জয়ানন্দ ও কৃষ্তদাস কাঁবরাজের সাক্ষো দেখ। যাইতেছে 
শাসকবগ্গ কীর্তনের সমারোহে বেশ নারাজ ছিল 1 কীর্তন যাহারা করিত তাহাদের 
বেশীর ভাগই তো সাধারণ লোক ৷ রাজশান্তর অসন্তোষ দোখিয়৷ অহারা ভয় পার 
নাই। তাহাদের মনে খুব একট! জোর আসসয়৷ গিয়াছিল । 


ঢত্তর্থ পল্িচ্চ্হেল 


চৈতন্যদেবের দেশভ্রেমণ, প্রচার ও সংগঠন 


নবদ্ধীপে বংসরাধককাল ভাবাদর্শ ও কীর্তন প্রচার করিবার পর নিমাই পাত 
সম্াসী হইয়া গেলেন। কানটায়াভে গিয়া কেশব ভারতীর কাছে সন্নাস গ্রহণ 
করিলেন ১৫১০ সালের ২৬শে জানুয়ারী ভাঁরখে । সন্বস আশ্রমে তাহার নাম 
হইল শ্রীকৃফচেতনা। সংক্ষেপ করিয়। বলা হয় শ্রীচৈতনা ঝ চৈতন/দেব । সন্ব্যস 
জীবনে তাহার প্রিয় সহচর স্বরূপ দামোদর চৈঙন/দেব ও তাহার চারজন ঘন্ি 
পাঁরকর বনত্যানন্দ, অদ্বৈত আচার, শ্রীবাস ও গদাধর পাওওকে শ্রীকফের পীচাঁট 
তত্ব বলিয়া নরূপণ করিয়াছলেন। স্বরূপ দামোদরের বিচারে পণ্তন্রাত্মক কৃষ্ণের 
ভস্তরুপ চেহন্যদেব স্বয়ং, অদ্ধৈত আচাধ ভক্তাবভার, নিত্যানন্দ ভভ্তস্বরূপ. শ্রীবাস 
ভস্তাখ্য এবং গদাধর পাঁও৩ ভশ্তশান্ত। প্রথেশ্বরের সবপ্রধান তত্ব ভনস্তরুপ 
হিসাবে স্বরূপ দামোদর চৈতন্যদেবকে মহাপ্রভু বলিয়৷ আভাহত কারয়াছেন 
( গৌরগণোদ্দেশদীপিকা।, শ্লোক ৮-১৩ )। মহাপ্রভু আভিধাটি ভন্তপনাজে খুব 
প্রিয়। অনেকেই চেতন/দেবকে শুধ্‌ মহাপ্রভু বালয়৷ উল্লেখ করেন! 

সন্ন্যাস 'নিবার পরাঁদন কাটোয়। হইতে বাহর হইয়। চেতন্যদেব সাত আট দিন 
রাঢ় অণুলে ঘুঁরিয়৷ বেড়াইয়াছিলেন। মুরার গৃপ্তর কাব্য আছে যে চৈতন্যদেব্রে 
গ্তবস্থল 1ছল ব্রজ অর্থাং মথুরা-বৃন্দাবন ( কড়চা, ৩।৩।১।। এই কথার সমর্থন 
পাওয়া যায় কৃষ্দাস কাবরাজের রচনায় (চৈ চ. ৯৩ )। বৃন্দাবঝনদ।স অবশ্য 
বাঁলতেছেন চেতন্/দেবের উদ্দেশ্য ছিল বক্রেশ্বর যাওয়। (চৈ. ভা. ৩1১)। রা হইতে 
1ফরিয়া চৈতনাদেন শান্তপুরে আসলেন । এখানে তিনাঁদন থাকিয়া নীলাচলের 
পথে রওনা হইয়া গেলেন (চৈতন্যচন্দ্রোদয়ম্, ৬।৫)। নীলাচল (বর্তমান নাম 
পুরী ) জগন্নাথদেবের আঁধষ্ঠানক্ষেতর, পুরুষোত্তঘধাম । চৈতনাদেব এখানে সমন্বযাস 
জীবন যাপন করেন। 


৬৪ বাঙ্গলা কীতনের ইতিহাস 


চৈতন্যদেব নীলাচলে পৌছান মার্চ মাসের প্রথম দিকে (১৫৬১০ )।. 
1কছুদন-_কাবিকর্ণপুর বাঁলতেছেন আঠারে। দিন-_নীলাচলে থাকবার পর 
মার্চ মাসের শেষাশেষি (বা অহার কিছু পরে ) চৈতন্যদেব নীলাচল হইতে 
চাঁললেন দাঁক্ষণ ভারত। দাঁক্ষণে 'তাঁন গিয়াছলেন সেতুবন্ধ রামেশ্বরম পর্যস্ত। 
দ্ুই বছর আটমাস ধাঁরয়৷ দুই দফায় দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ শেষে চৈতন্যদেব নীলাচলে 
[ফারয়া আসলেন ১৫১২ সালের শেষ 'দিকে। 


পরের বছর অর্থাৎ ১৫১৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শেষাঁদকে চৈতন/দেব 
বাঙ্গল৷ হইয়া ব্রজের উদ্দেশ্যে যারা করেন। কিন্তু সেবার তাহার বৃন্দাবন যাওয়া 
হইল না। বাঙ্গলার রাজধানী গৌড়ের উপান্তে অবান্থিত রামকোলি হইয়া 
সাঁওতাল পরগণার (বিহার ) অন্তর্গত কানা ( কানাই ) নাটশালা পর্যন্ত গিয়া 
আর অগ্রসর হইলেন না। বাঙ্গলার 'বাঁভন্ন স্থান ঘুরয়া ১৫১৪ সালের জুন 
মাসে নীলাচলে ফিরিয়া আঁসলেন। ওই বছরেই শরৎকালে ( সম্ভবতঃ অক্টোবর 
মাসে ) তাহার বৃন্দাবনযান্লা। এবার গেলেন ঝাড়খণ্ডের পথে । বৃন্দাবন হইতে 
প্রয়াগ ও বারাণসী হইয়৷ ১৫১৫ সালের মার্চ মাসে নবদ্বীপের পরপারে কুলিয়ায় 
উপাচ্ছত হইলেন। তাহার পর শান্তপুর হইয়া নীলাচলে ফিরিয়া আসলেন 
সেই বছর মে মাসে ( চৈতনাচারআমৃতমৃ, ১৯৫, ২০।৯-৩% ; চে. চ. ২১৬, ১৭, 
২৫) ইহাই চৈতন্মদেবের শেষ তীর্থযান্র। ৷ নীলাচল ছাড়িয়া তান আর বাঁহর 
হন নাই। টানা আঠারো বছর নীলাচলে বাস কাঁরয়াছেন। এখানে ১৪৫৫ 
শকে (১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দ ) বৈশাখ মাসে অক্ষয় তৃতীয়ার দিন (২৭২৮ এাপ্রল ) 
অথবা রথযাল্লার কয়েকদিন পর ২৯শে জুন চৈতন্যদেবের দেহাবসান হয় (প্রভাত 
মুখোপাধ্যায় ১৯৮০ £ ৪৬-৪৬ )। 


সম্্যাস গ্রহণের পর শান্তপুর হইতে নীলাচল যান্রায় চৈতন্যদেবের সঙ্গী 
ছিলেন নিত্যানন্দ, মুকুন্দ দত্ত, গদাধর পাঁওত, জগদানন্দ পঙ্ত, ব্রহ্গানন্দ 
(ভারতী বা পুরী) এবং গোবিন্দ! শান্তপুর হইতে দক্ষিণ দিকে চাঁলয়া 
চৈতনাদেব সদলে আটিসারা ( বর্তমানে বারুইপুর সহরের অংশ, দক্ষিণ চাঁ্বশ পরগণা ) 
হুইয়া ছন্রভোগে (বারুইপুর হইতে দক্ষিণে মথুরাপুর রেল স্টেশনের মাইল 
চারেক প্র-দাক্ষিণে ) উপনীত হইলেন। ছন্রভোগ তখন প্রাসদ্ধ স্থান। ইহার 
কাছেই শতমুখী গঙ্গা । ছন্রভোগের অগ্ভলঙ্গ ঘাট ( এখন বরাশী গ্রামে ) হইতে 
চেতনাদেব নৌকা করিয়া উৎকল দেশের প্রয়াগঘাটে 1গয়াছিলেন । নৌকার 
বন্দোবস্ত করিয়। 'দয়াছিলেন ছন্রভাগের ভূস্বামী রামচন্দ্র খান (চৈ. ভা. ৩।২ )। 


চৈতন্যদেবের দেশভ্রমণ, প্রচার ও সংগঠন ৬৫ 


আটিসারা ও ছন্রভোগ দুই জায়গাই তখন গঙ্গাতীরবর্তা। সেই সময় গঙ্গার 
গাঁতপরথ ছিল অন্যরকম । এখন যেখানে কিকাতার ময়দান তাহার দক্ষিণ- 
পশ্চিমে আসিয়া গঙ্গা দুইভাগে বিভন্ত হইয়া যাইত। একটি ম্রোতধারা ছিল 
দাঁক্ষণ-প্ব বাহনী, বর্তমান আঁদগঙ্গার খাত তাহার প্রবাহপথ। এই প্রবাহ 
এখন লুপ্তপ্রায়। উৎসমূখ হইতে কালীঘাট হইয়। গাঁড়য়া পর্ধবস্ত আঁদগঙ্গা এখন 
আঁতশয় ক্ষীণতোয়া । তাহার পর হইতে আদ গঙ্গার খাত একেবারে মাঁজয়া গিয়াছে । 
তবে বারুইপুর, শাসন, জয়নগর-মাঁজলপুর, ছন্রভোগ, বরাশী, নিজ খাড়ি প্রভৃতি 
স্থানে বিলীয়মান খাতের চিহ এখনও দেখা যায়। চৈতন্যদেবের সমসামায়ক 
কবি বিপ্রদাস পিপলাই-রাঁচিত 'মনসাবজয়' কাব্যে (১৪৯৫) এই প্রবাহপথের 
বর্ণনা আছে (মনসাবজয়, ৯1৪, ৬)। সমকালীন মানচিন্রকর জাও দ্য 
বারোস (১৪৯৬-১৫৭০ ) কৃত বাঙ্গলার মানচিত্রে গঙ্গার দুইটি প্রবাহ পথই 
দেখান আছে (গোল ১৯৮৩ ? ১১৭ )। ইহার শতাধক বৎসর পরে পটার 
ফন ডেন বুকে বাঙ্গলার যে মানচিন্ন (১৬৬০) প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহাতেও 
গঙ্গার দক্ষিণ-প্ব বাঁহনী এবং দাক্ষিণ-পশিম বাহিনী প্রবাহ স্পষ্টভাবে দেখা 
যাইতেছে ( নীহাররঞ্জন রায় ১৯৪৯ ঃ ৩ নং মানাঁচত্র)। দক্ষিণ-প্ৰ বাহিনী 
আঁদগঙ্গা শতমুখী হইতে বাভন্ন মুখে ভাগ হইয়৷ বঙ্গোপসাগরে বাঁহয়া ষাইত। 
সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝ ক তাহার আগে হইতে দক্ষিণ-পৃূৰ বাঁহনী আঁদ- 
গঙ্গ৷ মাঁজয়া যাইতে থাকে । অবশেষে দাঁক্ষণ-পাঁশচম বাহনী খাতাঁটই হইয়। 
ওঠে গঙ্গার একক প্রবাহ পথ । সাগরসঙ্গমগামী এই খাত্টাই এখন আমাদের 
পরিচিত। আঁদগঙ্গার জীবৎকালেই দেখা যাইতেছে গঙ্গার দাঁক্ষিণ-পশ্চিম খাতাঁট 
প্রবলতর। 'ন্রবেণী হইতে উৎপন্ন গঙ্গার শাখা সরঘ্বতী সপ্তদশ শতক পর্যত্ত 
বেশ বড় নদী 'ছিল। কাঁলিকাতার হেস্টিংস এলাকার বিপরীত পারে অবাস্ছত 
বেতড়ে (হাওড়। সহরের অংশ ) সরস্বতী গঙ্গার দক্ষিণ-পশ্চিম ধারার সঙ্গে মিলত 
হইত। আরও দক্ষিণে মোঁদনীপুর জেলার গেঁওথাঁলতে গঙ্গার দক্ষিণ-পশ্চিম 
প্রবাহের সঙ্গে মাঁলিত হইত রূপনারায়ণ (তখন নাম ছিল মন্ত্রেশ্বর ) নদ। 
তাহার পর গঙ্গা-রূপনারায়ণের মিলিত জলরাঁশ দাক্ষণ-পৃব দকে একটু বাকিয়। 
সাগর সঙ্গমের দিকে বহমান । সাগরের পথে পশ্চিম দিক হইতে হলদী ও 
রসুলপুর নদী এই প্রবাহে আঁসয়া পাঁড়ত। বারোস ও বুকে উভয়ের মানাচত্রেই 
দেখ। যাইতেছে ষে আঁদ গঙ্গার দুহীট প্রশস্ত ধারাও প্র দিক হইতে আসিয়া 
সাগরমুখী গঙ্গা-বৃপনারায়ণ প্রবাহে পাঁড়তেছে। সাগর সম্লিধানে এই নদী হইয়া 
উঠিত বিস্তীর্ণ ও প্রবল । বারোস এবং বুকের মানচিত্রে ইহা স্পষ্ট 

বা. কী. ই.-& 


৬৬ বাঙ্গলা কীর্তনের হাতহাস 


বৃন্দাবনদাসের কাব্য অনুসারে চৈতন্যদেব ছন্রভোগ হইতে নৌকায় চাড়িয়া ওদ্র 
( ওঁড়শ৷ ) দেশের অন্তর্গত প্রয়াগ ঘাটে উপনীত হন। তাহার পর দাতনে সুবর্ণরেখা 
নদী পার হইয়া জলেশ্বর 'দিয়৷ নলাচলের পথে চলিয়া যান (চৈ.ভা. ৩২ )। 
এখনকার মোদনীপুর জেলা তখন ওড়শার মধ্যে। মেদিনীপুরের উত্তর-প্ব 
প্রান্তে রূপনারায়ণ এবং প্রপ্রান্তে গঙ্গা-রূপনারায়ণ প্রবাহ ছিল বাঙ্গলা ও ওাঁড়শার 
সীমানা। আঁদগঙ্গার যে দুইটি ধারা গঙ্গা-রূপনারায়ণে পাঁড়ত তাহার একটি 
পঁশ্চিমমুখী, আন্দাজ হয় কুলপীর খাঁনকট। দক্ষিণে ইহার সঙ্গমন্ছুল । অন্য 
ধারাটি দক্ষিণ-পশ্চিমমুখী । বুকের মানচিত্রে ইহার নাম সাগর নদী । এই দুইটি 
ধারার একটি, সম্ভবতঃ পশ্চমবাহিনী ধারাটি, বাহিয়। চৈতন্যদেব ছন্রভোগ হইতে 
গঙ্গা-রূপনারায়ণ প্রবাহে পৌছিয়া পশ্চিম পারে ওাঁড়শায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। 
্রয়াগগ ঘাটের অবস্থান আনশ্চিত, এ বিষয়ে বৃন্দাবনদাসও কোন ইঙ্গিত দেন 
নাই। তবে তন প্রয়াগ্ঘাটের অন্য পাঁরিচয় একটু "দিয়াছেন £ প্রয়াগ ঘাটের 
কাছেই ছিল গরঙ্গাঘট ও ঘুধিষ্ঠির কর্তৃক প্রাতীষ্ঠত শিব মান্দর। মোঁদনীপুর 
জেলায় পটাশপুর থানার মধ্যে কেলেঘাই নদীর ধারে পাথরঘাট। নামে একটা জায়গা 
আছে। এখানে একট। বেশ উচু টঢিবির উপর কঙ্কেশ্বর মহাদেবের মান্দর | 
বর্তমান মান্দিরাটি অধাচীন, তবে চিবিটি যে প্রাচীন মান্দরের ধ্বংসাঝশেষ অহাতে 
সন্দেহ নাই। 'ঢাবর উপর একট দীর্ঘ (১০) ফিট ) ইটের প্রাচীর দেখ। যায়। 
ইহার আশেপাশে ইতস্ততঃ ছড়াইয়। আছে পীচাঁট কষ্ঠি পাথরের অলঙ্কৃত স্তন্ত। 
ঢাবাঁটর প্রাঁদকে প্রাচীনকালের প্রশস্ত বাধান ঘাট, ভাঙ্গাচোরা৷ অবস্থায় পাঁড়য়া 
আছে। মন্দির ও ঘাটের ভগ্রাবশেষ দেখিয়া মনে হয় দেবস্থান হিসাবে পাথরঘাটা 
এক সময় বেশ জমকালে জায়গা ছিল । প্রায় তাঁরশ বছর আগে লেখা একট৷ 
[বিবরণে (বসু ভশ্তিসাগর ১৩৬৬ £ ৩-৪) আছে যে এই পাথরঘাটা তখনও 
প্রয়াগঘাটা নামে পরিচিত ছিল এবং কঙ্কেশ্বর শিবকে লোকে যুঁধাষ্ঠর কর্তৃক 
প্রাতাষ্ঠত মহেশ বাঁলয়া জানিত (ব্রাট রাজার সভায় অজ্জতবাসকালে যুধিষিরের 
নাম ছিল কঙ্ক )। প্রকৃষ্ট যাগ গেখানে হয় সেই জায়গ! প্রয়াগ। এই অর্থে 
প্রাসদ্ধ দেবস্থান হিসাবে পাথরঘাটার প্রাণ পারিচয় সম্ভব । 

পাথরঘাটাকে যাঁদ বৃন্দাবনদাস-কিত প্রয়াগ্রঘাট৷ বাঁলয়া ধরা হয় তাহা হইলে 
চৈতন্যদেব গুঁড়শায় ঢুঁকয়াছিলেন হলদী নদীর মোহন। 'দিয়া। ভগবানপুরের 
উত্তরে মিলত হইবার পর কংসাবতী ও কেলেঘাই নদীর যুস্তপ্রবাহ হলদী 
নামে পরিচিত। পাথরঘাটার কয়েক মাইল দাঁক্ষিণ-পাঁশ্চিমে সাউীর। এখানকার 
দাস মহাপানরা প্রাচীন ভূগ্বামী বংশ। ছররভোগের রামচন্দ্র খান না কি ইহাদের 
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জাতি 'ছিলেন। দাস মহাপান্র বংশে প্রবাদ আছে যে চেতন্যদেব প্রয়াগঘাটার 
পবে নন্দ কাপাসিয়া বাধ ধরিয়া সাউীর হইয়া দাতন গিয়াছলেন ( তদেব )। 
নন্দ কাপাসিয়ার বাধ পুরানে। ও প্রীসদ্ধ জাঙ্গাল। এই সড়কটি মন্দারণ (হুগলী 
জেলা ) হইতে মৌঁদনীপুরে জেলার রামজীবনপুরে আসবার পর খড়ার, বরদা, 
পান্না, ঝুমঝাঁম, গোলগ্রাম ও ডেবরা পর্যন্ত প্রথমে উত্তর*্প্র দিকে তাহার পর 
দাঁক্ষণ ও দক্ষিণ-পাশ্চম দিকে খাঁনকট! ঘুঁরিয়। আবার সোজা দাঁক্ষণমূুখী গাঁততে 
[পঙ্গলা, সবং ও পটাশপুর থানার এলাকা আতিন্রম করিয়৷ অবশেষে দক্ষিণ-পশ্চিম 
দিকে ঘুরয়া দাতনে পৌঁছিত। বিহার হইতে আসা যে সড়কটি বাকুড়া ও 
মোঁদনীপুর জেল। ভেদ কাঁরয়৷ পুরী যাইতেছে তাহা প্রাচীন তীর্থপথ। এখন 
ইহার নাম পিলাগ্রম রোড। নন্দ কাপাসিয়ার বাধের সঙ্গে পিলাগ্রম রোডের 
সংযোগস্থল দাতন ( সাঁতরা ১৯৮৭ £ ৩৪-৩৬ )। হলদ? ও কেলেঘাই 'দিয়। পাথর- 
ঘাটায় আসিয়া থাকিলে চৈতন্যদেব নন্দ কাপাসিয়ার বাধ ও ?পলাগ্রম রোড ধাঁরয়। 
নীলাচল গিয়াছিলেন বাঁলিয়া মনে হয়, কেনন। এইটাই সোজা পথ । একটু গোল 
বাধে মুরারি গুপ্তর কথায়। মুরারর কড়চায় আছে যে চৈতন্যদেব তমলুক 
হইয়। নীলাচলে গিয়াছিলেন ( ৩।৬।২ )। মুরারি গুপ্ত শান্তপুরের পর একেবারে 
তমলুকের নাম কারিতেছেন, ছন্রভোগের উল্লেখ তান করেন নাই। ছন্রভোগের 
কথা অবশ্য আঁবশ্বাস করা কাঁঠন, কারণ কৃষ্ণদাস ক বিরাজও ছন্রভোগের কথা 
বাঁলয়াছেন (চৈ. চ. ২৩ )। ছন্রভোগ হইতে নীলাচলে যাইতে হইলে হলদী 
নদী দিয় মেদিনীপুরে ঢোকাই যুক্তিযুন্ত কেননা এইভাবে গেলে চালু পথ 
দয়া িলাগ্রম রোডে ওঠা সহজ হয়। তাহা ছাড়া ছন্রভোগে চৈতন্যদেবের 
সহায়ক রামচন্দ্র খান যাঁদ সাউীরর দাস মহাপান্রদের জ্ঞাতি হইয়। থাকেন তবে সে 
দক দিয়াও নন্দ কাপাসিয়ার বাধ ধরিয়। সাউীর হইয়। যাওয়াই সুবিধাজনক ছিল । 
সাউীরর দাস মহাপান্রর৷ বোধ হয় চেতন্যদেবের অনুরাগ হইয়াছিলেন। আজও 
এই পাঁরবারের চেতন্যপন্থী বৈষবত৷ প্রসিদ্ধ । 

ছন্রভোগ হইতে তমলুক হইয়া নীলাচল যাওয়া ঘুরপথ । ছন্রভোগ হইতে 
গঙ্গ-বৃপনারায়ণে পাঁড়য়৷ তমলুক যাইতে হইলে পয়ীন্রশ মাইলের মতে উজানে 
যাইতে হয়। তবে তমলুকে যাওয়ার কথ একেবারে উড়াইয়। দেওয়৷ যায় না। 
তমলুক তথন বেশ বড় জায়গা । এখানে ভীন্তপ্রচারের একটা ঘাঁটি করিবার 
কথা চৈতন্যদেব ভাঁবয়। থাঁকতে পারেন। তমলুক হইতে নন্দ কাপাসয়ার বাঁধ 
ধারবার রাস্তা ছিল দুইটি । একটি পথ পিঙ্গলা এলাকার মধ্য দিয়া, আর একটি 
নরঘাটে হলদী নদী পার হইয়া ভগবানপুর ও পটাশপুরের ভিতর দিয়া। তমলুক 
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হইয়া গেলে চৈতন্যদেব গুঁড়শায় প্রবেশ করিয়াছলেন গেঁওখালিতে বা তাহার 
কাছাকাছি কোথাও । এক অর্থে প্রয়াগ্গ বাঁলতে তিন নদীর সঙ্গমম্থল বোঝায় । 
জাও দ্য বারোসের মানাঁচন্রে দেখা যাইতেছে গঙ্গার সাঁহত মিলনের মুখে রূপনারায়ণের 
প্রবাহ দুই ধারায় বিভন্ত। এখনকার গেঁওখালির কাছে রূপনারায়ণের এই দুইটি 
ধারা গঙ্গার সাহত মিলিত হইত। এই কারণে গঙ্গা-রূপনারায়ণের সঙ্গমস্থল 
প্রয়াগঘাট নামে পরিচিত হইয়া থাকিতে পারে। প্রাচীন লোকেরা এখনও 
গেওখালিকে প্রয়াগ বলিয়া অভিহিত করেন। 

বৃন্দাবনদাস ও মুরারি গৃপ্তর সাক্ষ্য অমিল থাকায় চৈতন্যদেব মোঁদনীপুর জেলার 
ভিতর 'দিয়৷ ঠিক কোন পথে নীলাচলে গিয়াছিলেন তাহা ধরা গেল না। তবে 
পাথরঘাটা বা তমলুক যেখান হইতেই তাহার যারা শুরু হোক না কেন এটা বলা 
যায় যে চৈতন্যদেব নন্দ কাপাসিয়ার বাঁধ ধরিয়। সাউরি হইয়। দাতনে ( মোঁদনীপুর ) 
[পলাগ্রম রোড ধারয়াছলেন। দাতনে সুবর্ণরেখা পার হইয়া! তান আসলেন 
জলেম্বরে (বালেশ্বর জেলা, গুঁড়শ। )। সেখান হইতে গেলেন রেমুনা (বালেশ্বর ১ 
তাহার পর যাজপুর ( কটক জেলা )। যাজপুরে অনেক মন্দির ও বহু ব্রাহ্মণের 
বাস ছিল। চৈতন/দেবের প্বপুরুষরা নাক যাজপুরের ঝাঁসন্দা ছিলেন । চৈতন্য- 
দেবের পিতামহ উপেন্দ্র মিশ্র যাজপুর হইতে শ্রীহট জেলার ( বর্তমান বাংলাদেশে ) 
ঢাকা দক্ষিণে উঠয়। যান। যাজপুর ছাড়িয়া চৈতন্যদেব কটক. ভুবনেশ্বর ও 
সাক্ষীগোপাল আঁতক্রম করিলেন। তাহার পর কমলপুরে পৌঁছয়। দোঁখতে 
পাইলেন জগন্নাথ মন্দিরের ধ্বজ। ( কড়চা, ৩।৬-১০ ; চৈ.ভা, ৩1২ )। 

শান্তপুর হইতে নীলাচল পর্যন্ত জলেস্থছলে দীর্ঘপথ চৈতন/দেব ও তাহার 
সঙ্গীরা কীর্তন করিতে করিতে চলিয়াছিলেন । আটিসারা গ্রামে তাহারা অন্ত 
পাওঁভের আশ্রয়ে 'সর্থরান্রি কষণকথা কীর্তন প্রসঙ্গে (6.ভা, ৩২ ) যাপন 
করিয়া ছন্রভোগে উপনীত হন। এখানে মুকুন্দ দত্তর গানে চৈতন্যদেব নৃত্য 
করিয়াছলেন। ছন্রভোগের লোকেও তাহাদের আগমনে উৎসাহিত ও আনান্দিত 
হইয়াছিল। সেই সময় বান্দলার সুলতানের সঙ্গ গাঁড়শার রাজার যুদ্ধ চালতোঁছল । 
সীমান্ত পার হওয়া দুক্কর ( চৈতনযক্দ্রোদযম্, ৬।১৪-১৫ )। ছন্রভোগের ভূথ্বামী 
রামচন্দ্র খান চৈতন্যদেবের অনুরাগী হুইয়াছিলেন। তিনি নৌক৷ করিয়া সীমান্ত 
পার হইবার ব্যবস্থা কাঁরয়া দেন। ছন্রভোগে নৌকায় উঠিয়। সপাঁরকর চৈতন্/দেব 
কীর্তন শুরু করিলে মাঝি কীর্তন থামাইতে বাঁলল কারণ নর্দীতে ডাকাতের ভয় 
আছে, পারের জঙ্গলে আছে বাঘের উপদ্রব। মাঝির কথায় চৈতন্যদেবের 
সঙ্গীরা কীর্তন বন্ধ করিলে 'তাঁন বাঁললেন ভয় নাই, আম তোমাদের রক্ষা 
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করিব। আবার কাঁর্ডন শুধু হুইল। গঙ্গাঘাটে চৈতনাদেব সদলবলে সারা 
রাত কীর্তন করিয়াছিলেন। সুবর্ণরেখার তীরে কারয়াছলেন নৃত্য । ভুবনেশ্বর 
আসিয়া কৃত্তিবাস ( িঙ্গরাজ ) মান্দরে শিবের সম্মুখে নৃতা্গীত করিয়াছলেন। 
মরার গৃপ্ত বালতেছেন পথে চৈতন্যদেব কৃষ্ণনামগুণগান এবং এই গ্লোকটি পাঠ ও 
গান করিয়াছিলেন । 

রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব পাহি মাম। 

কৃষফ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব ন্রাহি মাম্‌ ॥ 

( কড়চা ৩।৫1৪-৬ ) 
কমলপুরে জগন্নাথ মন্দিরের ধ্বজা দোঁখয়া চৈতন্যদেব শ্লোক পাঠ কারতে 
লাগিলেন। শ্লোকগুলি সম্ভবতঃ চৈতন্যদেবের নিজের রচনা । বৃন্দাবনদাসের 
কাব্যে একটি শ্লোক উদ্ধত আছে। শ্লোকটি এখানে তুলিয়া দিতোঁছ। 

প্রাসাদাগ্রে নিবসাঁত পুরঃ স্মেরস্তারাবন্দো | 
মামালোকা ম্মিতসুবদনো বালগোপালমৃত্তিঃ ॥ 
( চৈ.ভা, ৩২) 
[ যাঁহার মুখপদ্ম বিকশিত সেই বালগোপালমূতি শ্রীকৃ আমাকে দৌঁখিয়া সুমধুর 
হাস্য শ্রীবদনের সমধিক শোভা বিস্তার করিতে করিতে প্রাসাদের উপর আমার সামনে 
আসয়া উপাস্থৃত হইয়াছেন । ] 
চৈতন্যদেব দাক্ষিণাত্যে যা শুরু কারয়াছলেন নীলাচলের দক্ষিণ-পশ্চিম দকে 
অবাশ্থত আলালনাথ হইতে। সঙ্গে ছিলেন কৃষ্দাস নামে একজন সেবক । 
দাক্ষণদেশ ভ্রমণের সময় চৈতন্যদেব কীর্তন ও নৃত্য করিয়া পথ চালিয়াছেন | 
কনর্তন বাঁলতে কৃষ্ণনামগান। 
কফ কক কক কৃ কৃ কফ কৃষফ হে। 
কফ কফ কৃ কৃষ্ণ কষ কৃষ কষ হে ॥ 
কফ কৃষ্ণ কষ কষ কৃষ কৃষ্ণ রক্ষ মাং। 
কৃষণ কৃষ কৃষ্ণ কৃষণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাঁহ মাং ॥ 
( কড়চা, ৩১৪1১ ) 
এই গ্লোক9 একটু বিস্তারিত ও পরিবতিত আকারে কৃষদাস কবিরাজের কাব্যে 
চৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত] ভ্রমণ প্রসঙ্গে উদ্ধত আছে। কৃষণদাসের সাক্ষা অনুসারে 
শ্লোকটি চৈতন/দেবের রচনা (চ.চ. ২৭ )। 
আলালনাথ হইতে চৈতন্যদেব আসলেন কৃর্মক্ষেত্রে। ওাঁড়শার গঞ্জাম জেলায় 
চিকাকোল স্টেশন হইতে আট মাইল পূর্বে অবাস্থিত কৃর্মক্ষেত্র কুর্মাবাতারের মা্দর 
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আছে। মাঁন্দরটি তখন মধব সপ্প্রদায়েয় পরিচালনাধীন ছিল। কর্মক্ষেত্র হইতে 
চেতনাদেব গেলেন জিয়ড়ে। 'জিয়ড়ে 'বিশাখাপত্তনম ( আন্ধ প্রদেশ ) হইতে আন্দাজ 
পচ মাইল উত্তরে। এখানে নৃসিংহ অবতারের মান্দর আছে। মান্দির পরিচালনা 
করিতেন শ্রী সম্প্রদায়ের বডগলই শাখাতুন্ত বৈফবগণ। জিয়ড়ের পরে চৈতনাদেবের 
গন্তব্যস্থল শ্রীরঙ্গম। তামিলনাড়ুর কুম্তকোণম হইতে চার পাচ মাইল পশ্চিমে 
অবাস্থত শ্ত্রীরঙগম ববাশিষ্টাদ্বিতবাদের প্রবর্তক ও শ্রী সম্প্রদায়ের প্রাতঠাতা 
রামানুজাচার্ষের সাধনপাঁঠ ও প্রধান কর্মক্ষেত্র। রামানুজের পর মতপার্থক্যের ফলে 
শ্রী সপ্রদায় বডগলই ও তেঙ্গলই নামে দুই শাখায় ভাগ হইয়া যায়। দুই শাখার 
মধ্যে তেঙ্গলই একটু বেশী ভক্তিবাদী। তেঙ্গলই শাখার প্রধান কেন্দ্র শ্রীরঙগম | ইহা 
দক্ষিণ ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান । 

শ্রীরঙক্ষেত্রে চৈতন্যদেব ন্রিমল্ল ভট্ট ( মতান্তরে বেজ্কট ভট্ট) নামে এক ব্রাহ্মণের 
বাড়িতে চাতুর্মাস্য যাপন করেন । ন্রিমল্লের বালক পুত্র গোপাল তাহার দেখাশোনা 
কাঁরত। গোপালের চারিন্লাগুণে চৈতন্যদেব আকৃষ্ট হন। ( কড়চা, ৩/১৫।১৫-১৬)। 
গোপালকে তিনি বৃন্দাবনে যাইবার নির্দেশ দিলেন। 'পিতামাত৷ উভয়েই গত 
হইলে গোপাল ভট সংসার ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে চলিয়া যান ' 'ভ.র. ১১২১, 
১৬৩-৬$ )। 

শ্রীরঙ্গম হইতে সেতুবন্ধ রামেশ্বরমে 'গিয়৷ চৈতন্যদেবের দাক্ষিণ ভ্রমণ শেষ হইল । 
ফেরার পথে তিনি গোদাবরী নদীর তীরে বিদ্যানগরে ( আধুনিক রাজমহেন্দ্রী, 
আন্ধ প্রদেশ ) রায় রামানন্দর সঙ্গে দেখা করিতে গেলেন । গোদাবরী নদীর মোহনা 
সন্নিহত আন্ধ প্রদেশের উত্তর-পৃ্ৰ অংশ তখন গাঁড়শ। রাষ্ট্রের অন্তর্গত । রসজ্ঞ বৈষ্ণব 
রায় রামানন্দ ছিলেন ওড়িশা রাজার অধীনে গোদাবরী মণ্ডলের মহামাুত অর্থাৎ 
শাসনকতা। চেতন্যদেব দাক্ষিণাত্যে যাইতেছেন শুনিয়া ওাঁড়শার রাজা প্রতপরুদ্রের 
সভাপওত বাসুদেব সাবভৌম তাহাকে রায় রামানন্দর সঙ্গে দেখা করিতে বঁিয়। 
'দিয়াছলেন। চৈতনাদেন বিদানগর হইতে নীলাচলে 'ফারয়া আসলেন ১৫১২ 
সালের মে মাসে। কয়েকটা দিন নীলাচলে থাঁকয়াই তিনি আবার চালয়া 
গেলেন বিদ]ানগরে ৷ দুই বারে সাধ্য ও সাধন সম্পর্কে রামানন্দর সঙ্গে চৈতনাদেবের 
দীর্ঘ ও অন্তরঙ্গ আলোচন। হয়। রামানন্দর সঙ্গে কয়েকমাস কাটাইবার পরে চৈতন্যদেব 
তাহাকে সঙ্গে নিয়৷ নীলাচলে ফিরিয়া আসিলেন নভেম্বর মাসে (চৈতনাচারিতামৃতম্‌, 
১২।৯৪-১৩৪ ও ৯৩।১-৬১ ; সুখময় মুখোপাধ্যায় ১৯৮৪ ৪ ৯, ১৬-১৬ )। 

চৈতন্যদেব প্রথমবার বৃন্দাবনযান্রা কররিয়াছলেন বাঙ্গলা হইয়া । বাঙ্গলায় 
ঘুরিবার সময় তাহার সঙ্গী ছিলেন নিত্যানন্দ। প্রধানতঃ মুরারি গুপ্তর কড়চা 
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€( ৩।১৭1৬-২০, ৩1১৮১-২১ ), বৃন্দাবনদাসের “চৈতন্যভাগ্বত' (৩1৪) এবং 
জয়ানন্দ-বিরচিত “চৈতন্যমঙ্গলে'র (৮1৩, ৪ &, ৬ ) সাক্ষ্য 'মিলাইয়া চৈতন/দেবের 
বাঙ্গলায় ভ্রমণের €( ১৫১৩-১৪ ) বিবরণ 'দিতেছি। 

চৈতনাদেব নীলাচল হইতে জলেশ্বর ও দাঁতনের পথে মন্দারণে ( হুগলী জেলায় 
আরামবাগ মহকুমার দাক্ষণ-পশ্চম প্রান্তে) উপনীত হইলেন। দীতন হইতে 
মন্দারণে যাইবার দুইটি পথ ছিল। একটি নন্দ কাপাসিয়ার বাধ আর একটি 
পথ নারায়ণগড়, মৌদনীপুর, কেশপুর ও ক্ষীরপাই হইয়া সোজা উত্তর মুখে 
মন্দারণ যাইত। কোন পথে চৈতন্যদেব গিয়াছলেন তাহা স্পষ্ট নয়। মন্দারণ 
তখন বাঙ্গলা ও ওঁড়শার সীমান্তে বাঙ্গলার সুলতান রাষ্ট্রের সীমান্ত ঘাঁটি। মন্দারণে 
বাঙ্গলায় প্রবেশ করিবার পর চৈতন্যদেব উত্তর-প্রমুখে চাঁলয়। বর্ধমান সহরের কাছে 
মাঁঞপুরা ( বা আমাইপুর ) গ্রামে জয়ানন্দর ?পতা সুবুদ্ধি 'মশ্রের বাড়ীতে আগমন 
করিলেন। তাহার পর আবার উত্তর-প্রমুখী পথে গঙ্গ৷ পার হইয়৷ বায়ড়া গ্রামে 
বাসুদেব সাবভৌমের ভ্রাতা যশস্বী পাঁওত 'বিদ্যাবাচষ্পাতর বাড়ীতে আসিলেন। 
বায়ড়া শাস্তপুরের কাছে। [ চৈতনাচন্দ্রোদয়মূ (৯।২৫-৩৩ ) এবং “চেতন্য- 
চারতমৃত” (২১৬ ) অনুসারে চৈতন্যদেব বাঙ্গলায় আসিয়াছিলেন ভিন্ন পথে। 
চৈতনাদেব মন্্েশ্বর ( রূপনারায়ণ ) পার হইয়৷ [পিছলদা গ্রামে বার্গল। রাষ্ট্রে প্রবেশ 
করেন। 'পছলদ। হাওড়া জেলায় শ্যামপুর থানার মধ্যে। তমলুক হইতে 
রূপনারায়ণ পার হইয়া সাত আট মাইল দাঁক্ষণ-প্ৰে ইহার অবস্থান। পছলদা 
হইতে চৈতন্যদেব নৌকাযোগে পানিহাটি আসেন। তাহার পর কুমারহট্র ও 
কাচরাপাড়। হইয়৷ গেলেন শাঁন্তপুরে ৷] 

টচৈতনাদেবের যান্তাপথের সব জায়গাতেই লোকজনের ভীড় হইতোছিল। বায়ড়াতে 
ভীড় খুব বাঁড়়। গেলে চৈতনাদেব নবদ্বীপেব পরপারে গঙ্গার পশ্চিম তাঁরে ( তখন 
নবদ্বীপ ছিল গঙ্গার প্ব তীরে, নদীর গাঁত পাঁরবর্তন হওয়াতে এখন পাশ্চমতীরবত, 
বুকের মানাচত্র দুষ্টব)) কুঁলিয়। গ্রামে মাধবদাসের বাড়ীতে চিয়। আসলেন । 
এখানে তিনি সাতাঁদন ছিলেন। চেৈতন্যদেব আসিয়াছেন শুনিয়া 

কিস্বা মুকঃ কন্ন্‌ পঙ্গু ঃ িমন্ধঃ 'কস্া বৃদ্ধঃ কিং শিশুঃ কিং 'স্রিয়ো বা। 

যে যে সবে শ্রীনবন্ধীপতভূস্থাঃ প্রীত্যুদ্রেকান্তে তত্র বাথ জগ্মনঃ ॥ 


মধ্যে মধ্যে তত্র লোকগ্রচায়ৈরত্যুদিগ্ো ভুয়সোহন্তর্দধাতি। 
[কন্তুংকষ্ঠ। বর্ধতে গাঢ়গাড়ং তেষাং তেষাং ক্ন্দতাং মুস্তকণ্ঠমূ ॥ 
( চৈতমচারতামৃতম্‌, ২০।২৭, ২৯)। 
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[ নবদ্বীপভুমর ক মূক, কি পন্গু, ি অন্ধ, 1 বৃদ্ধ, [ক শিশু, ক স্ত্রী (সকল: 
লোক ) প্রীতির উদ্রেক হওয়াতে সেই চ্ছানে গ্রমন করিল। "মধ্যে মধ্যে 
( চেতন্যদেব ) জনসমাগমের ( আধিক্য) হেতু উদ্দিগ্ন হইল্না বারবার অন্তর্ধান করিতে 
লাঁগলেন। কিন্তু (লোকে) মুস্তকণ্ে ক্রন্দন করায় তাহাদের উৎকণ্ঠা বাঁড়তে 
লাগিল ।] 

কুলিয়৷ হইতে চৈতনাদেব গঙ্গাপথে আসলেন বাঙ্গলার রাজধানী গৌড় নগরের 
্রান্তবতাঁ রামকেলি গ্রামে । এখানে দেখা হইল সনাতন ও রূপের সঙ্গে । সনাতন 
ও রূপ সহোদর ভাই। দুইজনেই সুলশ্ান হুসেন শাহের আঁত উচ্চপদদ্ছ কর্মচারী 
ছিলেন। সনাতন ছিলেন সকর অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী, তাহার খেতাব ছিল মল্লিক । 
রূপ 'ছিলেন দাবির খাস অর্থাং সুলতানের একান্ত সচিব। কর্ণাট ব্রাহ্মণবংশজাত 
সনাতন ও রূপ ছিলেন শান্ত্জ্ঞ, বিদগ্ধ পাঁওত ও নিষ্ঠাবান বৈষব। সুলতানের 
চাকরী করিয়া দুই ভাইয়ের মনে গ্লান জান্ময়াছিল। ঠৈতন্যদেবের সঙ্গে দেখ। 
হইলে সনাতন তাহাকে বাঁললেন, আমার মত গাপাশয় ও অপরাধী আর কেহ 
নাই, আমাকে ক্ষমা করুন ( কড়চা, ৩১৮৩ )। কৃষফদাস কবিরাজের কাব্য অনুসারে 
সনাতন আর একটু খুলিয়া বাঁলতেছেন 

শ্লেচ্ছ জাতি শ্লেচ্ছ সেবা করি শ্রেচ্ছ কর্ম । 
গোত্রা্ধণদ্রোহী সঙ্গে আমার সঙ্গম ॥ ( চৈচ. ২১) 
কৃষ্দাসের লেখায় আছে যে ইতিপ্বে সনাতন ও রূপ বারবার পন্র 'লাঁখয়৷ চৈতন্য- 
দেবের কাছে দৈন্যজ্ঞাপন করিতোঁছলেন। ইহাদের সঙ্গে দেখা করিবার জন্যই 
চৈতন্দেবের রামকেলি আগমন (তদেব )1 সম্ভবপর বটে। সনাতন ও রুপের 
রাজকার্ষে মন ছিল না। রাজপদের বন্ধন হইতে মুন্তির উপায় জানিতে চাহিয়। 
তাহারা চৈতন/দেবকে 'চাঠ 'লাথয়াছিলেন। উত্তরে চৈতন্যদেব সনাতন ও বূপকে 
আপাতকত্ব্যর হীঙ্গত 'দিয়া এই প্লোকাট 'লাখিয়। পাঠান। 
পরব]সাঁননী নারীব্যগ্রাঁপ গৃহকর্মসু। 
তদেবাস্বাদয়ত্যন্তর্ণবসঙ্গরসায়নং ॥ ( তদেব) 
[ পুরুষান্তরে আসন্ত কুলবধূ প্রকাশ্যে গৃহকর্মে রত থাঁকয়াও মনে মনে সেই 
প্রেমাস্পদের সঙ্গে নবসঙ্গমের রসই আস্বাদন করে ।] 
তাহার পর €চতনাদেব সনাতন ও রুপকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন 
ঘর যাহ ভয় ছু না কীরহ মনে। 


আঁচরাতে কৃফ তোমায় কারবে উদ্ধার ॥ (তদেব) 


চৈতনাদেবের দেশভ্রমণ, প্রচার ও সংগঠন 2৩ 


চৈতনাদেবের সঙ্গে খুব লোকের ভীড় ফিরিতোছল। রামকেলিতেও খুব 
ভীড় হইয়ছিল। চৈতন্যদেবের সঙ্গে এত লোক সংঘট্র সনাতন ও রূপের ভাল 
লাগে নাই। তাহারা চৈতনাদেবকে বাঁললেন, এত লোক সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছে, 
এ ভাবে বৃন্দাবনে যাওয়। ঠিক নয়। রাজদরবারে থাঁকিয়৷ তাহার বোধ হয় বুঝতে 
পারিয়াছিলেন ইহাতে বপদ হইতে পারে। কেশব ছান্রর মতো ঠাহাদের মনেও 
হয়ত সুলতানের দিক হইতে বিপদের আশঙ্কা ছিল। সনাতন ও রূপের পরামর্শ 
মাঁনয়া চৈতন্যদেব কানাই নাটশাল ( সাওতাল পরগণা, বিহার ) হইতে নীলাচলের 
দিকে 'ফারয়৷ চলিলেন (চৈ.চ. ২১, ১৭ )। 
ফারবার পথে প্রথমে নামিলেন শান্তপুরে। এখানে অদ্বৈত আচার্যর বাড়ীতে 
কয়েকাঁদন থাঁকয়া গেলেন। নবদ্বীপ হইতে গঙ্গাদাস পাঁওত, মুরারি গুপ্ত প্রমুখ 
ভন্তদের খবর 'দিয়া৷ আনান হইল । ইহাদের সঙ্গে আসিলেন চৈতন্যদেবের মাত৷ 
শচীদেবী। শ্রীগর্ভ পাঁওত, জগদীশ পাঁগত, গোপীনাথ আচার্য প্রভৃতি ভন্তরাও 
আ'সিয়৷ উপাচ্থিত হইলেন । নিরন্তর কৃষ্ণকথ। ও কীর্তন চাঁলতে লাগিল । এই 
সময় অদ্বৈত আচার্যর গুরু ও চৈতন্যদেবের পরমগুরু মাধবেন্দ্রপুরীর আরাধনা তিঁথ 
উপলক্ষে অদ্বৈত আচার্য উৎসবের আয়োজন করিলেন। এই উৎসবে কীর্তনের 
খুব ঘটা হইয়াছিল । 
শঙ্খ ঘণ্টা মৃদ্গ মান্দরা করতাল। 
সঙ্কীত্তন সঙ্গে ধ্বনি বাজয়ে বিশাল ॥ 


মণলী করিয়। নাচে সর্ব ভন্তগণ। 
মধো নাচে মহাপ্রভু শ্রীশচীনন্দন ॥ (চে.ভা ৩৪) 


গোবর্ধন মজুমদার সপ্তগ্রামের বিশিষ্ট রাজপদোপজীব। তাহার ছেলে রঘনাথ 

অস্প বয়স হইতেই চৈতন্যগতপ্রাণ হইয়৷ উীঠয়াছিলেন। রঘুনাথ নীলাচলে 
চৈতন্যদেবের কাছে চঁলিয়৷ যাইবার চেষ্টা করিলে গোবর্ধন ছেলেকে ঘরে আটকাইয়া 
পাহার৷ বসাইয়া দিলেন । এবার চৈতন্যদেব শাঁস্তপুরে আ'সিয়াছেন শুঁনয়৷ রঘৃূনাথ 
পিতার অনুমতি নিয়া সেখানে উপাস্থত হইলেন। রঘুনাথ নীলাচলে যাইতে 
চাহিলে চৈতনাদেব তাহাকে বাঁললেন 

চ্ছর হঞঞ ঘরে যাহ ন৷ হও বাতুল। 

রুমে কলমে পায় লোকে ভবসিন্ধকুল ॥ 

মর্কটবৈরাগ্য না কর লোক দেখাইঞা । 

যথাযোগা বিষয় ভূ অনাসন্ত হঞা ॥ 


৭98 বাঙলা কীর্তনের হীতহাস 


অন্তরনিষ্ঠ কর বাহ্যে লোক ব্যবহার । 
আঁচরাতে কৃষ্ণ তোমার করিবেন উদ্ধার ॥ 


এই উপদেশ দিয়া চৈতন্যদেব রঘুনাথকে বাঁলিলেন আমি বৃন্দাবন হইতে ফিরিলে 
তুম নীলাচলে চাঁলয়া আঁসিও ( চে.চা. ২১৬ 91 
শান্তপুর হইতে চৈতন্যদেব আসলেন কুমারহট্ে ৷ শ্রীবাস নবদ্বীপ হইতে 
এথানে উঠিয়া আঁসিয়াছিলেন । ি কারণে জান না। তবে তাহার বোধহয় বিশেষ 
1কছু অসুবিধ। হইয়৷ থাঁকবে । কাজকর্ম একেবারে ছাড়িয়। 'দিয়৷ শ্রীবাস 'বম্ষ চিত্তে 
সব সময় বাড়ীতে বাঁসয়া থাঁকতেন। তাহার দিন চলাই ভার হইয়া উীঁচয়লাছিল। 
চৈতন্যদেব শ্্রীবাসের ভাই শ্রীরাম পাঁগুতকে ডাঁকয়া শ্ত্রীবাসের ভরণপোষণের একটা 
ব্যবস্থা কারয়া দিলেন। 
শ্রীবাসের বাড়ীতে ভন্তরা আঁসয়। জড় হইয়াছিল । তাহাদের সঙ্গে কয্েকাদন 
কাটাইয়। চৈতন্যদদেব পানিহ।টিতে রাঘব পাঁওতের বাড়ীতে আসলেন । তাহার 
আগমন সংবাদ শুনিয়া কাছাকাছি জায়গা হইতে ভন্তগণ রাঘব পাঁওতের বাড়ীতে 
আসিয়৷ উপাঁস্থিত হইল । সমবেত ভক্তদের সঙ্গে চৈতন্যদেব কীর্তনাঁদ “পরম আনন্দ” 
কারয়া কয়েকাঁদন যাপন করিলেন ॥ এানিহাট হইতে চৈতনাদেব গ্রেলেন 
বরাহনগর । এখানে ভাগবতাবশারদ ব্রাহ্মণ রঘুনাথের ভাগবতপাঠে খুশি হইয়া 
চৈতন্যদেব তাহাকে ভাগবতাচার্ষ উপাধি দিলেন । 
এই মত প্রীতি গ্রামে গঙ্গাতীরে । 
রাহয়। রাঁহয়। প্রভু ভক্তের মান্দিরে ॥ 
সবার করিয়৷ পূর্ণ মনোরথ কাম । 
পুনঃ আইলেন নীলাচল ধাম ॥ ( তদেব) 
চৈতন্যদেব দ্বিতীয়বার বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন (১৫১৪ ) বনপথে, 
ঝাড়খণ্ডের ভিতর দিয়৷ (চেতন্যচন্দ্রোদয়ম, ৯।৩৪-৩৫, চৈ.ভা. ১১ )। বঝাড়খও 
বাঁলতে ছোটনাগপুর মালভামির পাহাড়ী বনময় ভূখণ্ড । সঙ্গে চলিলেন মান দুই জন, 
বলভদ্র ভট্টাচার্য ও তাহার ব্রাহ্মণ ভৃত্য । বাড়খণ্ডের মধ্য দিয়া যাওয়ার বর্ণন! 
1দয়াছেন কৃষণদাস কাঁবরাজ । 
প্রাসদ্ধ পথ ছাড় প্রভু উপপথে চলিলা । 
কটক ডাঁহনে কারি বনে প্রবোৌশলা ॥ 


পথে যাইতে করে প্রভূ উচ্চ সঙ্কীর্তন ॥ 


চৈতন্যদেবের দেশভ্রমণ, প্রচার ও সংগঠন ৭৮ 


ঝাঁড়খণ্ড চ্ছাবর জঙ্গম হয় যত। 

কৃষনাম দিঞা কৈল প্রেমে উনমত ॥ 

যেই গ্রাম দিয়া যান যাঁহা করেন স্থিতি । 

সে সব গ্রামের লোকের হয় প্রেমভন্ত ॥ 

কেহ যাঁদ তার মুখে শুনে কৃষফ্নাম। 

তার মুখে আন শুনে তার মুখে আন ॥ 

সভে কৃষ্ণ হাঁরি বাঁল নাচে কান্দে হাসে। 

পরল্পরা সম্বন্ধে বৈষব হৈল সর্ব দেশে ॥ ( চে.চ. ২১৭) 


ঝাড়খণ্ডের মধ্য দিয়া যাইবার সময় ভক্তিপ্রচার করার কথা মুরার গুগ্তর কড়চা 
(৪1১।১২-১৩ ), বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবত' (১১) ও লোচনদাসের “চৈতন্য- 
মঙ্গলে 'ও (581২।৭৭-৭৯ ) আছে। 

রামকোলিতে চৈতনাদেবের সঙ্গে দেখা হইবার পর সনাতন ও বুপ্র আর 
সংসারে মন টিকিল না। প্রথমে রূপ তাহার পর সনাতন রাজকার্য ও বিষয়-আশয় 
ছাঁড়িয়।৷ বৈরাগাবশে বাহির হইয়। পড়িলেন। চৈতন/দেব বুন্দাবনে যাইবেন ইহা 
তাহারা জাঁনতেন। তাহারা বৃন্দাবনের দিকে রওনা দিলেন। ওাঁদকে চৈতনাদেব 
বৃন্দাবন হইতে ফিরিতেছিলেন। পথে রূপের তাহার দেখ হইল প্রয়াগে। রূপের 
সঙ্গে ছিলেন তাহার ছোট ভাই বল্লভ। বড় দুই ভাইয়ের মতে৷ বল্লভও সুলতানের 
অধীনে উচ্চপদাধিকারী ছিলেন। তাহার খেতাব ছিল অনুপম মল্লিক 
(চৈ.চ. ২১৯ )।1 ইনি জীব গোস্বামীর পিতা । পরম বৈষ্ণব বল্পভও বোধ হয় 
সংসার ছাড়ুয়৷ বড় ভাইয়ের সঙ্গে বাঁহর হইয়া পাঁড়য়াছিলেন। প্রয়াগে চৈতন!দেব 
রূুপকে রসশান্ত্র বিষয়ে উপদেশ দিলেন । তাহার পর রূপকে বাঁললেন বৃন্দাবন 
ঘুরিয়া নীলাচলে আঁসও ( চৈ.চ. ২১৯ )। 


সনাতনের সঙ্গে চৈতন্যদেবের দেখা হইল কাশীতে। সনাতন চৈতন্যদেবের 
সঙ্গে প্রায় দূইমাস কাশীতে বাস করেন। এই সময় চৈতন্যদেব তাহাকে ভান্ত- 
1সদ্ধান্ত শিক্ষা দেন। “চৈতন্চারতামৃতে ( ২২০-২৪) ইহার বিবরণ আছে। 
কাশীতেই চৈতন্যদেব সনাতনকে বৃন্দাবনে গিয়া থাকতে বীলিলেন। ইতিপ্ৰে 
রূপকে 'তীন বৃন্দাবনে থাঁকয়া শশস্ত্রপ্রচার করিতে বাঁলয়াছিলেন। সনাতনকেও 
[তান বাঁললেন 


তুমিহ করিও ভান্তশান্ত্রের প্রচার । 
মথুরার লুপ্ত তীর্থের কারহ উদ্ধার ॥ 


৭৬ বাঙ্গলা কীর্নের ইতিহাস 


বৃন্দাবনে কঁফসেবা বৈষ্ণব আচার । 
ভন্তিস্মাতিশান্ত্র করি কাঁরহ প্রচার ॥ ( চৈ.চ. ২২৩ )। 


কাথা করাঙ্গয়া মোর কাঙ্গাল ভন্তগণ। 
বৃন্দাবনে আইসে তার কার্হ পালন ॥ (চৈচ. ২২৫)। 
চৈতন্যদেব নীলাচলে 'ফাঁরবার পর রূপ ও বল্পভ বাঙ্গল৷ হইয়া পুরী যাল্া 
করিলেন। পথে গঙ্গাতীরে বল্লভের মৃত্যু হয়। রূপ একা পুরীতে আঁসলেন। 
এখানে চৈতন্যদেব তাহাকে আবার রসশাস্ত্র বিষয়ে উপদেশ দিলেন । এবার বৃপকে 
তিনি বাললেন বৃন্দাবনে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে। 
-“*বৃন্দাবনে যাহ তুমি রাঁহয় বৃন্দাবনে। 


রসশান্ত্র তুমি কাঁরহ নিরূপণ 

তীর্থ সব লুপ্ত তার করিহ প্রচারণ ॥ 

কৃষ্ণসেবা ভীন্তরস কারও প্রচার । 

আমিহ দোঁখতে তাহা যাব একবার ॥ (চৈ. ৩১ )। 

সনাতন ও বূপকে বুন্দাবনে পাঠাইবার আগে চৈতন্যর্দেব সুবুদ্ধি রায়কে 

বৃন্দাবনে বাস করিতে বাঁলয়াছিলেন। সুবুদ্ধ রায় বা্গলায় উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ বা 
বিশিষ্ট ভূম্যাধকারী ছিলেন। কোন কারণে -সুলতান হুসেন শাহ তাহার 
জাতিনাশ করেন। মনের গ্লানিতে সুবুদ্ধি রায় কাশীতে গিয়া পাঁওতদের কাছে 
প্রায়শ্চিত্তের বিধান চাহিলে তাহার। গরম ঘি খাইয়া আত্মহত্যা করিবার বিধান দেন। 
এই সময় বৃন্দাবনের পথে চৈতন্যদেব কাশীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সুবুদ্ধি 
রায় তাহার সঙ্গে দেখা ক'রিয়া সব কথ বাঁললে 

প্রভু কহে ইহা হৈতে যাহ বৃন্দাবন । 

নিরন্তর কর কৃষণনাম সঙ্কীন্তন ॥ 

এক নামাভাসে তোমার পাপ দোষ যাবে। 

আর নাম হইতে কৃষ্চরণ পাইবে ॥ 

আর কৃষ্ণনাম লৈতে কৃ্সস্থানে 'স্ছিতি। 

মহাপাতকের হয় এই প্রায়শ্চিত্ত ॥ (চে. হ২৫)। 

চৈতন্যদেবের কথায় সুবুদ্ধি রায় বৃন্দাবনে বাস কাঁরতে গেলেন। পরবর্তী 

কালে বৃন্দাবনে চৈতন্য-অনুগামীদের যে সংগঠন গাঁড়য়া উঠিয়াছিল তাহার প্রথম 
থুর্ণট সুবৃদ্ধি রায় । বৃন্দাবনে তাহার নিজের জীবনযান্তা ছিল খুবই সাধাসধা, কিন্তু 
বাঙ্গলা হইতে কেহ আঁসলে খুব যত্র কাঁরয়৷ তাহার দেখাশোনা কাঁরতেন। রূপ 


চৈতনাদেবের দেশভ্রমণ, প্রচার ও সংগঠন ৭৭ 


প্রথমবার বৃন্দাবনে আসলে সুবৃদ্ধি রায় তাহাকে আশ্রয় "দয়া বৃন্দাবন ঘুরাইয়া 
দেখাইয়াছিলেন। সনাতন আসলে তাহাকেও তিনি খুব সমাদর করিয়াছিলেন 
( তদেব )। 

বৃন্দাবন হইতে 'ফিরবার পথে কাশীতে থাকাকালীন চৈতনাদেব "ভিক্ষা 
করিতেন তপন "মিশ্র নামে এক রান্মণের বাড়ীতে । তপন 'মিশ্রর ছেলে রঘুনাথ 
তাহার পরিচর্যা করিত। রঘুনাথ তখন তের চৌদ্দ বছরের বালক । সে চৈতন্য- 
দেবের অনুরাগী হইয়া ওঠে। চেৈতন্যদেব রধুনাথকে বলিলেন, তুমি ভাগবত্চর্চা 
কর। [পতমাতার মৃত্যুর পর রঘৃনাথ নীলাচলে আসলে চৈতন্যদেব তহাকে বৃন্দাবন 
চাঁলয়া যাইতে বলিলেন। রঘুনাথ বৃন্দাবনে গিয়া উঠিলেন সনাতন ও রূপের 
আশ্রয়ে ( কড়চ।, ৪1১/১৪-১৭, চেন, ৩1১৩ )। 

কাশী হইতে চৈতন্যদেব নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করেন বাঙ্গলা ঘুঁরয়। (১৫১৫ )। 
বাঙ্গলায় আঁসয়৷ প্রথমে উপস্থিত হইলেন নবদ্ীপের পরপারে কুয়া গ্রামে । 
তাহার পর মায়ের কথায় তাহার নবদ্বীপে আগমন । নবদ্বীপ হইতে আঁস্বকা 
কালন৷ ও শান্তপুর। আম্বক। কালনায় গৌরীদাস পাঁওতের কাছে দুই এক দিন 
থাঁকয়৷ আসিলেন শাস্তিপুরে। এখানে অদ্বৈত আচার্ধর বাড়ীতে ভক্তদের সমাগম 
হইলে তাহার্দের সঙ্গে কীর্তনাদ কারলেন। কয়েকদিন পরে তমলুক হইয়া 
নীলাচলযান্রা (কড়চা, ৪/১৪।১-১৭ ও 8১৫।১-১৩, লোচন, চৈ.ম. 81৩।২৩৩-২৪৮)। 
চৈতন্যদেব বাঁলয়াছিলেন 

গোড়দেশে হয় আমার দুই সমাশ্রয়। 
জননী জাহবী হয় দুই দয়াময় ॥॥ ( চৈচ. ২১৬) 

জননী, জাহবী ও জন্মভূমি দর্শন তহার এই শেষ বার। বাঙ্গলায় তান আর 
আসেন নাই। 

চৈতন্যদেবের সন্যাস একটু আকাস্মক বাপার বাঁলয়া মনে হয়। চেতন্যদেব 
হয়ত মনে মনে সন্যাসের জন্য উৎসুক ছিলেন। কিন্তু যখন নবদ্বীপে ভক্তিপ্রচার 
এবং অনুগামীদের সংগাঠিত করিয়া তুলিবার কাজ সবেমান্র জাময়। উাঠতেছে সেই 
সময় সন্ধ্যাস নিবার কথা চৈতন্যদেব নিজেও বোধ হয় ভাবেন নাই। একটা 
ঘটনার দরুন সম্বযাসগ্রহণ ত্বরান্বিত হয়। ঘটনা বৃন্দাবনদাস সাবন্তারে বলিয়াছেন। 
একাদিন নিমাই পাঁওতের সঙ্গে এক পড়ুয্নার আধ্যাত্মিক বিষয়ে তর্ক বাধে । নিমাই 
পাঁওত তখন ভাবাবস্থায় ছিলেন। তিনি পড়য়াটিকে ঠেঙ্গা হাতে তাড়া করেন। 
পড়ুয়াটি পলাইয়া৷ বাচে। সতীর্থর এই নিগ্রহ শুনিয়া নবদ্ীপের পড়য্লারা খুব 
উত্তোজত হইয়া ওঠে। তাহারা ঠিক করে আর কখনও এই রকম হইলে সকলে 


৭৮ বা্গলা কার্নের ইতিহাস 


মিলিয় নিমাই পণ্ডতকে মারিবে। পড়ুয়াদের সঙ্কস্প জানিতে পাঁরয়৷ নিমাই 
পাঁওত হেঁয়াল কাঁরয়৷ বাঁললেন 

কাঁরল পিঞ্পালখণ কফ নিবারিতে। 

উলাটয়। আরও কফ বাঁড়ল দেহেতে ॥ 
ইহার অর্থ এই যে মানুষের পারল্রাণের জন্য আম যে চেষ্টা কারতোছ লোকে 
তাহা বুঝিল না, বরং প্রতিপক্ষের 'বিদ্বেষ বাঁড়িয়াই চলিয়াছে। বিরোধ করার ইচ্ছা 
তাহার একেবারেই ছিল না। 'নমাই পাঁওত তখনই স্থির কারলেন যে তান 
পৃহত/গ করিয়৷ সন্ধ্যাসী হইয়া যাইবেন। তাহা হইলে হয়ত প্রাতপক্ষ বিরোধ 
বাধাইবার সুযোগ পাইবে না । অন্তরঙ্গদের তান বাললেন সন্াপী হইয়া 

যে যে জন চাহয়াছে মোরে মারবারে ৷ 

ভিক্ষুক হইমু কাল তাহার দুয়ারে ॥ 


সন্নযাসীরে সবলোক করে নমস্কার । 
সন্ত্যাসীরে কেহো৷ আর না করে প্রহার ॥ ( চে.ভা. ১১৫ ) 
ইহার অস্প কয়েকদিন পরে নিমাই পাঁগুত কাটোয়ায় গিয়া সন্ব্যাস নিলেন। 
কবে তান সন্ন্যাস নিবেন সে কথা মান্র অল্প কম্পেকজনই জানতেন । এক 
নিত্যানন্দকেই নিমাই পাঁওত নিজে জানাইয়াছিলেন আর তাহাকেই 'নর্দেশ 
ধদয়াছিলেন গদাধর পাঁগুত, মুকুন্দ দত্ত, রক্গানন্দ, চন্দ্রশেখর আচার্য ও মাতা 
শচীদেবী এই পাচজনকে জানাইয়। দিতে । সম্ভবতঃ হরিদাস ঠাকুরও জানিতে 
পাঁরয়াছিলেন। 1কন্তু আর কেহই নয় । অদ্বৈত আচার্য ও শ্রীবাস পাঁওতের মতে 
অন্তরঙ্গজনও সন্্যাস হইয়৷ যাইবার পর খবর পাইয়াছিলেন। 
সন্ধ্যাসী হইয়া চৈতন্মদেব কোথায় যাইবেন, ?ক কাঁরবেন গৃহত্যাগের আগে 
আহার কিছুই বোধ হয় ঠিক কর! ছিল না। চাঁরতগ্রন্থসমূহে এ বিষয়ে যাহ। বলা 
আছে তাহাতে ইহাই মনে হয়। যে রকম হঠাৎ করিয়া চৈতন্যদেব সন্যাস 
নিয়াছিলেন 'তাহাতে এই স্ব কর্1 ভাবিয়া রাখার অবকাশও বিশেষ ছিল 
লা। সন্্যাস নিবার পর চৈতন্যদেব চাঁলয়! গেলেন নাঁলাচলে। নীলাচল 
জগম্নাথক্ষেত্র বাঁলিয়। ঠাহার মন টাঁনয়া থাকতে পারে । তবে নীলাচলে স্থায়ীভাবে 
থাকার জন্য মনাচ্থির চৈতন্যদেব তখন হয়ত করেন নাই । নীলাচল হইতে বলায় 
ফাঁরয়৷ আসবার ইচ্ছা তাহার ছিল । মুরারি গুপ্ত ও বৃন্দাবনদাসের কাব্যে নীলাচল 
যাইবার আগে শ্াঁস্তপুরে ভক্তদের উদ্দেশ্যে চৈতন্যদেবের ভীন্ত দেখলে তাহাই 
মনে হয়। মুরারর কাব্যে চৈতন্যদেব বাঁলতেছেন, আম পুরুষোত্তম দর্শনে যাইব, 


চৈতন্যদেবের দেশন্রমণ, প্রচার ও সংগন ৭৯ 


"তোমরা সবদা কীর্তন করিবে এবং হরিবাসরে জাগরণ করিবে (৩81২৫, ২৬)। 
নীলাচলের নিত্যানন্দকে 1তাঁন বাঁলয়াছিলেন জগন্নাথে গিয়া কয়েকমাস থাঁকব 
(৩1৫।১৯-২০)। বৃন্দাবনদাসের কাব্যে আছে 
প্রভু বোলে আম চাঁললাঙ নীলাচলে। 
কিছু দূঃখ ন। ভাবিহ তোমর৷ সকলে ॥ 
নীলাচলচন্দ্র দেখি আম পুনর্ধার। 
আঁসয়৷ হইব সঙ্গ তোমা সভাকার ॥ 
সভে গিয়া সুখে গৃহে করহ কীর্তন ।-- (চৈ.ভা, ৩২ )। 
কুষ্দাসের কাব্যে ফিরিয়া আসিবার হাঙ্গত নাই বটেঃ তবে বাঙ্গলার ভন্তদের 
সঙ্গে আঁবাচ্ছন্ন সংযোগ রাখবার সঙ্ক্প ঠৈতন্যদের সুস্পষ্টভাবে ব্যস্ত করিয়াছেন । 
'চৈতন্যচরিতামৃত” হইতে শান্তপুরে সমবেত ভক্তদের কাছে চৈতন্যদেবের উীন্ত 
উদ্ধার করিতেছি । 
যদ্যাঁপ সহসা আম কারয়াছি সন্যাস। 
তথাপি তোমা সভ৷ হৈতে নাহিব উদাস ॥ 
তোমা সভ। ন৷ ছাড়িব যাবৎ আমি জীব। 
মাআরে তাবৎ আমি ছাড়তে নারব ॥ চেন. ২২)। 
নবদীপে ভান্তিধর্ম ও কীর্তন প্রচারের কাজ অনেকখানি আগাইয়। গ্িয়াছিল। 
সব কছুর প্রাণকেন্দ্র ছিলেন চেতন!দেব দ্বয়ং। [তান হঠাৎ চলিয়৷ গেলে কাজের 
খুব ক্ষতি হইবে এ কথা বোঝ! কাঠন নয়। তাই চৈতন্যদেব বাঙ্গলায় ফিরিয়া 
আসবার কথ বাঁলয়াছিলেন। 
চৈতন্যদেব নবদ্বীপ ছাড়িয়া যাইবার পরেই নবদীপের প্রসর্যমান বৈষবগোষ্ঠী 
ভায়া যায়। নিত্যানন্দ, মুকুন্দ দত্ত, গদাধর পাত ও জগ্গদানন্দ পাঁওত 
তন্যদেবের সঙ্গে নীলাচল গিয়াছিলেন । গদাধর পাগুত নীলাচলে থাকিয়া যান। 
কাক [তিনজন নীলাচল হইতে আর নবদ্বীপে ফেরেন নাই। নিত্যানন্দ তাহার 
অনুগামীদের নিয়া বিভিন্ন জায়গায় ঘৃরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন । মুকুন্দ দত্ত 
নবদ্বীপের পাট তুঁলিয়৷ 'দিয়৷ চালয়৷ আসলেন কাচরাপাড়ায় ( নদীয়৷ )। জগদানন্দ 
কাচরাপাড়া নিবাসী । 'তাঁন বাড়ীতে ফিরিয়া গেলেন। অদ্বৈত আচার্য নবদীপ 
যাওয়। ছাঁড়য়। দিলেন । শাস্তিপুর হইল তাহার কর্মকেন্দ্র। হরিদাস থাকুর চলিয়। 
গেলেন তাহার ভজনস্ান ফুলিয়ায়। নবদ্বীপঃভস্তমণ্লণীতে আর যাঁহার৷ বাহিরের 
লোক 'ছলেন তাহারাও নবদ্বীপ হইতে চাঁলয়া গেলেন। নরহার সরকারের 
বাড়ী শ্রীথণ্ডে (বর্ধমান )। তিনি সেখানে ফাঁরয়। গেলেন। কুলাইয়ের 


৮০ বাঙ্গল। কীর্তনের হীতহাস 


গোঁবন্দ ঘোষ ও তাহার দুই ভাই মাধব ও বাসুদেব নবদ্বীপ পাঁরত্যাগ করিলেন। 
নবদ্দীপে চৈতন্যদেব অন্তরঙ্গ ভক্তদের নিয়া কীর্তন শ্লীবাসের বাড়ীতেই বেশী 
কারতেন। সেই শ্ররীবাস কিছুদিন পর উঠিয়া গেলেন কুমারহট্রে । উত্তর চ্িশ 
পরগণা )। মুকুন্দর ভাই বাসুদেব কীচরাপাড়ায় উঠিয়। আঁসলেন। ইহাদের 
বড় ভাই গোবিন্দ চলিয়া গেলেন সুখচরে (কলিকাতার উত্তরে, উত্তর চন্বিশ 
পরগণা )। 

নবদীপের চৈতন্যমওলী বাঙ্গলায় ভান্তধন্মের আদ সংগঠন। নানা জায়গায় 
ছড়ান ভস্তদের একত্র করিয়া ভন্তিপ্রচার করিতে হইলে এই সংগঠনকে ধারয়াই 
কাঁরতে হইত। চৈতন্যদেব সন্ব্যাস নিয়৷ নবদ্বীপ পরিত্যাগ করাতে সেই সংগঠনই 
আর রহিল না। ভভ্তিধর্ম প্রচারের জন্য নৃতন করিয়৷ সংগঠন তৈরী করার 
প্রয়োজন হইয়া পাঁড়ল। সন্ব্যাস নিয়া নীলাচল যাইবার পথে এবং পরে 
দুইবার বাঙ্গলায় আসিয়া চৈতন্যদেব সেই চেষ্টাই করিয়াছিলেন। তাহার উদ্যোগে 
বা্গলায় ভন্তি-ধর্মের বেশ কয়েকটা ঘাঁটি গাঁড়য়া ওঠে। শান্তিপুরের (নদীয়া ) 
উপর তহার খুব ঝোঁক ছিল। শাঁন্তপুরে অদ্বৈত আচার্ষর স্থায়ী নিবাস। 
চৈতন্যমণ্লীতে অদ্বৈত আচার্য খুব শ্রদ্ধেয় ব্যাস্ত ছিলেন। বয়সে ও জ্ঞানেগুণে 
[তিনি ছিলেন সকলের বড়। চেতন্যদেবের ভাবপ্রকাশ হইবার আগে অদৈত 
আচার্য ছিলেন নবদ্বীপের বৈষফবগোষ্ঠীর নেতা! ভভ্তরা বিশ্বাস কাঁরতেন যে তাহার 
সাধনার জোরেই কৃষ্ণ চৈতনারূপে নবদীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। চৈতন্যদেব 
নীলাচলে চলিয়া গেলে অদ্বৈত আচার্য চেতন্যভাবকর্দের অভিভাবকস্থানীয় হইয়। 
উঠিলেন। অদ্বৈত আচার্ধর নিজদ্ব অনুরাগীমণ্লীও ছিল । নানান জায়গা হইতে 
বৈষবরা শান্তপুরে অদ্বৈত আচার্ষর কাছে আঁসতেন। কাছেই ফুঁলয়৷ হরিদাস 
ঠাকুরের ভজনগ্ান । হরিদাস ঠাকুর ছিলেন অদ্বৈত আচার্ষর পরম সুহৃদ । তান মাঝে 
মাঝে শান্তপুরে আসিতেন। এই সব কারণেই বোধ করি চেতন্যদেব শান্তিপুরের 
উপর জোর 'দিয়াছিলেন। সন্্যাসের পর তিনি তিনবার শান্তপুর আঁসয়াছলেন । 
চৈতন্যদেব শান্তপুরে আসলে বহু ভক্তের সমাবেশ হইত। নবদীপের 
অনেকেই এখানে আসিয়া তাহার সঙ্গে দেখা করিতেন। চেতন্যদেব তিনবার 
আসার ফলে শান্তপুরে ভন্তিধম্মের ঘাঁট বেশ জাময়া ওঠে। ভান্তি আন্দোলনের 
প্রথম দিকে নবদীপের পরেই শাস্তিপুরের স্থান। চেতনাদেব নীলাচলে চলিয়া 
গেলে শাস্তপুর বাঙগলায় চেতনাভাবকদের সবচেয়ে বড় কেন্দ্র হইয়৷ উঠিল। 
চৈতন্যদেবের দেহাবসান হইবার ( ১৫৩৩ ) পর ভান্তধর্সের কেন্দ্র হিসাবে খড়দহ ও 
শ্লীথণ্ডের প্রভাব বাড়তে থাকে ৷ এই পর্যন্ত শাস্তপ্র ছিল মুখ্য। 


চৈতন্যদেবের দেশল্রমণ, প্রচার ও সংগঠন ৮১ 


গুরুত্বের কথ ভাবিয়। শাঁস্তপুরের কথা প্রথমে বাঁলিয়। নিলাম । এইবার অন্য 
ঘাঁটগঁলর কথা । যেসব জায়গায় চৈতন্যদেব 'গিয়াছিলেন বাঁলয়া চাঁরতগ্রন্থসমূহে 
লেখা আছে সেইগুলির বিষয় আগে আলোচনা করিব। উত্তর দিক হইতে শুরু 
করি। প্রথমে গঙ্গা ও অজয় নদের সঙ্গমন্থলে কাটোয়া। এখানে চৈতনাদেব 
সম্যাস 'নয়াছিলেন। তাহার সম্যাস গুরু কেশব ভারতী কাটোয়াতে বাস 
করিতেন। এখানে একটা চৈতন্যভস্তমগ্ডলী গাঁড়য়া৷ উঠিয়াছিল। চৈতন্যদেবের 
তিরোভাব হইবার কয়েক বছর পরে চৈতন্যপারিকর গদাধরদাস এখড়েদহ ( উত্তর 
চব্বিশ পরগণ৷ ) ছাড়িয়া কাটোয়াতে চাঁলয়া আসেন। গদাধরদাস কাটোয়ায় 
গোরাঙ্গমাঁন্দর প্রাতি্ঠা করিয়াছিলেন । তাহার সুবাদে কাটোয়া৷ ভান্তধর্মের একট 
বড় ঘশাটি হইয়। ওঠে । কাটোয়া বৈষ্বদের অন্যতম প্রধান তীর্থস্থান । কাটোয়। 
ছাঁড়ুয়া পঁচিশ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে গেলে নবদ্বীপের পরপারে কুলিয়া। এখানে 
মাধবদাস ছাড়া আরও কয়েকজন 'বাশষ্ট চৈতন্যানুরাগী বাস কিতেন। রসরাজ 
উপাসনার প্রবর্তক ছকাড় চাটুযোর নিবাস ছিল কুঁলিয়ায়। ছকাঁড়র ছেলে 
বংশীবদন চৈতন্যদেবের অন্যতম ঘনিষ্ঠ পাঁরকর এবং গৌরাঙ্গীবিষয়ক পদ রচনায় 
অন্যতম আদ কাঁব। বংশীবদনের খ্যাত প্রাতিপা্ত ছিল। আর একজন 
চৈতন্যপরিকর ও গৌরাঙ্গাবিষয়ক আদ পদ রচয়িত প্রেমদাসও কালয়ার অধিবাসী । 
এই সব চৈতন্য পাঁরকরদের চেষ্টায় কুঁলয়৷ ভন্তধরন্মের খুব বড় ঘখটি হইয়৷ 
উঠিয়াছল । 

নবদীপের ষোল মাইল দক্ষিণে শান্তপুরের অপর পারে অস্বুয়া বা আম্বক। 
কালন৷ (বর্ধমান )। কালনা গৌরীদাস পাঁওতের সাধন ও কর্মক্ষেত্র । চৈতন্যদেব 
একবার 'নত্যানন্দকে সঙ্গে নিয়া গৌরীদাসের কাছে কয়েকাঁদন যাপন 
করিয়াছিলেন। গৌরীদাস ঠৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দকে আম্বকায় থাঁকয়া যাইবার 
জন) অনুরোধ করিলে চৈতন্যদেব নিমকাঠে নিজের ও 'নত্যানন্দর প্রাতমূতি গড়াইয়া 
গৌরীদাসকে দিয়া যান। এই বিগ্রহের কথা মুরা'র গুপ্তর কড়চায় (81১৪।১৩) 
আছে । কড়চার সাক্ষ; অনুসারে সব্প্রথম চৈতন্যাবগ্রহ প্রাতিষ্/ঠ করেন চেতন/দেবের 
পত্রী বিষ্লাপ্রুয়া দেবী (81১৪৮ )। তাহার পরেই আত্বকায় গৌরীদাসের গৌর-. 
নিতাই 'বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা। চৈতন্যদেব ও নিতনন্দ হাঁরিনদী গ্রাম হইতে নিজ্জেরাই 
নৌক। বাঁহয়৷ আম্বকায় আসিয়াছলেন। যে বৈঠা দয়া তাহারা নৌকা বাঁহয়া- 
ছিলেন সেই বৈঠ। এবং গীতার একখান পুশথও চৈতন্যদেব গোরীদাসকে দিয়া 
গিয়াছিলেন ( ভর. ৭৩৩৬-৩৪১)। বিস্কুপ্রয়। দেবীর প্রারতষ্ঠত 'বিগ্রহ 
সম্পর্কে আর ছু জানা যায় না। সম্ভবতঃ এই বিগ্রহ তানি গৃহদেবতারূপে 
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সেবা করিতেন। তাহা হইলে প্রকাশ্যে চৈতন্যদেবের বিগ্রহপুজার উদোন্তা 
গৌরীদাস পাওত। গোৌর-িতাই বিগ্রহ সেবা এবং চৈতনাদেবের স্মাঁতিচিহ"বৈঠা ও 
গীতার পুশথ থাঁকবার ফলে আম্বকার মাহাত্ম্য খুব বাড়িয়া ঘায়। আঁম্বকার কাছে 
প্যারীগঞ্জে থাকতেন চৈতন্যন্রাগী নকুল ব্রহ্মচারী । ইনি গোপাল বিগ্রহ প্রািষ্ঠা 
করিয়াছিলেন । 

আঁস্বকা কালনা হইতে কুঁড়ি মাইল উত্তর-পশ্চিমে গেলে বর্ধমান সহর। ইহার 
কাছে মাঁঞপুরা গ্রাম । এই গ্রামের সুবুদ্ধি মিশ্র বোধ হয় নবদ্ীপে চেতনাদেবের 
টোলে পাঁড়য়াছিলেন। মাণ্চিপুরার মিশ্ররা বেশ প্রভাবশালী ছিলেন । পাগত্য ও 
ধর্মানষ্ঠার জন্য ইহাদের অনেকেরই যশ ছিল। মিশ্ররা ছিলেন রামোপাসক 
এবং চৈতন্যাবদ্ধেষী। শুধু সুবৃদ্ধি ও তাহার স্ত্রী ইহার ঝাতিক্রম। সুবুদ্ধির স্ত্রী 
রোদনী আবার নিত্যানন্দভন্তও ছিলেন। চৈতন্যদেবের অন্যতম জীবনীকার জয়ানন্দ 
এই চৈতন্যানুরাগী দম্পাঁতির সন্তান ( জয়ানন্দ, চৈ.ম. ৩1২৫।৫০-৫৯ )। 

বর্ধমান সহর হইতে মাইল পনেরো দাঁক্ষণ-প্বে ও কালনা হইতে প্রায় আঠার 
মাইল দাঁক্ষিণ-পশ্চিমে কুলীনগ্রাম। এখানকার বসুবংশ পুরুষানুরুমে প্রভাবশালী 
ও সংস্কৃতিবান। সাঁহত্য ও সঙ্গীতচর্চা এবং বৈষণবতার জন্য বসুবংশ বিখ্যাত 
ছিল। চেতন্যদেবের জন্ম হইবার কয়েক বছর আগে মালাধর বসু গুণরাজ 
খান '্রীসস্ভাগবত, অবলম্বনে শ্রীকৃষবিজয় ফাব্য রচন। করিয়াছিলেন। মালাধর 
বসুর পুরু সত্যরাজ্জ খান ও তাহার পুর রামানন্দ বসু দুইজনেই চৈতনাপরিকর। 
দ্ুইজনেরই কার্তনীয়া৷ হিসাবে নাম ছল । কুলীনগ্রামে আরও কয়েকজন 
কীর্তনীয়া ছিলেন। রামানন্দ বসু গোরাঙ্গলীলার অন্যতম । আদি পদকর্তা 
চৈতন্যদেব নীলাচলে থাকার সময় রামানন্দ বসু প্রাতিংসর অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে 
রথযাতা উপলক্ষে নীলাচলে যাইতেন। শ্লানযাতা ও রথযান্রার সময় জগন্নাথ, 
বলরাম ও সুভদ্রা বিগ্রহ রত্ববেদী হইতে নামান ও ওঠানর জন্য খুব শন্ত রেশমী দাঁড় 
প্রয়োজন হয় । ইহাকে বলে পট্ডোরী। চৈতন্যদেবের 'নর্দেশে রামানন্দ প্রাত- 
বৎসর পট্টডোরী যোগান দিতেন 1 চৈ-চ. ২১৪ )। কুলীনগ্রামে আরও কয়েক- 
জন চৈতন্যপারকরের বাস ছিল | ইহাদের নাম বাণীনাথ বসু. যদুনাথ, পুরুষোত্তম, 
শঙ্কর [িদ্যানন্দ ( অথবা শঙ্কর ও বিদ্যানন্দ )। হরিদাস ঠাকুর ?কছুদিন কুলীন- 
গ্রামে থাঁকয়৷ সাধনভজন করিয়াছিলেন । এখানে তিনি থাকতেন জগদানন্দ 
পাঠকের আশ্রয়ে। জগদানন্দ প্রাতার্দন লক্ষনাম জপ করিতেন বাঁলয়। প্রাসাঁদ্ধ 
আছে। রামানন্দ বসু হরিদাস ঠাকুরের মূতি গড়াইয়া তাহার ভজনস্থানে প্রাতষ্ 
কীরল্লাছলেন। 
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শাঁশুপুরের মাইল তিনেক দাঁক্ষণ-পূ্ে গঙ্গাতীরবরতী বায়ড়া (নদীয়া )। 
বাসুদেব সার্বভৌমর ভাই বিদ্যাবাম্পাতি এখানে থাঁকতেন। রামকোঁলি যাইবার 
পথে চেতন্যদেব বিদ্যাবাচস্পাঁতির বাড়ীতে আঁসয়াছিলেন ৷ বায়ড়ার গায়েই ফঁলয়া । 
সে আমলে ফুলিয়া৷ বেশ বড় বিদ্যাস্থান ছিল। সুষেণ পাঁওত, শাস্তাচার্য প্রভাত 
পাঁওতরা ছিলেন ভত্ত বৈষব। হরিদাস ঠাকুর ফুঁলয়াতে থাকার সময় এখানকার 
অনেক লোক তাহার অনুরাগী হইয়াছিলেন। সুষেণ পাত ইহাদের অগ্রগণ্য । 
হরিদাস ঠাকুর নীলাচলে চাঁলয়৷ গেলে ফুঁলিয়ার লোক খুব কষ্ট পাইয়াছল। 
জয়ানম্দ বালতেছেন যান্লার সময় “ফুল্যার শ্ত্রীপুরুষ কান্দে হয়যা চণ্চল” ( জয়ানন্দ, 
চৈ.ম. ৮২১৭ )। 

ফুঁলিয়া হইতে গঙ্গা বাহয়। মাইল পনেরে৷ দাঁক্ষিণে কুমারহট (উত্তর চাঁরশ- 
পরগনা ), ইহার গায়েই কীচরাপাড়া (নদীয়৷ )। কুমারহট চেতনাদেবের দীক্ষাগুরু 
ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান। এখানে ও ইহার কাছেপিঠে ভন্তিধর্মের অনেক অনুরাগী 
বাস কারতেন। কুমারহট্রে শ্রীবাসের বাড়ীতে থাকবার সময় অনেক ভস্ত বৈষ্ণব 
চৈতন্যদেবের কাছে আসিয়াছিলেন। শ্রীবাস এই ভক্তদের জোটাইয়া একটা বড় 
গোষ্ঠী চালাইতে পারিবেন বোধ করি এই কথ ভাবিয়া চৈতন্যদেব তাহাকে সাংসারিক 
ব্যাপারে নিশ্চিন্ত কারবার ব্যবস্থা কাঁরয়াছিলেন। কাঁচরাপাড়ায় ছিলেন দুইজন 
বাশষ্$ চৈতন্যপারকর জগদানন্দ পাঁওত ও শিবানন্দ সেন। জগ্দানন্দ নবদ্বীপ- 
মণ্ডলীর পারকর ও চৈতন্যদেবের আঁতি ঘাঁনঠজন । শিবানন্দর সঙ্গে চৈতন্দেবের 
পরিচয় সন্বযসের পরে, নীলাচলে। িবানন্দ কাব ও পাওত ব্যান্ত। গোরাঙ্গ- 
বিষয়ক আঁদ পদকতাদের ইনি অন্যতম। শিবানন্দর অবস্থা বেশ ভাল ছিল। 
প্রীত বংসর বাঙ্গল৷ হইতে নীলাচলে যে ভন্তরা যাইতেন চেতন্যদেবের নির্দেশে 
1শবানন্দ তাহাদের যাওয়া আসার ঝয় নিবাহ ও তত্বাবধান কাঁরতেন 
(চৈ.চ. ২১৫, ৩১২ )। শিবানন্দর কনিষ্ঠ পু পরমানন্দ সেন কাঁবকর্ণপূর 
হিলেন চৈতন্যদেবের পরম অনুরাগী । কবিকর্ণপ্র শুধু কবি নন, নাট্যকার এবং 
শান্্রবেত্তাও বটেন। হীন চৈতন্যজীবনী অবলম্বন করিয়া “চৈতন]চারতামৃতয্” নামে 
মহাকাব্য ও “ৈতন্যচন্দ্রোদয়মূ” নামে নাটক প্রণয়ন করিয়াছিলেন আর চৈতন্যাবতারের 
তাৎপর্য নিরূপণ করিয়া লিখিয়াছিলেন 'গোরগণোদ্দেশদীপিকা” । রসশান্ত্র ও 
অলঙ্কারশাস্ত্রে সুপাঁওত কাঁবকর্ণপ্র এইসব বিষয়েও গ্রন্থ রচনা কাঁরয়াছলেন। 
শশবানন্দ সেনের স্ত্রী, বড় দুই ছেলে এবং দুই ভাঁগনাও চৈতন্যভস্ত । ভাঁগনাদের নাম 
বল্পভ সেন ও শ্রীকান্ত সেন। কীচরাপাড়ার 1কছুটা দক্ষিণে গঙ্গাতীরব্তাঁ গরিফ৷ গ্রামে 
ইহাদের বাড়ী । ইহারা প্রায়ই ক চরাপাড়ায় যাতায়াত করিতেন। শ্রীকান্ত চৈতন্য 
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দেবের বিশেষ প্রীতিভাজন ভন্ত। কবিকর্ণপ্রের দীক্ষাগুরু কঁচরাপাড়ার শ্রীনাথ 
পাতও চৈতনাদেবের অন্যতম প্রিয় পারকর। হানি 'ন্রীচৈতনামতসঞ্জুষা নামে 
ভগবতের টীকা লাখিয়াছিলেন ৷ কাঁচরাপাড়ার কৃষ্ণরায় বিগ্রহ এবং তাহার আঁদ 
মান্দির শ্রীনাথ পওতের প্রাতীষ্ঠত বাঁলয়া জনশ্রুতি আছে । চৈতনাদেব সম্ব্যাস নিয়া 
চাঁলয়। যাইবার পর নবদ্বীপমগ্লীর মুকুন্দ দত্ত ও বাসুদেব দত্ত কচরাপাড়ায় আসিয়া 
বাস করেন। এই সব 'বাশষ্ট ভন্তদের প্রভাবে কাঁচরাপপাড়৷ ভান্তধর্মের বড় ঘাঁটি 
হইয়া ওঠে। 
কুমারহট্ হইতে দক্ষিণ দিকে আঠার মাইল গেলে গঙ্গার তীরে খড়দহ এবং 
তাহার পর ক্রমান্বয়ে পানিহাঁট, এড়েদহ ও বরাহনগর (উত্তর চব্বিশ পরগনা )। 
খড়দহে ছিলেন পুরন্দর পাঁওত, গঙ্গাদাস ও পরমেশ্রদাস। পুরন্দর পাঁওতের 
দেবালয় ছিল। এ'ড়েদহের গদাধরদাস বালগোপাল বিগ্রহ সেবা করিতেন। 
ঠাহারও মাঁচ্দর ছিল । বরাহনগ্রর ভাগবতাঁবশারদ রঘুনাথের বাসম্থান। পানিহাটিতে 
রাঘব পাঁগওতের বাস। তখনকার দনে পানিহাটি খুব বধিষণ জায়গা । এখানে 
বৈফবদের একটা গোষী ছিল। রাঘব পাঁওত ছিলেন তাহার নেতা । পানিহাটি 
প্রসঙ্গে জয়ানন্দ বাঁলতেছেন 
পানিহাট সমগোর্ঠী নাঁঞি গঙ্গাতীরে | 
বড় বড় পতাক। সমাজ মন্দিরে ॥ 
ইষ্টক। রচিত হাট বাট রমাস্থান । 
দেউল দেহার৷ মণ প্রাসাদ পুস্পোদ্যান। 
মহাপাঁওত মহাকবি মহাগুণী । 
রাজাবশ্বাস সব মহা মহা গাঁণ ॥ 
মহান্ত বৈষ্ণব তাতে রাঘব পাঁওত ।** 
( জয়ানন্দ, চে.ম. ৮1৬।১-৪ ) 


রাঘব পাঁণ্ডত বোধ হয় পানিহাঁট এলাকায় প্রভাবশালী লোক ছিলেন। 
ঠাহার বাড়ীতে মাঁন্দরাদি ছিল। রাধব পাণ্ডত ছাড়া পানিহাটিতে মকরধ্বজ কর 
প্রমুখ আরও বৈষবের বাস ছিল । কাছাকাছি জায়গার কয়েকজন, যথা-__খড়দহের 
পুরন্দর পাঁওত, গঙ্গাদাস ও পরমেশ্বরদাস এবং এড়েদহের গদাধরদাস এচতন্যদেবের 
আগমন উপলক্ষে রাঘব পাঁগুতের বাড়িতে উপচ্ছিত হুইয়াছিলেন। পানিহাটি 
হইতে বেশ খানিকটা দূরে অবস্থিত মাহিনগর € সোনারপুরের কাছে, দক্ষিণ চৰিশ 
পরগনা ) হইতে আসিয়াছিলেন রঘুনাথ বৈদ্য বা বেজ ওঝা । ইহারা সকলেই 


চেতনাদেবের দেশভ্রমণ, প্রচার ও সংগঠন ৮৫ 


খ্যাতিমান ভন্ত বৈষফব। পানিহাঁটিতে থাকবার সমশ্ন চৈতন্যদেব রাঘব পাঁওতকে 
একান্তে ডাকিয়া বাঁলয়াছিলেন 

আমার সকল কর্ম নিত্ানন্দ দ্বারে । 

এই আমি অকপটে কহিল তোমারে ॥ 

যেই আম সেই নত্যানন্দ ভেদ নাই । 

তোমার ঘরেই সব জানিবা এথাই ॥ 

মহাযোগেন্দ্রেরো যাহা পাইতে দুলভ । 

নিতানন্দ হৈতে তাহা হইব সুলভ ॥ 

এতেক হইয়৷ তাঁম মহা সাবধান । 

'নত্যানন্দ সেবিহ যেহেন ভগবান ॥ (চে.ভা. ৩1৫ ) 


ইহার পর চৈতনাদেব মকরধ্বজ করকে রাঘব পাঁওতের সেবা কাঁরতে নির্দেশ 
দিয়া বাললেন ইহাতে তাহারই সেবা কর। হইবে (তদেব )। রাঘব পাঁগুত, 
মকরধ্বজ কর ও নিত্যানন্দকে একন্র করিয়া চৈতন্দেব পানিহাঁটিতে একট৷ বড় 
ঘাঁটি গাঁড়বার আয়োজন কারয়৷ দিলেন । 


পানিহাটি হইতে গঙ্গা বাহয়া নামলে আঁদগঙ্গার উপর আটিসারা ও ছন্রভোগ 
(দক্ষিণ চঁরশ পরগনা )। আটসারায় ভন্তিধর্মের ঘাঁটি তৈরী করিয়াছিলেন 
অনন্ত পাঁওত। তিনি এখানে নিতাই-গোৌর বিগ্রহ প্রীতষ্ঠ। করিয়৷ প্জার্চন৷ ও 
উৎসবাঁদর ব্যবস্থা করেন। জনশ্রুতি আছে যে চৈতন্যদেব অনন্ত পাঁওতের কাছে 
একাটি শালগ্রাম শিলা ও নিজের একজোড়া খড়ম রাখিয়; আঁসয়াছলেন। 
ছন্রভোগে ভীন্তধন্নের পোষ্টা ছিলেন রামচন্দ্র খান। 


ভাগীরথী ও রূপনারায়ণের সঙ্গমস্থল হইতে সাত আট মাইল উত্তর-পাঁশ্চমে 
তমলুক ( মোঁদনীপুর )। মোদনীপুর জেলার দাক্ষিণপ্রান্তে নীলাচলগামী রাস্তার 
ধারে দাঁতন। দুই জায়গাতেই ঠৈতন্যদেবের যাওয়া আসার সূন্রে ভান্তধর্মের 
ঘাঁটি গাঁড়য়। ওঠে। চৈতন্যদেবের সন্গ্যাস হইবার পর নবদ্বীপ পর্যায়ের পাঁরকর 
পদকর্তা বাসুদেব ঘোষ তমলুকে গিয়া বাস করেন । এখানে তাহার প্রধান অনুগামী 
ছিলেন মাধবদাস। স্থানীয় চৈতন্যভন্তদের সাহায্যে বাসু ঘোষ তমলুকে গোরাঙ্গ 
সান্দর স্থাপন করেন। দাতন নামাঁট উদ্ভবের কারণ না ক এই যে চেতন্যদেবের 
দাতনকাঠি হইতে এখানে একাট নিমগাছ জান্ময়াছিল। এই নিমগাছাটি এখানকার 
আদি টৈতন্যস্মারক বাঁলিয়া পরিচিত। দাতনে পুরানো নিতাই-গোর বিগ্রহের প্জ। 
হয়। 


৮৬ বাঙ্গলা কীর্তনের হাতহাস 


“চৈতনচরিতামৃত' কাব্যে কৃষদাস কবিরাজ 'পিছলদ। গ্রামের উল্লেখ করিয়াছেন 
( চৈন্চ, ২১৬ )। কুষদাসের সাক্ষ্য অনুসারে চৈতন্যদেব ওড়িশা হইতে 
বাঙ্গলায় আসার সময় মন্ত্েশ্বর নদ ( রূপনারায়ণ ) পার হইয়া! পিছলদাতে বাঙ্গলার 
সীমায় প্রবেশ করিয়াছিলেন। তমলুক হইতে রূপনারায়ণ পার হইয়া কিছুটা 
দক্ষিণ-পৃথে গেলে পিছলদায় (হাওড়া ) পৌছান যায়। চৈতন্যদেবের সময় 
রূপনারায়ণ ছিল গুঁড়শ৷ ও বাঙ্গলা রাষ্ট্রের সীমানা । কৃষণদাস এই গ্রামটির কথাই 
বালয়াছেন মনে.হয়। বারোসের মানচিন্রেও রূপনারায়ণের উত্তর তীরে পিছলদা 
দেখান আছে। 'িছলদা তখন বেশ বড় জায়গা ছিল। 'িছলদ। নামে আর 
একটা গ্রামে আছে মৌদনীপুর জেলায় । তমলুক হইতে চোদ্দ মাইল দূরে নরঘাটে 
হলদী নদী পার হইবার পর দুই মাইল দক্ষিণে দ্বিতীয় পিছলদার অবস্থান । 
এখানে প্রাণো গৌরাঙ্গ বিগ্রহ ছিল। বিগ্রহটি এখন কাছেই কাসিমপুর গ্রামে নিয়া 
যাওয়া হইয়াছে । তমলুক হইতে নীলাচলে যাওয়া আসার পথে চেতন্যদেবের 
পক্ষে এই গ্রামে আসা সম্ভব । 

প্রসঙ্গরুমে মন্দার পর্বতের কথা বলা দরকার। ভাগলপুর জেলায় (বিহার ) 
গঙ্গার ধারে মন্দার পৰত। নবদ্বীপ হইতে গয়া যাওয়ার পথে চেঙন্যদেব মন্দার 
পর্বতের উপর মধুসূদন বিগ্রহ দর্শন করিয়াছিলেন। পাহাড়ের উপরে একটি 
মন্দিরে চৈতন্যদেবের যুগল চরণচিহ আছে। মন্দার পবৰতে ভী্তবাদদীদের 
আনাগ্সোন ছিল বাঁলয়৷ মনে হয়। 

১৬১৩-১৫১৪ সালে চেতন্যদেবের বাঙ্গল৷ পাঁরভ্রমণ প্রসঙ্গে মুরার গুপ্ত 
লি খিয়াছেন 

এবং ভন্তবর্গীণাং গ্রামে গ্রামে গৃহে গৃহে । 
ভূত্তা পাত্বা সুখং কৃত্বা বযো শ্রীপূরুষোত্তম্‌ ॥ 
( কড়চা, ৩১৮২১) 

[ এইভাবে ভক্জদের গ্রামে গ্রামে ও গৃহে গৃহে ভোজন ও পানাদি করিয়া এবং আনন্দ 
করিয়া ( চৈতন্যদেব ) শ্রীপুরুষোক্তমে ( নীলাচলে ) গমন কারিলেন। ] 
প্রথমবার নীলাচল যাওয়ার (১৫১০ ) পথে এবং ১৫১৫ সালে বৃন্দাবন হইতে 
বাঙ্গলা হইয়৷ নীলাচলে ফিরিবার সময়ও ঠৈতন্যদেব নিশ্চয়ই অনেক জায়গায় 
িয়াছিলেন। হাটাপথে বা নৌকায় গেলে খাওয়াদাওয়৷ বা রান্লিবাসের জন; 
মাঝেমাঝে বিরাঁতি দিতেই হয়। সবশুদ্ধ কতগুলি জায়গা চৈতন্যস্থাতিবিজড়িত 
তাহার সম্পূর্ণ অালিক। পাওয়া অসম্ভব। চাঁরতগ্রস্থসমূহে বেশ কতকগুলি জায়গার 
উল্লেখ পাওয়া যায়। এই জায়গাগুলির কথা এতক্ষণ আলোচনা করিয়াছি। ইহা, 


চৈতন্যদেবের দেশভ্রমণ, প্রচার ও সংগঠন ৮৭ 


ছাড়া আরও বেশ কয়েকট জায়গায় চৈতন্যদেব গিয়াছিলেন বলিয়া জনশ্ুতি আছে। 
জায়গাগলর অবস্থান দোখিয়া মনে হয় জনশ্রুতি হয়ত অমূলক নয়। কয়েকটি 
গ্রাম তো চেতন্যদেবের ভ্রমণপথে বা তাহার আশেপাশে পড়ে । পাত্র বিশ্রামতলা 
( বীরভূম ), বিশ্রামতলা, ধোক়্াঘাট ( মুশিদাবাদ ), কুলাই, বিশ্রামতলী ( বর্ধমান ) 
চৈতন/দেবের রাঢ় ভ্রমণের স্মাতাবজাঁড়ত। আটিশেওড়া, শেওড়াফুলী, বৈদ্যবাটীর 
নিমাইতীর্থঘাট, শ্রীরামপুর-চাতরা, কোল্নগর (হুগলী ) ও বাল (হাওড়া ) 
গঙ্গাতীরবতাঁ। গঙ্গার তীর ধায় পারিভ্রমণের সময় চৈতন্যদেব এই সব জায়গায় 
আসিয়া থাকতে পারেন। পাও্ডঁর বিশ্রামতলা গ্রামাট 'সিউার সহরের দুই মাইল 
দাক্ষণে অবাস্থত। সম্যাসের পর চৈতন্যদেব নাকি বকেশ্বরের পথে পার 
বিশ্রামতলা পর্যস্ত আসিয়াছলেন। এখানে বিশ্রাম কারবার পর ( বিশ্রামতলা নাম 
এই কারণে ) তান নিত্যানন্দর চালনায় অন্য পথে শান্তপুরের দিকে চাঁলয়া যান। 
ভরতপুরের দুই মাইল উত্তরে বিশ্রামতলা এবং দেড় মাইল উত্তরপৃবে ধোয়াঘাট। 
দুইটি জায়গাই কুয়ে নদীর তীরে অবাস্থত। বিশ্রামতলায় ঠৈতন্যদেব বিশ্রাম 
করিয়াছিলেন বাঁলয়া কাঁথত আছে । কাটোয়ার কাছে কুলাই বাসু ঘোষের পৈতৃক 
নিবাস। এখানে বাসু ঘোষের বৈমান্ন ভাইরা ভান্তধর্ন প্রচার কারতেন। কুলাইয়ের 
কাছে বিশ্রামতলী। শোন৷ যায় চৈতন্দেব এখানেও বিশ্রাম করিয়াছিলেন। 
চৈতন্যদেবের বিশ্রাম করার জায়গায় একটা বেদী আছে। কাটোয়া হইতে গঙ্গা 
বাহিয়৷ নামিলে পয়তআল্লশ মাইল দক্ষিণে আটিশেওড়া। এখন ইহার নাম শ্রীপুর । 
এখানে চৈতন্যদেব একটা কুচিল গাছের তলায় বিশ্রাম করিয়াছিলেন বালয়া গ্রামাট 
বৈষবদের তীর্থাবশেষ। শ্রীপুরের প্রায় ছাব্বিশ মাইল দক্ষিণে গঙ্গাতীরবর্তী 
বৈদ্যবাগি। চৈতন্যদেব বৈদাবাঠিতে একদিন থাঁকয়৷ এখানকার গঙ্গার ঘাটে ম্লান 
কারয়াছিলেন। এখানকার চৈতন্/স্মারক নিমাইতীর্থ ঘাট। এই ঘাটে ম্লান 
করিয়। এখানকার গঙ্গাজল নিয়! অরকেশ্বরে তরকনাথ শিবের মাথায় ঢালিলে 
খুব পুণ্য হয় বাঁলয়। লোকের বিশ্বাস । বৈদ/বাটির আট মাইল দাক্ষণে বাঁল। 
এখানকার একটি পল্লীর নাম চৈতন্যপাড়া । এই নামাট বোধ হয় চৈতনাদেবের 
বাঁলতে আসার স্মাতিচিহ্ু। বর্ধমান হইতে প্রায় দশ মাইল দাঁক্ষণ-পবে দামোদর 
নদের উত্তর তীরে নতু নামে একটি গ্রাম আছে। চেৈতন্যদেব এই গ্রামের মিন 
বাড়ীতে ভিক্ষা কারয়াছলেন বাঁলয়। স্থানীয় লোকের 'বিশ্বাস। নতুর মিত্র বাড়ীতে 
চৈতন্যদেবের স্মাতিচহু খড়ম ও টাদেয়া আছে। নতু হইতে মাইল পনেরে৷ 
দক্ষিণে দামোদরের দক্ষিণতীরে ছোট বৈনান। চৈতন্যদেব না কি এই গ্রামে এক 
দিন বিশ্রাম কারয়াছিলেন। ছোট বৈনান হইতে বাহির হইয়। চলিলেন মন্দারণের 


৮৮ বাঙ্গল৷ কীতনের হীতহাস 


পথে দশ-বার মাইল দাঁক্ষিণ-পশ্চিমে অবাস্থৃত বাতানলে (হুগলী )। পথে 
চৈতনাদেবের সঙ্গীসাথথীরা খোল করতাল বাজাইয়। চলল গৌর বাতানল' বাঁলয়া। 
গান কারতে কাঁরতে গিয়াছিলেন। দাক্ষণ দামোদর অণ্চলের লোকে এই ঘটন৷ 
এখনও মনে রাখিয়াছে। সভাস্থল বা আড্ড৷ ছা়িগপ্না যাইতে হইলে লোকে 
উঠিবার সময় বলে চলল গৌর বাতানল*। বাতানল বর্ধমান হইতে মন্দারণগামী 
পথের ধারে পড়ে । 

মোঁদনীপুর জেলার নারায়ণগড় ও ময়নাপাড়া (বেলদার কাছে ) ও পাঁশকুড়ায় 
চৈতন্যদেব গিয়াছিলেন বাঁলয়া শোন। যায়। মন্দারণ বা তমলুক হুইয়। বাঙ্গলা- 
নীলাচল যাতায়াতের পথে পিলাগ্রম রোডের ধারে নারায়ণগড় ও বেলদা পড়ে। 
নারায়ণগড়ের ভূস্বামী কেশব সামন্ত চৈতন্যদেবের অনুরাগী হইয়াছিলেন । ময়না- 
পাড়ায় নিতাই-গৌর বিগ্রহ আছে। সেবায়েত শান্ত ব্রা্দণ। ইহারা নাক 
চৈতন্যদেবের সময় হইতে পুরুষানুক্মে এই বিগ্রহের সেবা করিয়া আদিতেছেন। 
তমলুকের মাইল দশেক উত্তর-পশ্চিমে পাশকুড়া । তমলুক হইতে উত্তর-পশ্চিম 
মুখে মন্দারণ গেলে পীশকুড়া হইয়। যাওয়া সম্ভব । কেলেঘাই নদীর তীরব্তা 
প্রয়াগঘাটার কথা একটু আগেই বাঁলয়া আসিয়াছি। এখানে মহেশ মাঁন্দরের কাছে 
নিতাই-গোর বিগ্রহের প্জা হয়। বিগ্রহ প্রাচীন বলিয়া খ্যাত। 

বঙমান গুঁড়শার মধ্যে জলেশ্বর হইতে “নীলাচল পর্যস্ত যে পথে চৈতন/দেব 
অন্ততঃ পাঁচবার যাতায়াত করিয়াছেন তাহা প্রাচীন রাজপথ । এই পথের ধারে 
চেতন্যপন্ছী ভন্তিধর্মের বেশ কয়েকটি ঘাঁটি গাঁড়য়।৷ উাঠয়াছিল। চেতন্যদেবের 
অনুগামীরা কুআঁশা, রামেশ্বরপুর, গৌরাঙ্গপুর ও কানপুরে গোরা্গনীন্দর প্রাতষ্া 
করিয়াছিলেন । মাঁন্দর ছাড়া কয়েকটি জায়গায় চৈতন্যদেবের স্মাতাচহ দেখা যায় । 
অমরদা গ্রামে চৈতন্ঃঘাট নামে একটি পুকুরঘাট আছে। কাঁথত আছে চৈতন্যদেব 
এই ঘাটে প্লান কাঁরয়াছিলেন। চৌদ্বাব গ্রামের একট। বড় পাথর চেতন্যদেবের 
স্লাতাবজাঁড়ত। ভক্তরা পাথরটিকে সযত্রে রক্ষা করেন। ভদ্রকের উপকণ্ঠে 
সইয়া গ্রামের মদনমোহন মান্দরে একাঁটি কাঁথা আছে। ইহা চেতন্যদেবের কাঁথা 
বলিয়। লোকের 'বশ্বাস। চেতন্যদেব এখানে গঙ্গানারায়ণ বিদ্যাবাচম্পাতির বাড়ীতে 
পাঁচদিন ছিলেন বাঁলয়া শোন৷ যায়। কটকের অপর পারে মহানদীর ধারে 
গড়গড়িয়। ঘাট । এখানে একট। পাথরের উপর কয়েকটা দাগ আছে। 
ভন্তদের বিশ্বাস ইহা চৈতন্যদেবের পদচিহ। নীলাচল হইতে বাঙ্গলায় যাইবার পথে 
আশ্বিন পণমার রান্নে চৈতন্যদেব এখানে কীর্তন করিয়াছিলেন এইরূপ জনশ্রাত। 
চৈতন্দেবের আগমন স্মরণ করিয়া প্রাতি বৎসর আশ্বিন পৃরণিমার 'দিন গড়গাঁড়য়ার 


চৈতন্যদেবের দেশদ্রমণ, প্রচার ও সংগঠন ৮৯ 


উৎসব ও মেলা হয় । ইহার নাম বাঁিযান্ত।। ( উপধুন্ত তথ্যের সূ প্রভাতকুমার 
মুখোপাধ্যায়, ১৯৮০ £ ৩২-৩৫ )। 

চৈতনাদেবের পরিকররা বাঙ্গলায় ভান্তধর্মের বেশ কয়েকটা ঘাঁটি গাঁড়য়। 
তুলিয়াছিলেন। চৈতনাদেব এই সব জাগয়ায় আঁসয়াছলেন বলিয়া শোন যায় 
না। তবে ভীল্তধর্স প্রচারে এই সন জায়গার গুরুত্ব কম নয়। গদাধর পাঁওত 
মুশিদাবাদ জেলার ভরতপুরে সুররাজ নামে একজন সম্পন্ন ঝাণ্তর পোষকতায় 
গোপীনাথ বিগ্রহের মান্দর প্রাতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। গদাধর পাঁওতের ভাইপো 
নয়নানন্দ এখানে থাঁকয়৷ 'বিগ্রহসেবা ও ভ্তিধর্ম প্রচার কারিতেন। ভরতপুরের 
দুইমাইল পূবে কাণ্ুনগড়িয়া (মুশিদাবাদ ) চেতন!দেবের পাঁরকর কী্তনীয়া 
হরিদাস আচার্ধর বাড়ী। ইনি ভান্তিপ্রচারক । হরিদাসের দূই ছেলে শ্রীদাস ও 
গোকুলদাস এখানে থাঁকয়৷ ভান্তপ্রচার কারতৈন। কাণ্সনগাঁড়য়৷ হইতে মাইল 
কাঁড় দাক্ষণে কাটোয়া ( বর্ধমান )। কাটোয়ার পাঁচ মাইল দক্ষিণ-পাশ্চমে শ্রীথণ্ড। 
এখানকার মুকুন্দ ও নরহি সরকার দুই ভাই । ইহারা৷ নবদ্বীপ পর্যায়ের চৈতন্য- 
'পাঁরকর। মুকুন্দর ছেলে রঘুনন্দনও চৈতন্যদেবের ঘনিষ্ঠ ছিলেন। ইহাদের 
সঙ্গে যোগ দিয়াছিলেন চিরঞ্জীব ও সুলোচন। শ্রীখ্ গোৌরনাগরবাদের সবচেয়ে 
ধড় ঘাঁটি হইয়া ওঠে। নরহাঁর সরকার ঠাকুরের প্রভাব ইহার কারণ। নরহরি 
সরকার ঠাকুরের পরে রঘুনন্দন ও তাহার বংশধররা এই খ্যাতি বজায় রাখিয়াছিলেন। 
নরহাঁর শ্রীখণ্ডে গৌরাঙ্গ বিগ্রহ প্রাতষ্ করেন। শ্রীখণ্ডে সাঁহত্য ও গান বাজনার 
চর্চ। খুব 'ছিল। নরহরি 'নজে উৎকৃষ্ট পদকর্তা। তাহার ও রঘুনম্দনের কীর্তন- 
গানে পারদশিত৷ ছিল । শ্রীথগ্ডের গোরনাগরবাদী গুরুবংশের প্রাতিষ্ঠাতাও নরহরি 
ঠাকুর। এই গ্ুরুবধশের 1শষাদের মধ্যে অনেক কবি, পাঁওত, গায়ক ও বাদক 
ছিলেন ( কাবরাজ ১৯১৭৭ £ খ-ঞ )। নরহরির প্রধান শিষ। লোচনদাস। হান 
'চৈতন্যমঙ্গল' নামে চরিতকাব্যের রচায়ত। । 

কাটোয়া হইতে গর্গ। বাহয়। চার মাইল দক্ষিণে গেলে দাইহাট ( বর্ধমান )। 
বাসু ঘোষের এক বৈমান্ধ ভাই মুকুন্দ এবং কুমুদানন্দ পাঁওত এখানে থাঁকিয়। ভন্তি- 
প্রসার করতেন । কুমুদানন্দর রাঁসকরাজ বিগ্রহ সেবা ছিল। আর কিছুটা দাক্ষণে 
গঙ্গাতীরবর্তী চাকুম্দী ( নদীয়৷ ) ও অগ্রদ্বীপ ( বর্ধমান )। চাকুন্দীতে চৈতন্যপরায়ণ 
গঙ্গাধর ভ্টাচাষের বাড়ী । ইহার পুত্র শ্রীনিবাস আচার্য গৌড়ীয় বেষবদের অন্যতম 
প্রধন মহান্ত। অগ্রদ্ধীপে ভান্তিপ্রচারক গোবিন্দ ঘোষ । যশস্বী কীর্তনীয়া মাধব 
ঘোষ বড় ভাইয়ের সঙ্গে এখানে থাঁকতেন। গোঁবম্দ ঘোষ অশগ্রদ্ধীপের বিখ্যাত 
'গোপননাথ মান্দরের প্রাতিঠাতা । অগ্রদ্ধীপ ও চাকুন্দী আগে গঙ্গার পশ্চিম পাড়ে 


৯০ বাঙ্গল৷ কীর্তনের হীত্হাস 


ছিল। নদী সাঁরয়া যাওয়ার ফলে এখন পূ্বতীরে পাঁড়য়া গিয়াছে। আরওং 
দক্ষিণে গেলে শাস্তিপুর হইতে মাইল দশ দক্ষিণ-পূর্বে চাকদহের ( নদীয়া ) কাছে. 
যশড়৷ ও পালপাড়া। চৈতন্যপারকর দুই ভাই জগদীশ পাঁওত ও 'মহেশ পাত 
এই দুই জায়গায় থাকতেন। জগদীশ যশড়াতে গৌরাঙ্গ ও জগন্াথ মান্দর 
প্রাতিষঠা করিয়াছিলেন। নরক হিসাবে জগদীশ পাঁওতের নাম ছিল । মহেশ 
পাঁওতও ভাল নাচিতে পারিতেন। চাকদহের কাছে সুখসাগর ছিল পুরুষোত্তম- 
দাসের নিবাস ও কর্মক্ষেত্র । ইহার পর গ্ারফা (উত্তর চবিশ পরগনা )। 
গঙ্গাতীরে অবান্ছত এই গ্রামে অনেক ভন্তর বাস ছিল। গাঁরফ। হইতে পনেরো 
মাইল মতে দক্ষিণে গেলে গঙ্গার পাঁশ্চম তীরে শ্রীরামপুরের লাগোয়া চাতরা. 
চৈওন।পরিকর কাশীশ্বর পাঁওতের বাসস্থান। তাঁন এখানে গৌরাঙ্গ মান্দর স্থাপন 
করিয়াছিলেন। কাশীশ্বরের ভাগিন৷ রুদ্র পাণ্তত নামকরা মহান্ত॥ রুদ্র পাওত, 
শ্রীরানপুরের বল্পভপুরে রাধাবল্লভ মান্দর প্রাতিষ্ঠ করিয়াছিলেন । শ্রীরামপুরের 
দক্ষিণে আকন (হুগলী )। এখানে গরুড় পাঁওত বাস কারতেন। আকন ও 
তাহার কছে মাহেশ ভভ্তিধর্মের ঘাঁটি। মাহেশের পাঁচ-ছয় মাইল দক্ষিণে গঙ্গার প্ৰ 
পারে সুখচর (উত্তর চার্বশ পরগনা )। নবদ্বীপমগুলীর কাঁতনীয়া গোবিন্দ দত্ত 
এই গ্রামে আসিয়৷ গৌরাঙ্গ মান্দর স্থাপন করেন। 

গঙ্গাতীর ছাড়াইয়া৷ ভিতরের দিকেও -চৈতন্/ভস্তদের কয়েকটা ঘাঁটি ছিল। 
নবদ্ীপের িছুট৷ উত্তর-পশ্চিমে পুটশুঁড় গ্রামে (বর্ধমান ) থাকিতেন নর্তক গোপাল । 
পুটশঁড়ির গায়ে দেনুড়। এই গ্রাম চৈতন্যদেবের দীক্ষাগুরু কেশব ভারতার, 
জন্মস্থান। এখানে অনেক বৈষ্ণব ভন্তর বাস ছিল। গোপীনাথ ও তাহার পুন্ন. 
রামদাস ইহাদের মধে; অগ্রগণ্য। নবদ্বীপ হইতে আঠারো মাইল উত্তর-প্বে 
শালগ্রাম (নদীয়া )। শালিগ্রামের সরখেল পারবারের গোরীদাস প্রমুখ ছয় ভাই 
চৈতনাদেব ও নিত্যনন্দর পরম অনুরাগী ছিলেন। গৌরীদাস আম্বকায় চলিয়া, 
আঁসয়লাছিলেন। শালগ্রামের গায়ে দোগাছিয়া, আহার একটু উত্তরে বড়গাছি। এই 
দুইটি গ্রামেও চৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দর বেশ কয়েকজন অনুগামী বাস করিতেন। 
শ্রীরামপুর হইতে কুঁড়ি মাইল উত্তর-পশ্চিমে গোস্বামী মালিপাড়া (হুগলী )। 
ভগবান আচার্য কুলীনগ্রামের কাছে জুলকুল হইতে উঠিয়া আসিয়া! এখানে. 
বাস করেন। শ্রীরামপুর হুইতে প্রায় পণ্মতাল্পশ মাইল পশ্চিমে অবাচ্ছত খানাকুল 
(হুগলী ) ছিল রামদাস বা আভরাম গোস্বামীর কর্মক্ষেত্র । 

চৈতনাপ্রপান্ত প্রচারের সূচন৷ নবদ্বীপে। চৈতন্যদেব সন্াস নিবার আগে 
ভন্তিধর্মপ্রচার ছিল নবদ্বীপ-কেন্দ্রীক । সন্নযাসী হইবার পর চৈতন্যদেব বাঙ্গলা- 


চৈতন্যদেবের দেশভ্রমণ, প্রচার ও সংগঠন ১১ 


ছাঁড়য়া চলিয়া গেলেন বটে, 'কন্তু িছুদিনের মধ্যেই চৈতনাপ্রপান্ত বা্গলার 'বাভন্ন 
স্থানে, বিশেষতঃ ভাগীরর্থী তীরবর্তাঁ অণ্ুলে, দুত ছড়াইয়া পাঁড়ল । উত্তরে ভরতপুর 
হইতে দাঁক্ষণে ছন্রভোগ ও দক্ষিণ-পাশ্চমে দাঁতন পর্যস্ত বিস্তৃত অণ্চলে মুশিদাবাদ, 
বর্ধমান, হুগলী, নদীয়া, উত্তর চন্বিশ পরগনা, দক্ষিণ চিশ পরগণা, হাওড়া ও 
মোঁদনীপুর জেলায় পর পর ভীন্তধর্ম প্রচারের অনেকগুলি ঘাঁটি গাঁড়য়া উঠিল । 
উদ্যোস্তা চৈতন্যদেব স্বয়ং অথবা তাহার পঁরিকরগণ। সবগুলি ঘাঁটিতে চেতন্যদেব 
নিজে যান নাই, একথা ঠিক, 1ক্তু ভাগীরথীর তার ধাঁরয়৷ এবং মোঁদনীপুরের 
ভিতর দিয়া যাওয়া আসা করিবার সময় ভান্তিধর্ম প্রচারের অনেকগুলি ঘাঁটি 'তাঁন 
তৈরী করিয়া 'দিয়াছিলেন ব! গুছাইয়া দিয়াছিলেন। 'বাভন্ন ঘাঁটিতে বাঁসয়৷ 
যাঁহারা ভক্তিধর্ম প্রচার শুরু করিলেন তীহার্দের কয়েকজন চেতন্যদেবের প্র রাঁচত, 
নবদ্ধীপ পর্যায়ের সহচর, যথা-_-অদ্বৈত আচার্য, গোবিন্দ ঘোষ, নরহরি সরকার, শ্রীবাস 
পাঁওতত, মুকুন্দ দত্ত, বাসুদেব ঘোষ ও জগদীশ পাঁণ্তত। নতুন লোকও কম ছিল 
ন।। 1শবানন্দ সেন, শ্রীনাথ পাঁওত, রাঘব পাঁওত, পুরন্দর পাঁওত, গদাধরদাস, 
রঘুনাথ বৈদ্য, পরমেশ্বরদাস, রঘুনাথ ভাগবতাচার্ষ, অনপগ্ত পাওত ও আঁভরাম 
গোস্বামীর সঙ্গে চৈতন্যদেবের জানাশোন৷। হয় সন্নযাসের পর বাঙ্গলায় পরিভ্রমণ কালে 
অথব। বৃন্দাবনে বা নীলাচলে । 'বাভন্ন জায়গায় ছড়ান ভান্তধর্সপ্রচারক মহান্তদের 
মধ্যে সংযোগের সূত্র চৈতন্যদেব স্বয়ং। চৈতন/দেবের আগমন উপলক্ষে পাঁনহাট, 
কুমারহট্ট ও শান্তপুরে অনেক পরিকর ও ভস্তর সমাবেশ হইত। ভক্তদের 
[তান প্রতি বৎসর রথের সময় নীলাচল যাইতে বলিয়াছিলেন। প্রতি বংসর 
বাঙ্গলার ভন্তরা রথের সময় নীলাচলে 'গিয়। চাতুমাস্য যাপন করিতেন অর্থাৎ আষাঢ় 
হইতে আঁশ্বন বর্ষার চারমাস কাটাইয়।৷ আঁসতেন। বাঙ্গলার ভন্তর৷ নীল:চলে 
প্রথম যান ১৫১৩ সালের রথযান্রায়। ইহার পর ১৫৩৩ সালে চৈতন্যদেবের 
[তিরোধান পর্যন্ত মাঝে দুইবার বাদে প্রাতি বৎসর তাহারা গিয়াছেন। শিবানন্দ 
সেনের পাঁরচালনায় তাহারা দল বাঁধিয়া নীলাচল যাওয়া আসা কাঁরতেন। 
নীলাচলে চৈতন্যদেবের সান্নিধ্যে চাতুর্মাস্য যাপন বাঙ্গলার ভান্তপ্রচারকদের মধ্যে 
পারস্পারক সংযোগের নিয়ামত উপায় হইপ্ল। উঠিয়াছিল। 

চৈতন্য পাঁরকরদের মধ্যে নিত্যানন্দ ভাঁন্তধর্মের সবচেয়ে বড় প্রচারক । 
নত্যানন্দর কর্মকতির বিবরণ পরে দেওয়া আছে। ঠৈতনদেব বৃন্দাবন হইতে 
নীলাচলে িরিবার পরে ঠাহার নির্দেশে নিত্যানন্দ প্রচার শুরু করেন। চৈতনাদেব 
সন্্যাস নিবার পর ভান্তিধর্ প্রচারের যে সব ঘাঁট গড়িয়া উঠিয়াছিল নিত্যানন্দ 
সেইগুীলকে ধরিয়া প্রচার শুরু করেন। তাহার প্রচার-পরিভ্রমণ আরম্ভ হইয়াছল 


৯২ বাঙ্গলা কার্তনের হীতহাস 


পানিহাটি হইতে, রাঘব পাঁওতের সহায়তায় । তাহার পর ননিত্যানন্দর পাঁরক্লম৷ চলে 
দক্ষিণে ছন্রভোগ ( দক্ষিণ চন্বিশ পরগনা ) হইতে উত্তরে চৌয়ারগাছা ( মুঁশিদাবাদ 
পর্যন্ত । প্রচার-পারভ্রমণে 'নিআনন্দর সঙ্গী ছিলেন রামদাস ( আঁভরাম ), গঙ্গাধর- 
দাস, পরমেশ্বরদাস, কৃষদাস পাঁওত, রথুনাথ বৈদ্য, গোবিন্দ ঘোষ, নাধব ঘোষ ও 
বাসু ঘোষ। ইহারা সকলেই ঠিতন্যপাঁরকর । 

চৈতন্ঃদেব মথুরা-বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন ঝাড়খণ্ডের পথে । আঁধকাংশ চরিত- 
গ্রন্থেই এই সংবাদ পাওয় যায় । তবে এক কৃষ্ণদাস কাঁবরাজই মথুরাযান্রার ?ববরণ 
দয়াছেন। 'তাঁন বালতেছেন চৈতন/দেব ঝাড়খণ্ডের বনপথ দিয়া 'গিয়াছলেন। 
ঝাড়খণ্ড শব্দের অর্থ অরণ্যভূমি। তবে সাধারণতঃ ছোটনাগপুর মালভূমিকে 
ঝাড়খণ্ড বলা হয়। পাহাড়ে ঘেরা অরণ্যময় এই অণুল উত্তরে বিহারের 
সাওতাল পরগণা ও হাজারিবাগ জেলা হইতে দক্ষিণে গাঁড়শার গড়জাত 
পাহাড়শ্রেণীর ( ময়ূরভঞ্জ, কেন্দুঝড়, সুন্দরগড় জেলায় ) উত্তর প্রান্ত পর্যন্ত 
বস্তুত ॥ বিহারের সাঁওতাল পরগণা, '্ণারাঁড হাজারিবাগ, ধানবাদ, রাঁচি, সিংভূম 
ও চাইবাস! জেলা এবং পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলা ও মেদিনীপুর, বাকুড়া, 
বর্ধমান ও বীরভূম জেলার পাশ্চম অংশ ছোটনাগপুর মালভূমিব অন্তর্গত। 
কোন পথে চৈতন্যদেব মথুরায় গ্রিয়াছিলেন কৃষ্ণদাস কবিরাজের লেখায় তাহ। 
পারষ্কার নয়। কৃষ্দাস শুধু বালতেছেন চৈতনাদেব কটক ডান দিকে রাঁখয়া 
বনে প্রবেশ কাঁরলেন এবং উপপথ ধাঁরয়া অগ্রসর হইলেন। ঝাড়খণ্ডের 
বনপথ আঁত্কর্রম কারয়া চৈতন্যদেব পৌঁছিলেন কাশীতে। কটক ডানাদকে 
রাঁখয়া বনপথে কাশীর দিকে যাইতে হইলে ওাঁড়শার ঢেঙ্কানাল, সুন্দরগড় 
এবং মধ্যপ্রদেশের রায়গড় ও সুরগুজা জেল। পার হইয়া যাওয়াই সোজা (বনু 
১৯৪১৯ £ &)। কিস্তু এই দিক দিয়া গেলে ছোটনাগপুর মালভূমি অর্থাৎ 
ঝাড়খণ্ড পড়ে না। কটক ডান দিকে রাখিয়া কেন্দুঝড়, রাঁচি, হাজারবাগের 
বনভূমি হইয়। কাশীর দিকে এখন যাওয়া চলে। কিন্তু তখনকার ীদনে 
এই পথে চলাচল করা খুব কঠিন ছিল। সেই সময় এীদককার জঙ্গল খুব 
ঘন ছিল। পাহাড়ও বেশ উঁচু। ঘন জঙ্গল ও উঁচু পাহাড়ের মধ্যে কিছু কিছু 
অরণ্যচারী জনগোষ্ঠী ইতস্ততঃ ঘুঁরিয়া বেড়াইত, স্থায়ী বসাত বিশেষ ছিল 
না। স্ছায়ী বাতির কথাটা এখানে বিশেষভাবে খেয়াল রাখা প্রয়োজন কেননা 
কৃষদাস কাবরাজ চৈতান্যদেবের যান্রাপথে ব্রাহ্মণদের বসাঁতি ও শুদ্ধ মহাজনদের 
উল্লেখ করিয়াছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের মতো৷ জয়ানন্দও কটক ডান'দকে রাখিয়া 
অগ্রসর হওয়ার কথা বাঁলতেছেন। তবে জয়ানন্্র বিবরণে যান্রাপথ সঙ্বন্ধে 
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হাঙ্গত একটু স্পষ্ট । জয়ানম্দ বাঁলতেছেন চৈতন্যদেব ওঁড়শা হইতে বক্েশ্বরে 
( বীরভূম ) আসেন, তাহার পর ডানদিকে মগধ ও বামাঁদকে ঝাঁর পাহাড় 
রাখিয়া বারাণসীর দিকে চাঁলয়। যান ( চে.ম. ৭১1৭-৯ )। কৃষ্দাস কাঁবরাজ 
ও জয়ানন্দর সাক্ষ্য সলাইয়। দোঁখলে ঝাড়খণ্ডের মধ্য দিয়া চৈতন্যদেবের যারাপথ 
সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা করা সন্তব। চৈতন্যদেব কটক ডানাদকে রাখিয়া 
মহানদীর উত্তরে গড়জাত জঙ্গলে প্রবেশ করেন। তাহার পর উত্তর-প্ব মুখে চালয়। 
্রাহ্মণী ও সুবর্ণরেখা পার হুন। সুবর্ণরেখ৷ পার হইলেই চাইবাসা, িসংভূম (বিহার ) 
ও মোঁদনীপুরের ঝাড়গ্রাম হইতে ছোটনাগপুরের মালভূমি শুরু। সুবর্ণরেখা৷ ছাড়াইবার 
পর চৈতন্দেবের যান্রাপথ উত্তরমুখী। এই পথে চৈতন্যদেব উত্তরে বীরভূম 
পর্যন্ত বিস্তৃত সুবর্ণরেখা-কাসাই+শলাই-দারকেশ্বর-দামোদর-অজয় অববাহিকার বনভূমি 
পার হইয়। বক্রেশ্বরে (বীরভূম ) উপনীত হইলেন। বকেেশ্বর হইতে তান উত্তর- 
পশ্চিমমুখে সাঁওতাল পরগণা ও হাজারিবাগ জেলার ভিতর দিয়৷ বারাণসীর দিকে 
গ্িয়াছিলেনা সাঁওতল পরগণা ও হাজারবাগে জঙ্গলের প্রান্ত ধাঁরয়৷ চাললে ডান 
দিকে গয়া ও পাটনা জেলা অর্থাৎ মগধ এবং বামাঁদকে পাহাড়ী গহন জঙ্গল পড়ে । 
জয়ানন্দর কথায় মনে হয় চৈতন্/চারত কাব্যগুলতে ঝাড়খণ্ড বালিতে যে ভূখণ্ডের 
দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে তাহা চাইবাসা-[সংভূম-মোঁদনীপুর-বাকুড়া-পুরুিয়া- 
বর্ধমান-বীরভূম-সাঁওতাল পরগনা-হাজারিবাগ জেলার অন্তঃপাতী ছোটনাগপুর 
মালভূমির দক্ষিণ-প্ব, প্ব ও উত্তর প্রান্তভুমি। এই দিকটা [ঠিক পাহাড়ী নয়। 
এখানকার মাটি কাকুরে, ভূঁ-পৃষ্ঠ ঢেউ খেলান, মালভূমির মাঝখানের তুলনায় জঙ্গলও 
এখানে হালকা । এখানে প্রাচীনকাল হইতে স্থায়ী বসতি, চলাচলের পথ এবং 
ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল । এই রকম এলাকার মধ্যে বনপথে চলিতে চালতে পর 
পর ব্রাহ্মণবসাঁত ও শূদ্র মহাজনের সাক্ষাৎ পাওয়া সম্ভব৷ 

যে অণ্চলের কথা বাঁললাম তাহা কন্ধ, জুয়াঙ্গ, শবর, কোল, হো, মুণ্ডা, উরাঁও, 
পাহাঁড়িয়। প্রভাতি আঁদবাসী জন এবং বাডীড়, বাগাঁদ, মেট প্রভৃতি অন্তজ জাতির 
বাসভাম। সমতলভূমির সংগঠিত সমাজের চোখে ইহারা অসংস্কৃত রাঢ় চুয়াড়। 
ইহাদের প্রাত লক্ষ্য করিয়াই কৃষ্ণদাস কাঁবরাজ ঝাড়খণ্ড প্রসঙ্গে বাঁলয়াছেন ণভল্লপ্রায় 
লোক তাহা পরম পাষণ্ড (চেচ. ২১৭ ) তবে প্রাচীনকাল হইতেই রাজনোতিক 
ও বাঁণজ্যিক সূত্রে ছোটনাগপুর মালভূমির বিভিন্ন অংশের সঙ্গে বহির্জগ্রতের 
ঘানঞ সংযোগ স্থাপিত হইয়াছিল। প্রাচীনকালের অনেক প্রত্রীনদর্শন এই 
অণ্লে দেখিতে পাওয়। যায়। নদীপ্রবাহ ও সাবেক পথের আশেপাশে 
প্রাচীন জৈন ও ব্রাহ্মণ্য মান্দর ও মূতির ধ্বংসাবশেষ ছড়াইয়া আছে। স্থানীয় 


২৯৪ বাঙ্গলা কীর্তনের ইতিহাস 


রাজন্যবর্থ ও বাঁণকগণ এই সব কাঁতির প্রাত্ঠাতা। ভ্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকের 
রাজনৌতক আবর্নে বাহর্জগতের সঙ্গে ছোটনাগপুর মালভূঁমির সংযোগ অনেকটাই 
নষ্ট হইয়৷ গিয়াছিল। প্রাচীন পথণগুলি 'দিয়৷ যাওয়া আসাও অনেক কমিয়া 
আসিয়াছিল। এই জন্যই বোধ হয় কৃষদাস কবিরাজ ঝাড়খণ্ডের ভিতর দিয়া 
যাওয়ার প্রসঙ্গে বাঁলয়াছেন চৈতন্যদেব প্রাসদ্ধ পথ ছাড়য়া উপপথ দিয়৷ চাললেন। 
তবে এদকে ব্রাহ্মণদের বসাতি 'ছিল। কৃষ্দাস কবিরাজ বাঁলতেছেন স্থানীয় 
ব্রাহ্মণদের সঙ্গে চৈতন্যদেবের দেখা হইয়াছিল। তাহাদের কাছে তিনি 1ভক্ষ৷ 
নিয়াছিলেন। কৃষ্দাস শূদ্র মহাজনদের কথাও বলিয়াছেন। সম্ভবতঃ ইহার 
স্থানীয় ভূম্যাধকারী। ভঙঞ্জভুম, বরাহভূম, তু্গভূম, মল্লভুম, শূরভূম শখরভূমের 
রাজবংশ এই ভূম্যধিকারীদের প্রতিনিধিস্বর্ূপ। আনুমানিক পণ্চদশ শতক হইতে 
ছোটনাগপুর মালভূমিতে রাজনোতিক পুনবিনযাস শুরু হয়। ইহারই ফলে ভূম 
রাজ্যগুঁলর উদ্ভব হইয়াছিল। ভূম রাজোর রাজবংশগুলি বহুভাগে 'বিভন্ত ও 
বাচ্ছন্ন অরণ্যবাসী জনগোর্ঠীগুলকে একত্র করিয়া যতদূর সম্ভব সংগঠিত 
শাসনবাবস্থ। গাঁড়য়৷ তুলিবার জন্য চেষ্টা কারতোছিলেন। এই চেষ্টা 1বাভিনরমুখী ৪ 
রাজনোতিক, আঘিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক । স্থানীয় রাজবংশগুখলর উদ্যোগে 
এবং ষোড়শ শতকের দিতীয়ারধ হইতে বিহার ও বাঙ্গলায় মুঘল সাম্রাজ। 
সম্প্রসারণের ফলে ছোটনাগ্রপুর মালভূর্মির, সঙ্গে বাহর্জগতের রাজনোতিক, 
বাণাজ্যক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক নৃতন কাঁরয়।৷ তৈরী হইতে থাকে । সাংস্কৃতিক 
ব্যপারে স্থানীয় রাঙ্জন্যবর্গ বরাবরই ব্রাহ্মণ্যবাদের অনুগামী । সাধারণ মানুষও 
্রা্মণ্য সমাজব্যবস্থা। ও সংস্কাতি দ্বার গভীরভাবে প্রভাবাম্বত হইয়াছিল । আরণ্ 
সমাজব্যবস্থা ও সংস্কৃতির গঙ্গে ব্রাহ্মণ্য সমাজভাবনা, ভাব ও আচার ব্যবহারের 
সংশ্লেষজনিত সামাজিক-সাংস্কৃতিক রূপান্তরপ্রক্কিয়া ঝাড়থণ্ড অণলে জনজীবনের 
অন্যতম প্রধান বোশক্ট্য (বসু ১৩৫৬৬ ৪ ১-৩৮)। 

চৈতন/দেব ঠিক কোন কারণে বহু ব্যবহৃত পথ ছাড়ুয়৷ ঝাড়খণ্ডের উপপথে 
বারাণসীর দিকে রওন। 'দিয়াছলেন তাহা জানা যায় না। তবে ঝাড়খণ্ডে তখন 
যে সামাজিক-সাংস্কাঁতক পাঁরব্তন খঁটিতোঁছল তাহার পারপ্রেক্ষিতে সবজনীন 
প্রেমভন্তির তত্ব ও সম্মেলক কীর্তন প্রচারের সুযোগ 'ছিল এ কথ! ভাবা অসঙ্গত নয়। 
কুষফ্দাস কবিরাজের বিবরণে আছে যে চৈতন্যদেব 

যেই গ্রাম দিয়া যান যাঁহা করেন স্থিতি । 
সেই সব গ্রামের লোকের হয় প্রেমভান্ত ॥ 
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সবে কৃষ্ণ বাল হরি বাঁল নাচে কান্দে হাসে। 
পরস্পরায় বৈষব হৈল স্বদেশে ॥ 


ভিল্লপ্রায় লোক তাহা পরম পাষণ্ড ॥ 
নাম প্রেম দিএ। কৈল সবার নিস্তার". € চৈচ. ২১৭) 

ককষদাসের কথায় ঢের অত্যান্ত আছে সন্দেহ নাই। তবে একথা বোধ হয় বলা যায় 
যে চেতন্যদেব ঝাড়খণ্ডের অরণ্যবোষ্টত জন্পদসমূহে প্রেমধর্মের বীজ ছড়াইয়৷ 
গিয়াছিলেন। 'কছু লোক তাহার প্রভাবে বৈষব হইয়াছিল ইহাও সম্ভব ৷ 
চৈতন/দেবের পরে তাহার পাঁরকরদের মধ্যে দুইজন, সনাতন ও জগদানন্দ পাত 
বৃন্দাবন-নীলাচল পথে ঝাড়খণ্ডের মধ্য দিয়া গিয়াছলেন, সনাতন নীলা/ল আসবার 
সময় আর জগদানন্দ বৃন্দাবন যাইতে ( &5.চ, ৩1৪, ১৩ )। এই দুইজনের ভ্রমণবৃত্তাস্ত 
কোথাও লেখা নাই । ফলে প্রচার ও সংগঠনের কাজ ইহারা কিছু করিয়া থাকলে 
'তাহার বিবরণ অজ্ঞাত । ঝাড়খণ্ডে সংগঠিত প্রচার শুরু হয় পরবর্তী সময়ে । ষোড়শ 
শতকের দ্বিতীয় ভাগে চৈতন্যপরিকর বুন্দাবনের গোস্বামীদের দুই জন শিষ্য 
শ্যামানন্দ ও শ্রীনবাস ঝাড়খণ্ডে আসিয়া গোড়ীয় বেষবধন্ম প্রচার করিয়াছিলেন । 
শ্রীনবাস করিয়াছলেন মল্পভূমে, প্রধানতঃ মল্প রাজপাঁরবার ও রাজন্যবর্গের মধ্যে । 
শ্যামানন্দর কর্মক্ষেন্র অনেক বেশী প্রসারত। তানি ঝাড়গ্রাম, িংভূম ও ময়ূরভর্জ 
এলাকায় গ্রামে গ্রামে কীর্তন ও মহোৎসব করিয়৷ রাজাপ্রজা নবিশেষে সকলের 
মধ্যে প্রচার কারয়াছিলেন। সপ্তদশ শতকে বীরভূম, বাকুড়া, পুরুলিয়।, মোঁদনীপুর, 
[সিংভূুম ও ময়ুরভঞ্জের অরণাময় অঞ্চলে গ্োঁড়ীয় বৈষবধর্মের যথেষ্ট প্রসার হয়, 
এবং অনেকগ্ুীল ঘাঁটি গাঁড়য়া ওঠে । 

বৃন্দাবনে ভান্তধর্মের একটা কেন্দ্র স্থাপন কারবার চিন্তা চৈতন্যদেবের মনে 
সন্বযাস জীবনের গোড়া হইতেই ছিল । দক্ষিণ ভ্রমণের সময় গোপাল ভর্্র প্রতি 
বৃন্দাবন যাইবার নির্দেশ এই কথার একটা প্রমাণ। নিত্যানন্দদাস-বিরচিত 
ধপ্রেমাবলাস' কাবোর সাক্ষ্য অনুসারে সন্ন্যাস নিবার আগেই চেতন/দেব লোকনাথ 
গোস্বামীকে বৃন্দাবনে যাইতে বাঁলয়াছিলেন (প্র. বি. ৭ বিলাস)। অন্য 
কোন সূত্রে এই তথ্যের সমর্থন পাওয়া যায় না বটে, তবে 'প্রেমাবলাসের' সাক্ষ্য সত 
হইলে বাঁলতে হইবে সন্নযাস নিবার আগেই চৈতন/দেব অনুগামীদের বৃন্দাবনে 
পাঠাইবার উদ্যোগ শুরু করিয়াছিলেন। সনাতন, রূপ, গোপাল ভট্ট ও রঘুনাথ ভট্ুর 
বৃন্দাবনবাস চৈতন্ঃদেবের নির্দেশ অনুসারে । চৈতন্য পাঁরিকরদের মধ্যে সনাতন ও 
বৃপ প্রথম বৃদ্দাবনবাসী (লোকনাথ কবে বৃন্দাবনে আসিয়াছিলেন তাহা জানা যায় 


৯৬ বাঙগল। কণর্তনের ইতিহাস 


না)। সনাতন ও রূপ বৃন্দাবনে যাইবার আগে সুবুদ্ধি রায় চৈতনাদেবের উপদেশে 
স্থায়ীভাবে বৃন্দাবনে বাস কারতোছলেন। এই কয়জন সম্পর্কে নাদিষ্ট তথ্য পাওয়। 
যাইতেছে । চৈতন্যদেব বোধহয় অন্যান্য ভন্তদেরও বৃন্দাবনে যাইতে বাঁলয়াছিলেন। 
কাথ। করাঙ্গয়া আমার ভভ্তর৷ বৃন্দাবনে গেলে আহারের দেখাশোনা কারিও, 
সনাতনের প্রাত চৈতনাদেবের এই নির্দেশ হইতে ইহা অনুমান কর! যায় । সনাতন ও 
রূপের প্রাতি চৈতন্যদেবের প্রধান নির্দেশ ছিল ভক্তিশাস্্রপ্রচার, লুপ্ততীর্ঘউদ্ধার ও 
বিগ্রহ প্রাতষ্ঠা। ইহার অর্থ বৃন্দাবনে চৈতন্যপহ্ীদের একট৷ কেন্দ্র গাঁড়য়া তোলা । 
বাঙ্গলা হইতে অত দূরে বৃন্দাবনে গিয়া ঘাঁট গাঁড়বার প্রয়োজন কি ছিল তাহা 
বোঝা দরকার ৷ মথুরা-বৃন্দাবন হইতে কাশী পর্যন্ত বিস্তৃত গঙ্গা-যমুনা বিধোত 
অগ্চল চৈতনাদেবের অনেক আগ্ে হইতেই ভীন্তবাদী ধর্মান্দোলনের বিকাশক্ষেন্ত 
হইয়। উঠিয়াছিল। 'বািশফ্টাদ্বৈতবাদী শ্রী সম্প্রদায়ের উত্তর ভারতীয় প্রধান কেন্দ্র, 
দ্বৈতাদ্বৈতবাদী সনকাঁদ সম্প্রদায় এবং শুদ্ধাদ্বৈতবাদী বল্পভাচারী সম্প্রদায়ের প্রধান 
কেন্দ্র ছিল এই অণ্ুলে । রামানন্দ এবং কবীর, রাঁবদাস, সেনা, ধনা, আসনানন্দ, 
মহানন্দ প্রমুখ রামানন্দর বারজন শিষ্য, মুলুকদাস, সদনা, নাভ। প্রভৃতি সম্ভ-সাধক ও 
ভস্তিপ্রচারকদের জন্ম ও কর্মস্থানও এইখানে । অন্যাদকে কাশী তখন ভান্তবাদের 
মূল প্রাতপক্ষ বৈদান্তিক মায়াবাদীদের সবচেয়ে ঝড় কেন্দ্র । মাধবেন্দ্র পুরীর প্রেম- 
ভাবনার সূত্র ধারয়। প্রচাঁলত ভান্তবাদ ভাবাদর্শের বিকস্প প্রপান্তি স্থাপন করিবার 
ইচ্ছ। চৈতন্যদেবের মনে ছিল । তাহা ন৷ হইলে নৃতন কাঁরয়।৷ ভন্তিশান্ত্ত লেখানর 
আগ্রহ তাহার হইত না। সবভারতীয় প্রেক্ষাপটের কথা ভাবলে গঙ্গা-যমুন। 
1বধোত অণ্চলই যে তখন ভন্তিধমের স্বতন্ত্র প্রপত্তি স্থাপনের পক্ষে সবচেয়ে প্রশস্ত 
তাহাতে সন্দেহ নাই। স্বতন্ত্র প্রপত্তির কেন্দ্র চৈতন্দেব কেন বৃন্দাবনে স্থাপন 
করিতে চাঁহয়াছলেন তাহার কারণও সহজেই বোঝা যায়। বৃন্দাবন গোপালকৃষেের 
লীলাভূমি । বৃদ্দাবনে যমুন৷ পুলিনের কুঞ্জ রাধাকৃষের বিহারক্ষেত্। রাধাকৃষের 
লীলা স্মরণ কারয়া যাহারা কৃষ্ণোপাসনা করেন তাহাদের কাছে বৃন্দাবন মহত্তম 
পুণ)ভূমি, 'নিভধামের আবির্ভাব। বৃন্দাবনের প্রাত ভন্তহৃদয়ের স্বতঃস্কৃত আকর্ষণ 
গ্রঠনের ভীন্ত হইতে পারে। এই কারণে রাধাকষের উপাসক সনকাঁদ 
সম্প্রদায় এবং বল্লভাচারী সম্প্রদায়ের প্রবর্তক নিম্থার্কাচার্য ও বল্পভাচার্য বৃন্দাবনে 
কেন্দ্র স্থ'পন করিয়াছিলেন । নিষ্বার্কের আঁবর্ভাবকাল দ্বাদশ শতক । বল্লভাচার্য 
(১৪৭৯-১৫৩২ ) চৈতন্যদেবের সমসামায়ক | নিম্থার্ক কর্ণাটক' হইতে আসিয়া 
বৃন্দাবনে থাকিয়! যান। বল্পভাচার্য আন্ধ প্রদেশের লোক । বৃন্দাবনে কিছুদিন 
থাঁকিবার পর তিন প্রয়াগের কাছে গিয় বাস করেন। বস্তু বৃন্দাবনে বল্পভাচারী 


চেতন্যদেবের দেশভ্রমণ, প্রচার ও সংগঠন ১৯১৭ 


সম্প্রদায়ের খুব বড় ঘাঁটি ছিল। তীর্থাটন উপলক্ষে চৈতন্যদেব অস্প কিছুদিনের 
জন্য ব্রজমণ্লে গিয়। মথুরা বৃন্দাবনও দেখিয়া আঁসিয়াছিলেন। সনাতন ও রূপ 
বৃন্দাবনবাসী হইবার পর সেখানে গিয়া থাকবার ইচ্ছা তাহার ছিল । কৃষদাস 
কবিরাজের লেখায় আছে চৈতন্যদেব বৃন্দাবনগামী জগদানন্দ পাঁওতের মুখে সনাতনকে 
বাঁলয়৷ পাঠান যে তানি বৃন্দাবনে যাওয়। ঠিক করিয়াছেন, সনাতন যেন তাহার 
থাকার ব্যবস্থা করিয়া রাখেন (চৈ.চ. ৩।১৩)। বৃন্দাবনদাসের কাব্যে আছে 
চৈতন্দেব নীলাচলে সনাতন ও রূপকে বাঁলয়াছলেন আমিও বৃন্দাবনে যাইতে 
চাই, আমার জন্য বিরলে বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়। রাখিও ( চৈ.ভা, ৩। ১০ )। 

প্রেমভন্তি ধর্ম স্থাপনের জন্য চৈতন্যদেব দুইদিক 'দিয়৷ সংগঠন গড়িয়া তুঁলবার 
ব্যবস্থা কারতেছিলেন। একাঁদকে বাঙ্গলায় প্রচারক্ষে্র প্রস্তুত করা, অন্যদিকে 
বৃন্দাবন হইতে ভাক্তধন্ের স্বতন্ত্র তত্ত প্রচারের আয়োজন । প্রথম উদ্দেশ্যে চৈতনাদেব 
বাঙ্গলার 'বাঁভন্ন স্থান ঘুঁরয়া নিজে ভাঁন্ত ও কাতন প্রচার কারয়াছিলেন এবং 
উপযুক্ত লোক দেখিয়া পর পর অনেকগুলি ঘাঁটি গড়িয়। দিয়াছিলেন। তাহার পর 
কর্মক্ষেত্রে নামাইয়াছিলেন নিত্যানন্দর মত প্রচারককে | শান্তর ও রচনা ও প্রচারের 
উদ্দেশ্যে এক এক করিয়া লোক বাছিয়৷ নিলেন বৃন্দাবনের জন্য । সনাতন ও 
বৃপ ছিলেন শান্্রবিদ প্তত, কাঁবত্বশাও সম্পন, পরম বৈষব এবং বাবহারিক 
জীবনে আভজ্ঞ। সনাতন ও বৃপ বৃন্দাবনে স্থায়ী বাস আরম্ত করেন ১৬১৭ বা 
১৫১৮ সালে। ক্রমে বৃন্দাবনে বাস কাঁরতে আসেন সনমতন ও রূপের ছোট 
ভাই বল্লন্তের ছেলে শ্রীজীব, গোপালভটঁ. রুথুনাথ ভু ও বঘূনাথ দাস। বন্দাবনের 
এই গোদ্ধামীবা চৈতনাপন্থী ভাস্তধমের শান্ত্রবেন্তা ও তত্ত্ুসংক্থাপক । ইহাদের তাত্ুক 
সদ্ধান্ত ও শান্্রীয় 'ব্চারের জোরেই চেতন্যপ্রপাশ্ড সুনিিষ্ট ধশ্নমতে পাঁবণত হয় ! 
এই মত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধন্সের 'ভীন্ত। ছয় জন গোস্বামীর মধে) জীব 
কনিষ্ঠতম। একমাহ 1[তাঁনই চৈতন্যদেবের সালিধ্য লাভ করেন নাই। আর 
সকলেই বৃন্দানে আগমন চৈতনাদেবের কারকতায়। এই পাঁচজন ছাড়া আরও 
কয়েকজন চৈতন্যপরিকর বৃন্দাবনবাসী হইয়াছিলেন, যথা--লোকনাথ গোস্বামী, 
ভূগর্ভ প্ডিত ও কাশীশ্বর পাঁওত। 

চৈতন্যপন্থী ভন্তিধন্নেরে আর একটা কেন্দ্র নীলাচল । এখানে চৈতনাদেবের 
সঙ্গে ছিলেন রায় রামানন্দ, বাসুদেব সাবভৌম, ও স্বরুপ দামোদরের মতে জ্ঞানীগুণী 
বান্তি এবং হরিদাস ঠাকুর, গদাধর পাঁণ্ত ও পরমানন্দ পুরীর মত মহদাশয় ভক্ত । 
ওঁড়িশার রাজ প্রতাপরুদ্র চৈতন্যদেবের অনুরাগী হইয়াছিলেন। রাজগুরু কাশ 
শর, দেবদাসীনয়োগ শ্রেী লাবণ্য জগন্নাথ মান্দরের লেখনাধকারী 'শাখ 

বা. কী. ই.--৭ 


৯৮ বাগল৷ কীর্তনের হীতিহাস 


মাহতি, ঠাহার ভগ্মী মাধবী দাসী এবং জগন্নাথ মান্দরের মুখ্সেবক এবং কহনাই 
খুষ্টিয়াও চৈতনাভন্ত। ইহারা বাদে চৈতন্যদেবের ওাঁড়য়। ভন্তদের মধ্যে বিশেষ- 
ভাবে উল্লেখযোগ্য পণ্চসখা নামে পরিচিত জগন্নাথ, বলরাম, অনস্ত, যশোবস্ত ও 
অনন্ত। গাঁড়শার বহু বৌদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। পণ্চসখা এই 
বৈষবদের প্রমুখ ॥ পণ্চসথা শান্তগ্রন্থ রচনা করিয়া বৈফবভাবে রূপাস্তীরত বোদ্ধ 
শৃন্যতাবাদ মত স্থাপন করেন। পণ্টসখার সঙ্গে চৈতন্যদেবের ঘনষ্ঠত। ছিল। 
নীলাচলের কিছু প্রভাবশালী ব্যন্তি, যথা-_জীবদেব গ্রহরাজ রাজগুরু, গোদাবর 
রাজগুরু চৈতন্যপ্রপান্তর বিরুদ্ধতা৷ করিয়াছিলেন । চেতনাদেবের প্রভাব বদ্ধিতে 
অসম্ভৃষ্ট হইয়। গোদাবর রাজগুরু নীলাচল পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান (চৈতন্য 
কড়চা, পৃ. ২০, ২৫)। ইহাদের বিরোধিতা সত্বেও স্বয়ং রাজা এবং রায় রামানন্দ, 
বাসুদেব সাবভোম, কাশী 'মিশ্রর মতে 'বাশষ্ট ব্যক্তি ও পণ্চসথার মতো 
সাধুসম্তদের সহায়তায় চৈতন্যদেব দীর্ঘাদন নীলাচলে বাস করিতে পারিয়াছিলেন। 
নীলাচলের 'কছু প্রভাবশালী ব্যন্তি, যথা _জীবদেব গ্রহরাজ রাজগুরু ও গোদাবর 
রাজগুরু চৈতন্যপ্রপাশ্তর বিরুদ্ধ করিয়াছলেন। চৈতন্যদেবের প্রভাববৃদ্ধতে 
অসন্তুষ্ট হইয়া গোদাবর রাজগুরু নীল্চল পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান 
€ চৈতন্য কড়চা, পৃ. ২০, ২৫ )। ইহাদের বিরুদ্ধত৷ সত্বেও রাজা এবং রায় 
রামানন্দ, বাসুদেব সাবভৌম ও কাশী শিশ্রর মতো প্রাতিপাশ্তশালী ব্যান্তদের 
সহায়তায় চৈতন্যদেব ত্বচ্ছদ্দে দীর্ঘাদন নীলাচলে বাস করিয়াছিলেন। বাঙ্গলার 
বেশ কিছু চৈতন্যভস্তও নীলাচলে থাঁকতেন ( চৈ.ভা, ৩1৬ ; চে.চ. ১।১০ )। 
সমুদ্রের ধারে সতাসনে বাঙ্গালী বৈফবদের পাড়া গাঁড়য়া উঠিয়াছিল। বাঙ্গলা 
হইতে ভন্তর প্রত্যেক বছর দল বাঁধিয়া নীলাচলে আঁসয়া চাতুমাস্য ব্রত ( আষাঢ় 
শুরু দ্বাদশীতে আরম, কার্তিক শুরু! দ্বাদশীতে উদ্যাপন ) করিতেন । বাঙ্গলার 
ভন্তর আসলে কার্তন খুব জাময়া উাঠত। সেই সঙ্গে ভন্তিপ্রচারের বিষয়ে 
চৈতনাদেবের সঙ্গে ঠাহাদের আলাপ আলোচনাও হইত। চেতন্যদেব বৃদ্দাবনের 
সঙ্গে নিয়ামত যোগ রাখিতেন। নীলাচল ও বৃন্দাবনের মধ্যে লোক যাতায়াত 
ও চিঠিপন্ন চাঁলত। নীলাচলে ঠেতন্যমগুলীতে কাব্য ও সঙ্গীতচর্চর সঙ্গে 
(এআধাবদ্যার বিচার এবং ভান্তাসদ্ধান্তের আলোচনাও হইত। স্বরূপ দামোদর 
পণতন্র প্রচার করিয়াছিলেন নীলাচলে। চৈতন্দেব এক দেহে কৃফ ও রাধার 
যুগল অবতার এই মতের পুষ্টি ও ব্যাপ্ত নীলাচলেই হইয়াছিল। স্বরূপ দামোদর 
ইহার মুখ্য প্রবস্ত। । চৈতন্যপন্থী ভান্তাসন্ধান্তের আদি ঝাখ্যাকার রায় রামানন্দ । 
বাঙ্গলার ভান্ত আন্দোলনে এই দুইজনের প্রভাব গভীর । 


চৈতনাদেবের দেশভ্রমণ, প্রচার ও সংগঠন ১১১ 


বাঙ্গলা, নীলাচল ও বৃন্দাবন এই তিন মালয়! চৈতন/পন্থী ভাল্তধর্মের প্রচার ও 
সংগঠনের আয়োজন । ১৫১০ সালের গ্োড়া হইতে ১৬১৫ সালের মার্চ মাস 
পর্যন্ত চৈতন্যদেব নানাস্থানে ঘুরিয়াছেন। ইহার মধ্যে বাঙ্গলার ঘাঁটিগুলি তৈরী 
হইয়াছে আর বৃন্দাবনে কেন্দ্র স্থাপনের সৃচনাও হইয়া গিয়াছে । বৃদ্দাবনের আগে 
নীলাচলের কেন্দ্র সুপ্রতিষ্ঠত। ১৫১৫ সালের মে মাসে চৈতন্যদেব বৃন্দাবন 
হইতে বাঙ্গল৷ হইয়া নীলাচলে ফিরিয়া আঁসলেন। এই বছরের মাঝামাঝ 
চৈতন্যদেবের নির্দেশে নিত্যানন্দর প্রচার পরিক্লমণ শুরু হয় । চেতন্যদেব সামাজিক 
ভেদানাবিশেষে সবসাধারণের মধ্যে প্রেমভন্তি বিতরণের সংকপ্প করিয়াছলেন। 
সংকপ্প সাধনের দায়িত্ব 'দিয়াছিলেন নিত্যানন্দকে । ১৬১৬-১৭ সালের মধ্যে 
রূপ ও সনাতন নীলাচলে চেতন্যদেবের সঙ্গে কয়েক মাস কাটাইয়। বৃন্দাবনে 
স্থিতু হন ১৬১৭-১৮ সাল নাগাদ । বৃন্দাবন হইতে 'ফাঁরবার পথে চৈতন্যদেব 
প্রয়াগে রূপের সঙ্গে এবং কাশীতে সনাতনের সঙ্গে ভগবংঘ্বরুপভেদ ও ভান্ততত্ব 
বিষয়ে অনেক বিচার ও আলোচনা করিয়াছিলেন। রূপ ও সনাতন নীলাচলে 
আসলে চেতন্যদেবের সঙ্গে তাহাদের এইসব বিষয়ে আরও কিছু কথাবার্তা হয়। 
ঠৈতন্যদেবের উপদেশ ও 'নর্দেশ নিয়। তাহার! বৃন্দাবনে ফিরিয়া গেলেন। বৃন্দাবনে 
গিয়া সনাতন ও রূপ ভান্তিশাস্ত্র রচনা আরম্ত করেন। ১৫১০ হইতে ১৫১৮ সালের 
মধ্যে চৈতন্দেব প্রচার ও সংগঠনের প্রাথথাীমক আয়োঞন সারিয়। ফেলিরাছিলেন। 


সঞ্ম পল্লিচ্ছ্হেল 


নীলাচলে কীতনের সমারোহ 


নীলাচলে থাকাকালীন, বিশেষতঃ শেষ আঠার বছর অর্থাং ১৫১৫ সালের নে 
মাস হইতে ১৫৩৩ সালের এাপ্রল বা জুন মাস পর্যন্ত, চৈতন্মদেবের জীবন 1ছল 
'্রীরাধাভাবমাধূর্যেঃ পূর্ণ (কড়চা, ৪1২৪।১) কৃষের সঙ্গে মিলত] আকান্মায় 
[তাঁন ভাবোন্মত্ত হইয়। উঠিতেন, কৃষ্ধাবরহে হইতেন বিহবিল; কিন্তু এই 
অবস্থাতেও দৌখতোঁছ কীর্তন তাহার প্রা্াহিক কর্মসূচীর অপাঁরহার্য অঙ্গ। 
বৃন্দাবনদাস 'লখিয়াছেন 


-*-নীলাচলে করে প্রভু কীর্তন বিহার ॥ 
নিরবাঁধ নৃত্যগীত আনন্দ আবেশে । 
রানিদিন না জানেন প্রভু প্রেমরসে ॥ 


সর্বরানি [সঙ্কুঠীরে পরম বিরলে । 
কর্তন করেন প্রভু মহাকুতুহলে ॥ (চে.ভা, ৩৩ )। 
নীলাচলে চৈতনাদেবের অন্তরঙ্গ গো্ঠীও ছিল ছোট । আদতে এই গোষ্ঠীতে 
ছিলেন গদাধর পাঁওত, হাঁরদাস ঠাকুর, পরমানন্দ পুরী, বাসুদেব সাবভৌম, স্বরুপ 
দামোদর ও রায় রামানন্দ। পরে গোষ্ঠীটি আরও ছোট হইয়া যায় বৃন্দাবনে 
তীর্থযান্তা উপলক্ষ্যে চেতন্যদেব যখন নীলাচলের বাহিরে ছিলেন সেই সময় রায় 
রামানন্দর মৃত্যু হয় € চৈতনাচরিতামৃতম্, ২০1৩৬ )। চৈতন্যদেবের বৃম্দাবনযান্রার 
কিছু আগে ব বৃন্দাবন হইতে তাহার নীলাচল ফেরৎ আসার অস্প পরে বাসুদেব 


নীলাচলে কীর্তনের সমারোহ ১০১ 


সাবভোম নীলাচল ছাড়িয়া কাশীতে চলিয়া যান (চৈতনাচাঁরতামৃতম্, ১৪1৪৯-৫৬)। 
চৈতনাদেবের তিরোধান হইবার !কছুদিন আগে হরিদাস ঠাকুরের দেহাস্ত হয় 
(চৈ, ৩১১ )। 

হরিদাস ঠাকুর ও গদাধর পাঁও্ত চৈতন্যদেবের নবদ্বীপ পর্যায়ের পঁরিকর। 
চৈতনাদেব দীক্ষণ ভারত হইতে নীলাচলে ফিরিয়া আসবার পর বাঙ্গলা হইতে যে 
ভন্তদল চৈতন্যদেবের সঙ্গে দেখ কারতে আসেন তাহাদের সঙ্গে হরিদাস ঠাকুর 
ফুলিয়া হইতে নীলাচলে চাঁলয়া আসেন। তান আর ?ফাঁরয়। যান নাই। 
চৈতন্যদেব হারদাস ঠাকুরকে খুব সম্মান ও সমাদর কাঁরতেন এবং প্রায়ই তাহার 
কুগিরে গিয়া আলাপ কারিতেন। গদাধর পাঁওত চৈনন্যদেবের সঙ্গে নীলাচলে 
আঁসয়া ক্ষেত্র সন্ন্যাস নিয়াছিলেন। তান 5মংকাব ভাগবতপাঠ লারতেন। 
এ জন্য তাহার সুনাম ছিল । চৈঠনাদেব প্রায়ই িকালবেলা টোটা গোপীনাথে 
গদাধর পাওতের কাছে ভাগন্রত শুনিতে যাইতেন। পরমানন্দ পুরীর জন্ম শ্রিহুতে। 
তান ছিলেন চৈতন্যদেবের পরমগুরু মাধবেক্দ্র পুরীর 'শষ্য। তান সন্ব্যাস নিয়া 
ঘুরিয়া বেড়াইতেন। চৈওন্যদেবের আগ্রহাতিশষ্যে পরমানন্দ পুরী নীলাচলে 
আসয়। বাস করেন। চেৈতন্যদেব এই বয়োজোষ্ঠ ভন্তিবাদী সাধকের সঙ্গ কামন৷ 
কাঁরতেন € কড়চা, ৩1১৫।১৯-২৫ )। নৈয়ায়ক ও বৈদান্তক হিসাবে বাসুদেব 
সার্বভৌম বহুখ্যাত। বাঙ্গলা হইতে নীলাচলে আঁসয়৷ তিনি ওঁড়শার রাজা 
প্রতাপরুদ্র সভাপাওত পদ লাভ করেন। সে কালের অনেক অদ্বৈতবাদীর মতো 
সাবভোম ছিলেন কৃষ্ণভন্ত। চৈতন/দেব নীলাচলে আসবার অব্যবহাতি পরেই 
সাবভোমর সঙ্গে তাহার প্রগাঢ় গ্নেহসম্বন্ধ স্থাঁপত হয় । মায়াবাদ ও ভান্তবাদ নিয় 
চৈতন্যদেব ও সাবভৌমর মধ্যে গভীর আলোচন৷ হইত ( কড়চ।, ৩।১২১-২০, 
৩।১৩।১-২৩ ; চে.চ. ২৬ )। স্বরূপ দামোদর সন্নযাসী। তাহার প্ৰ পরিচয় 
স্পষ্ট নয়। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিয়াছেন যে পবাশ্রমে স্বরুপ দামোদর নবদ্বীপের 
আধবাসী ছিলেন। তখন তহার নাম ছিল পুরুষোন্তম আচার্য । তানি নবদ্বীপ 
হইতে কাশীতে গিয়। বেদান্ত পাঠ করেন। তাহার পর সন্ব্যাস নিয়া নীলাচলে 
চৈতন্যদেবের কাছে চাঁলয়া আসেন। িনতমনন্দর মতো 'ভিনও সন্ন্যাসের সময় 
গুবুর কাছে যোগপট্র নেন নাই বালয়৷ স্বরূপ আঁভধায় পাঁরাঁচত ?ছলেন। চৈতন্দেব 
দক্ষিণ ভার৩ হইতে ফিরিবার কিছুদিন পরে স্বরুপ দামোদর নীলাচলে আগমন 
করেন (&.চ. ২১০ )। স্বরৃপ দামোদর ছিলেন গুণী লোক । তন শান্ত্রাবদ, 
রসজ্ঞ বোদ্ধা ও বড় গায়ক ॥ রায় রামানন্দ গঞ্জামের আধবাসী । গাঁড়শার অনাতম 
প্রাতপান্তশালী রাজন্যবধশে তাহার জন্ম । রামানন্দর পিতা, ভ্রাত। এবং রামানন্দ 


১০২ বাঙ্গলা কর্তনের ইতিহাস 


স্বয়ং আতশয় উচ্চপদন্থ রাজকর্মচারী ছিলেন। রায় রামানন্দর অন্য পরিচয় 
ছিল। ভন্ত বৈষব তো বটেই, তাহা ছাড়া রামানন্দ ছিলেন তর্তীবিদ, রসজ্ঞ 
বিদদ্ধজন, সঙ্গীতজ্ঞ, নৃত্য ও আভিনয়ে পারঙ্গম, উপরক্তু নাট্যকার । চৈতন্যদেব 
দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের সময় গোদাবরী তীরে বিদ্যানগরে গিয়৷ রামানন্দর সঙ্গে ভান্তীসদ্ধান্ত 
সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেন। এই আলোচনার সূত্রে চৈতন্যদেবের সঙ্গে রামানন্দর 
গভীর সখ্য হয়। চৈতন্দেবের সঙ্গে থাকবার জন; রায় রামানন্দ নীলাচলে 
চলিয়া আসেন। আমৃত্যু তিনি নীলাচলেই ছিলেন ( চৈতনাচরিতামূতম্‌, 
১৩।৩৫-৪৯, ৬০-৬১ ; চৈ.চ. ২৬ )। 

নীলাচলে চৈতন্যদেব রায় রামানন্দ ও স্বর্প দামোদরের সঙ্গে বাঁসয়। শান্রালোচন। 
এবং কাব্য ও সঙ্গীত আত্বাদন করিতেন । 


চণ্ীদাস] বিদ্যাপাতি রায়ের নাটক গীতি 
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিদ্দ । 
দবরূপ রামানজ্দ সনে মহাপ্রভু রানিদিনে 


গায় শুনে পরম আনন্দ ॥ (চৈ.চ. ২২)। 

ভ্বর্প দামোদরের সঙ্গে বসিয়া চৈতনাদেব শান্ত আলোচনা ও ব্যাখ্যাও করিতেন। 
ভাগবতের শ্লোকার্থ প্রসঙ্গে কষদাস বাঁলতেছেন। 

এই সব অর্থ প্রভু স্বরূপের সনে । 

রা ীদন ঘরে বাঁস করে আস্বাদনে ॥ (চৈ.চ. ২১৩ )। 

অন্তরঙ্গ পরিকরদের সঙ্গে চৈতনাদেব একান্তে শান্ত ও সঙ্গীতচর্চা করিতেন। 

প্রকাশ্য কীর্তনের সময় অন্য ভন্তরাও আঁসয়া জুটিত। নরহরি সরকারের 
লেখা একট৷ পদে আছে যে চেতন/দেব 


সকল ভকত সঙ্গে সঙ্কীর্তন মহারঙ্গে 
[বহার করয়ে 'সিম্কৃতীরে । 
স্বরুপ রুপ রামানজ্ছ গোবিন্দ পরমানন্দ 


মাললা সকল সহচরে ॥ (প.ক. পদসংখ্যা ২২৪১) 
বাসু ঘোষের সাক্ষ্যে দেখা যাইতেছে কৃষ্কাবেশে বিভোর চৈতনাদেবকে ঘাঁরয়। 
ভন্তরা কীর্তন করিতেছেন। 

সিংহদ্ধার ত্যাঁজ গোরা সমুদ্র আড়ে ধায়। 
কোথা কৃফ কোথা কৃষ্ণ সভায়ে সুধায় ॥ 


নীলাচলে কীর্তনের সমারোহ ১০৩ 


চোঁদকে ভকতগণ হরিগুণ গায়। 
মাঝে কনয়াগিার ধুলায় লোটায় ॥ 

(বাসু ঘোষের পদাবলী পদসংখ্যা, ১৪৫ ) 
পণ্টসথার অন্যতম অচ্াতানন্দ “শৃন্যসংহতা” গ্রন্থে নীলাচলে ভভ্তসঙ্গে চৈতনা- 
দেবের কীত্ন বর্ণনা কারিয়া বালতেছেন 

বৈষবমগ্লণ খোলকরতাল বজাই বোলস্ত হরি । 
চৈতন্য ঠাকুর মহানৃত/কার দণ্ডকমণ্ডলুধারী ॥ 
অনন্ত অচ্যুত ঘোন যশোবন্ত বলরাম জগন্নাথ । 
এ পণ সাই নৃত্য কার গলে গোরচন্দ্র সঙ্গত ॥ 
(শুন্য সংাহতা, ১ অধ্যায় ) 
চৈতন্যদেব দক্ষিণ ভারত হইতে 'ফাঁরয়া আসেন ১৫১২ সালের শরৎকালে। 
পরের বছর, ১৫১৩ সালে, বাঙ্গলায় ভন্তর৷ রথের আগে চৈতন্যদেবের সঙ্গে দেখা 
কাঁরতে নীলাচলে আগমন করিলেন । চৈতনাদেব তাহাদের প্রতোক বছর রথের 
সময় নীলাচলে আসতে নির্দেশ দেন ( চৈ.ভা. ৩৯১ চেচ, ২১)। ১৫১৪ 
সালে চৈতন্যদেব বাঙ্গলা হইতে নীলাচল 'ফাঁরয়া আসেন রথযান্রার মাসখানেক 
আগে। সে বছর বাঙ্গলার ভন্তরা নীলাচল যান নাই। পরে একবার চৈতন্যদেব 
বাঙ্গলার ভন্তদের আসতে নিষেধ কারয়াছিলেন। সে বছর বোধহয় তাহার 
বাঙ্গলায় যাইবার ইচ্ছা ছিল। এই দুইবার ছাড়া ১৫১৩ হইতে ১৫৩৩ সাল পর্যন্ত 
বাঙ্গলার ভন্তর৷ প্রতি বছর নীলাচল আিতেন এবং সেখানে চাতুর্মাস্য ব্রত উপলক্ষে 
অর্থাং চার মাস যাপন কারিতেন। রথযাত্রা দেখাও হুইত আবার চৈতনাদেবের 
সান্নিধ্য লাভও হইত। 
বাঙ্গলা হইতে ভন্তরা আদসিলে কার্নের সমারোহ খুব বাড়িয়া যাইত। 
ভন্তরা অনেকেই ছিলেন গীতবাদ্যনৃত। বিশারদ এবং কীঠনপ্রোে। বাঙ্গলার 
ভন্তরা প্রথমবার নীলাচলে আপিলে ঠতন্যদেব একদিন সন্ধ্যাবেলা কীওনীয়াদের 
চারটি সম্প্রদায়ে ভাগ করিয়া জগন্নাথ মন্দিরে কান করিয়াছিলেন। প্রতিটি 
সম্প্রদায় ছিল দুইটি করিয়া মৃদঙ্গ এবং আটাঁট কাঁরয়া করতাল। সবশুদ্ধ আট 
মৃদ্গ এবং বাশ করতাল বাজান হইয়াছিল । জগন্নাথ মন্দির বৌঁড়য়৷ কীর্তন 
করা হইল। চৈতন্যদেব গ্বয়ং কীর্তন করিতে করিতে মান্দির প্রদক্ষিণ কাঁরতে 
লাগিলেন আর তাহার আগে পাছে চার সম্প্রদায়ের গান হইতে লাগিল। এই 
ঘটনার বর্ণনায় কৃষদাস কবিরাজ বাঁলয়াছেন চৈতন্যদেব মান্দরে বেড়া নৃত) করিলেন 
অর্থাং কি না মন্দিরের চারিদিক বোঁড়য়। নৃত্য করিলেন (চে. ২১১ )। 


১০৪ বাঙ্গল। কীর্তনের ইতিহাস 


ভন্তদের নিয়৷ দল গাঁড়য়। কীর্তন করিবার কথ মুরা'র গুপ্ঠর কাবোও আছে। 
এবং জগ রাগ্রবশাল্নীলাচলে 
শ্রীকৃষ্ণসঙ্কী ত্ুনপূর্ণমানসঃ। 
ঘর্পমুখৈগদাধরাদৈযঃ 
সমং ননত্ত সহি নামকোৌতুকী ॥ ( কড়চা, ৪1১১ )। 


শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কীর্তনে পারিপূর্ণমানস সেই নামকীর্তনকুত্হলী ( চৈতনাদেব ) 
কৃষের প্রতি অনুরাগ্রবশতঃ নীলাচলে স্বরৃপ যাহার প্রধান (সেই দল এবং) 
গদাধরাদিসহ নৃত্য করিয়াছলেন। ] 

রথযা্রায় জগন্নাথ মন্দির হইতে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্র। বিগহ রথে চাপাইয়৷ 
গুঁওচাবাড়ীতে নিয়া যাওয়।৷ হয়। সাতাঁদন পর উল্টেরথে বিগ্রহ আবার মূল 
মন্দিরে ফিরিয়া আসেন। এই সাতাঁদন ছাড়া গুঁওচাবাড়ী অন্য সময় খাল 
পাঁড়য়া থাকে । তাই রথের আগে গুওচাবাড়ী পরিষ্কার করিয়া নিতে হয়। 
জগন্নাথ মন্দিরে বেড়া কীতনের পর চৈতনাদেব ভন্তদের নিয়া গুওচাবাড়ী ধুইয়া 
মুছিরা সাফ করিলেন। কাজ শেষ হইলে একটু 'িশ্রামের পর চৈতনাদে গুুচা- 
বাড়ীতে ভন্তদের সঙ্গে নৃত্যগীত শুরু করিলেন। কখনও সকলে একসঙ্গে, কখনও 
চৈতন্যদেবকে ছাড়াই, কখনও বা নৃত্যপর ঠৈতন্যদেবকে ঘিরিয়া ভন্তগণ নৃত্য- 
সহযোগে সংকার্তন করিলেন ( চৈতন্চারতামৃতমূ, ১৫৯-৬৩ )। 


চারাঁদকে ভন্তগণ করেন কীর্ত্ুন। 
মহা নৃত্য করে প্রভূ ম্ত সিংহ সম ॥ 
সবরূপের উচ্চগান প্রভু সদ ভায়। 
আনন্দে উদ্দ্ড নৃত্য করে গৌররায় ॥ ( চৈন্চ, ২১২ )। 

জগন্নাথ মান্দিরে চার সম্প্রদায় নয়৷ কীর্তন ও গ্ুচাবাড়ীতে কান আসলে 
মহল৷ দেওয়ার ব্যাপার । চৈতন্যদেব রথযাঘার দিন 'বিরাট কীর্তনসমারোহের ব্যবস্থা 
করিয়াছিলেন গুওচাযাত্রায় বলরাম, সুভদ্রা ও জগন্নাথের চলমান রথের সঙ্গে সঙ্গে 
কীর্তন হইবে। ইহাই রথাগ্রে কীর্তন বাঁিয়া পরিচিত। রথাগ্রে কীর্তনের বিবরণ 
আছে কবিকর্ণপুরের 'চৈতন/চরিতামৃতম্‌' ( ১৫/১০২-১১০, ১৬১৪৯ ) এবং 
কৃষদাস কাঁবরাজের “চতন্যচারতামৃত কাব্যে (২১৩ )। দুইজনের দুই বরণ 
স্বভাবতই আলাদা, তবে মৌলিক বৈসাদৃশ্য নাই। কবিকর্ণপুরের বিবরণ সংক্ষিপ্ত, 
কৃষ্দাস বলিয়াছেন বিস্তারিতভাবে । তাই 'চৈতনাচরিতামৃত' হইতে রথাগ্রে কীর্তনের 


নীলাচলে কানের সমারোহ ১০৬ 


বিবরণ দিতোছ। রথাগ্রে কীর্তন কারবার জন্য ঠৈতন্যদেব কা্নীয়াদের সাতটি 
দল বা সম্প্রদায়ে ভাগ কারয়লাছিলেন। প্রত্যেক সম্প্রদায়ে একজন প্রধান গায়ক, 
একজন নক, দুইজন মৃদঙ্গ বাদক ও পাঁচজন পালি গায়েন বা দোহার । মুখ্য চার 
সম্প্রদায়ের মূল গায়েন ছিলেন স্বরূপ দামোদর, শ্রীবাস পওত, মুকুদ্দ দত্ত ও গোবিন্দ 
ঘোষ। ইহাদের সঙ্গে নরক ছিলেন যথাক্রমে অদ্বৈত আচার্য, নিত্যানন্দ, হরিদাস 
(হরিদাস ঠাকুর ছাড়া দ্বিজ, বড় ও ছোট আঁভধায় পাঁরচিত তিনজন হরিদাসের 
অন্যতম ) ও বক্রেশ্বর পগিত। স্বরূপের পাচজন পাল গায়ক দামোদর আচার্য, 
গোবিন্দ দত্ত, রাঘব পাঁণডত গোবিন্দানন্দ ঠাকুর ও নারায়ণ (গুপ্ত বা পাণত)। 
শ্রীবাসের সঙ্গে পাল গায়ক ছিলেন গঙ্গাদাস পাঁওত, শ্্রীমান পাঁণ্ত, শ্রীরাম পাঁণ্তত, 
শৃভানন্দ দ্বিজ ও হরিদাস। মুকুন্দর সঙ্গে শ্রীকান্ত সেন, বল্লাভ সেন, হরিদাস 
ঠাকুর এবং আর দুইজন । মাধব ঘোষ, বাসূ ঘোষ, রাঘব, (গোস্বামী 2), বিঝুদাস 
( কবিজ্দ্র বলিয়া খ্যাত ) ও হারিদাস ছলেন গোঁবন্দ ঘোষের পাল পায়েন। অন্য 
[তন সন্প্রদদায় কুলীনগ্রাম, পান্তিপুর ও শ্রীথণ্ডের। এই তিন সংপ্রদায়ের গায়কর৷ 
অজ্ঞাত পারিচয়, শুধু নর্তকদের নাম পাওয়া যাইতেছে । কুলীনগ্রাম ও শান্তপুরের 
নক যথাকুমে রামানন্দ বসু ও অদ্বৈতপুন্র অচ্ুতানন্দ। শ্রীথগ্ডের নক দুইজন, 
নরহরি সরকার ও তার ভাইপো রঘুনন্দন। কন্‌র্তন শুরু করিবার আগে ঠতন্যদেব 
ণনজ হাতে কণর্তনীয়াদের মাল। ও চন্দন 'দিয়৷ ভষত কারলেন। তাহার পর 
জগন্নাথের রথ ঘারয়া কীর্তন শুরু হইল । 


জগন্নাথ আগে চার সম্প্রদায় গায় । 
দ্ুইপ্পাশে দুই পাছে এক সব সম্প্রদায় ॥ 


[ন্রভুবন ভাঁর উঠে কীর্তনের ধ্বনি । 

অন্য বাদ্যাদর ধ্বান কছুই না শুনি ॥ 

সাত ঠাঁঞ বুলে প্রভু হরি হার বা'ল। 

জয় জগনাথ বলে হপ্তযুগ তুলি ॥ (চৈ.চ. ২১৩) 


এইভাবে কিছুক্ষণ কান হইবার পর চৈতনাদেব নিজেই নাচবেন বাঁলয়া শ্ির 
করিলেন। সাত সম্প্রদায় একত্র করিয়া তান উদ্দও নৃত্য আরপ্ত করিলেন। 
চৈতন্যদেবের আদেশে ছরূপ দামোদর বাছাই করা নয়জন গায়ক নিয়া নৃত্যপর 
চৈতনাদেবের সঙ্গে গাঁহয়৷ চাললেন। এই নয়জন গায়ক শ্রীবাস পাঁওত, শ্রীরাম 
পরত, রাঘব পাগুত, গোবিন্দ দত্ত, মুকুন্দ দত্ত, ( ছোট ) হাঁরদাস, গোবিন্দ ঘোষ, 


১০৬ বাঙ্গল৷ কীর্তনের ইীতহাস 


মাধব ঘোষ ও গোবিন্দানন্দ। অন্যরা চারপাশ 'ঘারয়৷ গাহতে লাঁগলেন। 
চৈতন্যদেব তাওব নৃতোর সঙ্গে জগন্নাথের স্তোন্রপাঠ করিতোঁছলেন। নৃতারত 
চৈতন্যদেব ভাবাবেশে মাটিতে পাঁড়য়া যাইতোছলেন। তাহাকে দোঁখিবার জন্য যাত্রা 
আগ্াইয়া আসিতে থাকিলে চাপ আটকাইবার জন্য 'নত্যানন্দ আগলাইয়। 
দাড়াইলেন। তাহাকে 'ঘারয়া আর কয়েকজন ভন্ত। ওাঁড়ষার রাজা প্রতাপরুদ 
স্বয়ং পা্দের নিয়। দ্বিতীয় মণল রচন। কারলেন। 
কিছুক্ষণ তাওব নৃত্য করিবার পর চৈতনাদেব স্বরূপ দামোদরকে একা গান 

কারতে আদেশ 'দিলেন। চৈতন্াদেবের মনোভাব বুঁঝিয়। স্বরূপ দামোদর এই 
ধুয়াটি গাহিলেন। ধুয়াটি বোধ হয় কোন পদের অংশ [শেষ । 

সেই ত পরাণনাথ পাইলগু* 

যাহা লাগি মদনমোহন ঝুঁর গেলু* ॥ 


স্বর্প দামোদর উচ্চিস্বরে এই পদ গাঁহতে থাঁকলে চৈতন্যদেব মধুর নৃত্য কারিতে 
লাগিলেন। মধুর নৃত্য করিয়া রথের সঙ্গে যাইতে যাইতে চৈতন/দেবের ভাবাস্তর 
হইল। তখন তিনি হাত তুলিয়া শীলা ভট্টণারকা রচিত এই অনবদ! শ্লোকটি 
বার বার আবৃন্ত করিতে লাগিলেন। 


যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরপ্ত। এর চৈল্রক্ষপা। 

স্তে চোল্মীলতমালতীসুরভয়ঃ প্রো। - কদস্বানলাঃ। 
স৷ চেবাস্মি তথাঁপ তন্র সুরতব্যাপারলীলাবিধোঁ 
রেবারোধাঁস বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে ॥। 


| (এক নায়িক। কুমারীকালে যে নায়কের সঙ্গে গোগনৈ বিহার করিয়াছিলেন, 
পরে সেই প্রেমাম্পদের সঙ্গে বিবাহিতা হুইয়া বাঁলতেছেন ) যান আমার কুমারীত্ব 
হরণ করিয়াছিলেন সেই স্বামীও রাঁহয়াছেন, সেই চেন্রান্নি এবং উন্মীলত মালতী 
পুষ্পসুরাভিত বায়ুও প্রবাহত হইতেছে, সেই আমিও আছ, তথাঁপ রেবাতটে 
বেতসী তরুতলে (পৃবের সেই) সুরতলীলার জন্য আমার মন উৎকণ্ঠিত 
হইতেছে ] 

ভাগবতের দশম স্কপ্ধ হইতে কয়েকটি শ্লোক এবং বাসুদেব সাবভোম-রাঁচিত 
একট শ্লোকও চঠৈতন্যদেব পাঠ করিয়াছিলেন। কাব্যাপ্রয় তিন নৃতাগীতের 
সঙ্গে শ্লোক পাঠ কাঁরয়া জগন্নাথের আরাধনা কারতেন। বাসুদেব সাবভৌম-রাঁচিত 


প্লোকটি রূপ গোস্বামীর সংকলন করা 'পদ্যাষলীতে' ধৃত হইয়াছে । গ্লেকাঁট উদ্ধৃত 
করিতেছি। 


নীলাচলে কার্তনের সমারোহ ১০৭ 


নাহং বিপ্রো ন চ নরপাঁতর্নাঁপ বৈশো॥ ন শূদ্রো 
নো বা বর্ণা ন চ গৃহপাতিনেো বনস্ছো৷ যাঁতবা । 
[কিন্তু প্রদ্যল্লিখলপরমানন্দপূর্ণামৃতান্ধে 
গোপাীভর্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ। 

[ ব্রাহ্মণ, রাজা, বৈশ্য, শৃদ্র, চিন্রকর, গৃহস্বামী অথবা বনবাসী সন্্যাসী আম 
ইহার কিছুই নাহ, কিন্তু সমুচ্ছালিত পরমানদ্দের সুখসাগর গোপীবল্লভের পাদপদ্স- 
যুগলের ( আমি ) দাসানুদাস ] 

বড় দেউল হইতে গুওচাবাড়ী পর্যস্ত জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার রথের সামনে 
চৈতন্যদেব ভভ্তবৃন্দস্হ নৃত্য, গীত, কাব্যপাঠ ও ভাবাবহবলত প্রকাশ ক'রিতে করতে 
অগ্রসর হইতে লাগিলেন। চৈতন্যদেবের বোধ হয় নৃত্যভঙ্গীতেই অনেকটা 
ভাবগ্রকাশ করিয়াছিলেন। এই শ্লোকটিতে তাহার ইঙ্গিত আছে। 

ইতি নটনকলাদো শ্রীলবৃন্দাবনেচ্দোঃ 

পরমমাহসবত্বং নির্ভরাত্তো নিবৃপ্য। 

অতিশয়করুণার্্ুঃ প্রেমভন্তিং বিতান্ব- 

-্য়মাতমধুরঙ্গো হর্ষপূর্ণে বভূব ॥ ( চৈতন্চচারিতমৃতম, ১৬৫ ) 

[ এইভাবে ( ঠৈতন্যদেব ) অতিশয় করুণার হইয়া নৃত্যকৌশলের মধ্যে 
শ্রীলবৃন্দাবনচন্দ্রের পরমমাহমা অতীব মর্সপাঁড়িতচিন্তে নিরূপণ কাঁরিয়া প্রেমভন্তি 
বিস্তার করিলেন (এবং সেই কারণে ) তাহার অঙ্গসমূহ মধুর হইল এবং ( হৃদয় ) 
গভীর হর্ষে পরিপূর্ণ হইল ] 

কবিকর্ণপূর নীলাচলে রথাগ্রে কীর্তন দৌখয়াঁছলেন। বৃদ্দাবনবাসী কৃষ্ণদাস 
কবিরাজ সনাতন, রূপ, রথুনাথদাস, কাশীশ্বর পাঁওত প্রমুখ প্রতাক্ষদশাঁদের সঙ্গ 
অনেকাদিন লাভ করিয়াছেন। কাবিকর্ণপূর হইতে একটু বিশদভাবে তিনি 
বাঁলতেছেন 

প্রভুর শরীর যেন শুদ্ধ হেমাচল। 
ভাব পুষ্পদ্রুূম তাহে পুম্পিত সকল ॥ 
দেখতে লোকের আকরয়ে চিত্তমন। 
প্রেমামৃত বৃষ্টে প্রভু সণ্টে সবার মন ॥ 
জগন্নাথ সেবক যত রাজপারগণ। 
যাঁ্রক লোক নীলাচলবাসী যতজন ॥ 
প্রভুর নৃত্যে প্রেম দোথ হয় চমৎকার |... 
( চৈ.চ. ২১৩) 


১০৮ বাঙ্গলা কীঙনের ইতিহাস 


গুঙ্চা মার্জন উপলক্ষে কীর্তন ও সাত সম্প্রদায় নিয়া রথাগ্রে কীর্তন পরেও 
কয়েকবার হইয়াছিল বাঁলয়া জানা যায় ( চৈ.চ. ৩1৭, ৩1১০ )। বোধহয় প্রাতি 
বছরই হইত। একবার এই সাত সম্প্রদায় নিয়া চৈতন্যদেব জগন্নাথ মান্দরে 
প্রভাতী কর্তন করিয়াছিলেন । এবারও মান্দর 'ঘিরয্না বেড়া কীর্তন হইয়াছিল । 
খানিকক্ষণ কীর্তন চাঁলবার পর চৈতন্যদেব 'িজে নৃত্য আরম্ভ করিলেন। ঠাহাকে 
ঘাঁরয়া চাঁলিল সাত সম্প্রদায়ের গীতবাদ্য। নাচতে নাচিতে চৈতনাদেবের মনে 
পাঁড়ল সুন্দর একটি ওঁড়িয়া পদ। পদাট মাধবী দাসীর রচনা। মনে পাঁড়তেই 
চৈতন্যদেব স্বরূপ দামোদরকে পদাট গ্রাহতে বাঁললেন। তাহার কথায় স্বরূপ 


দামোদর পদটি গ্াহলেন। 


জগমোহন পারমুণ্ডে যাই ॥ 
মন মাতিলারে কলা চন্দ্রমা চাঁহ*॥। 
হেরিলু বিধুবদন গোপীহদয় চন্দন। 
তার অঙ্গে জাঁড় যাব কাল কালকু মুশহ । 
মন মাতিলারে কলা চন্দ্রমা চাহি ॥ 
সুনহে রাঁসিকবর হে নট নাগরবর নব কৈশোর কর। 
মধুর ছন্দ৷ পয়র নাম তোর সদা মুখে রখ গোঁসাই। 
মন মাতিলারে কলা চ্দ্রম৷ চাঁহৎ। 
মুত প্রেমের চকোর তুমে প্রেমী সুধাকর । 
প্রেমাস্পদ মো প্রেমর মহাভাব মে৷ ভাবর। 
যুগে যুগে থাবা নাথ একক হোই । 
মন মাতিলারে কলা চন্দ্রমা চাহি* ॥ 


[ জগমোহনের অন্তভাগে যাই। কালোবরণ চন্দ্র দোখয়া মন আমার মাতিয়। 
গেল। (যিনি) চজ্রমুখী গোপটদের হদয়চন্দন হরণ করিয়াছেন তাহার অঙ্গে 
যুগ যুগ ধাঁরয়া৷ জড়াইয়৷ থাকব । কালোবরণ চন্দ্র দোখিয়া৷ মন আমার মাতিয়না 
গেল। হে নট নাগরবর, নব কৈশোরের উজ্জল প্রতিমা, চরণে ( যাঁর ) মধুর ছচ্দ, 
প্রভুহে! শোন, তোমার নাম সবদা আমার মুখে ( থাকুক ), আমাকে রক্ষা কর। 
কালোবরণ চন্দ্র দোঁখয়। মন আমার মাতিয়া গেল । আমি তোমার প্রেমের চকোর, 
তুনি প্রেমী সুধাকর ! প্রেমাস্পদ আমার ! (তুমি আমায় চিত্তে প্রেমের মহাভাব- 
স্বরূপ। যুগে যুগে (আমি তোমার ) সঙ্গে মিলিত হইয়া একাঙ্গ হইয়া থাঁকব । 
কালবরণ চন্দ্র দোখয়৷ মন আমার মাতিয়া গেল |] 


নীলাচলে কানের সমারোহ ১০১৯ 


নবদ্বীপের নগর কীর্তনের মতে। নীলাচলে জগন্নাথ মান্দিরে গ্রভাতী ও সাঙ্ায 
বেড়া কীর্তন এবং রথাগ্রনে কীর্তন সংগ্রাঠত কীর্তন। বিশেষ উদ্দেশ্যে ভাবনাচিন্ত। 
করিয়া দল গাঁড়য়া কীর্তন গাওয়া হইয়াছিল । প্রত্যেক দলে মূল গায়েনের সঙ্গে 
নর্তক, বাদক ও পাল গায়েন। নবদ্বীপেও দল করিয়া কীর্তন হইত। তবে 
সে দল শুধু মূল গায়েন ও কয়েকজন পাল গায়েন অথবা একজন নরক ও 
কয়েকজন গায়ক নিয়া গঠিত। নবদীপ পরবে চৈতন্যমগ্লীতে কীর্তনের দল 
অসম্পূর্ণ। দল গঠন সম্পর্কে ভাবনা পাঁরণত হইয়াছে নীলাচলে । এই প্রসঙ্গে 
বাজনার কথাও বলতে হয়। নবদীপপবের কীর্তনে খুব জোর শব্দ করিয়া 
নানাপ্রকার বাদ; বাজান হইত । বাদ্য বাঁলতে মৃদঙ্গ' করঅল, মন্দিরা, শঙ্খ, 
ঘণ্টা, এমন ক ঢাক পর্ষস্ত। 'সঙ্কর্তন সঙ্গে ধ্বান বাজয়ে বিশাল' 
( চৈভা, ৩18 )। উদণ্ড কানের সঙ্গে বাদাভাণ্ের প্রবল শব্দ হয়ত বেমানান 
হইত না। নীলাচলের বেড় কাঁতন ও রথাগ্নে কীত্তনে চেতনদেব উদ্দণ্ড নৃত্য 
করিতেন বটে, কন্তু মৃদর্গ ও করতাল ছাড়া আর কোন বাদ্য দেখা যাইতেছে ন।। 
প্রবল বাদে; সঙ্গীত ও নৃনে। রশহান ঘটার সংঘ ও সৃশ্জ্খলভাবে কন 
করিবার জনই বোধ হয় শব ঘণ্টা গ্রভীতি বাদ দেওয়া হইলাছিল । বাঙলা হইতে 
আগত ভক্তের নয়া চৈতন্দেব নীলাচলে সংগাঠিত কীর্তনের ধার। প্রাতষ্ঠা 
করিলেন। সংগাচত কর্তনের এই ধাবা ঝঙ্গলায় খুব চালু হইয়াছিল । চেতন 
পরিকরদের উত্তিঃচদর ইহাই বাহনন্ববৃপ । 

কীর্তনগ্রসঙ্গে নামগ্ণযশোগানের সঙ্গে পদগানের উলখ বার বার পাওয়। 
যাইতেছে । নব্দছীপে নগরস্থীর্তনের বিবরণে স্দগানের কথা আছে। হইহ। 
আকাস্মক ঘঠনা নয়। নবদ্বীপপবে চৈতনাপারকরগণ পদগান করিতেন । 
সন্ন্যাস গ্রহণ কাঁরয়। নীলাচলে যাইবার পথে ঠেতন্যদেব 'নিত্যানন্দসহ শাল্তিপুরে 
অদৈত আচার্ষের বাড়ীতে আঁসিয়াছিলেন , আচারধগুহে হারিদাস ঠাকুর ও মুকুন্দ দত্ত 
উপস্থিত ছিলেন । সন্ধযাবেলা নৃত্যগীত শুরু হইল। প্রথমে নাচ আরগ্ত করেন 
অদ্িত। ভাহাব সঙ্গে যোগ দিলেন হরিদাস ঠাকুর । নাচের সঙ্গে বিদ্যাপতির 
লেখ! একটি পদ গাওয়া হইল ।॥ কৃষ্ণদাস কাবরাজ এই ঘটনার যে 1ববরণ 
দিয়াছেন তাহাতে সধশ্লষ্ট পদটি হইতে এই একটি কাল উদ্ধৃত করা আছে 

কি কাহব রে সাথ আনন্দ ওর। 
চিরাদন মাধব মান্দরে মোর ॥ 

পদগান শুনিয়া চেতনাদেবের মনে কৃষ্ণপ্রেমের উৎকণ্ঠা বাড়িয়া গেল দেখিয়া 
মুকুন্দ দত্ত 'ভাবের সদৃশ পদ লাগিল গাইতে । মুকুন্দ আঁতিশয় সুকণ্ঠ গায়ক। 


১১০ বাঙ্গল। কীর্তনের হীতহাস 


নবদ্বীপে 'তাঁনই ছিলেন চৈতন্যমগুলীর সবচেয়ে বড় গায়েন। মুকুন্দের গান শুনিয়া 
চৈতন্যদেব ভাবাবেশে মাটিতে পাঁড়য়া গেলেন। তাহার শ্বাসপ্রশ্থাস বন্ধ হইয়৷ 
গেল। তারপর আচাম্বতে উঠিয়৷ “বোল' বোল" বাঁলয়। নাচিতে শুরু করিলেন। 
মুকুচ্দ গাহিয়াছিলেন 


হা হা প্রিয় সাঁখ কি না হেল মোরে । 
কানু প্রেমবিষে মোর তনু মন জারে ॥ 
রাঁন্র দিন পোড়ে মন সোয়াস্তি না পাঙ। 
যাহা গেলে কানু পাঙ তাহা উীঁড় যাঙ ॥ 
( উপুন্ত বিবরণের জন্য দুষ্টব্য চৈচ. ২৩) 


পদির রচাঁয়তা অজানা । তবে খগেন্দ্রনাথ মিত্র অনুমান করেন ইহা চণ্তী- 
দাসের রচনা ( খগেন্দ্রনাথ মিত্র ১৩৫৩ £ 98 )। 


নীলাচলপবে পদগানের দৃষ্টান্ত বেশী । কৃষ্ণদাস কবিরাজ বাঁলতেছেন নীলাচলে 
চৈতন্যদেব 'বিদদ্ধ রাঁসক ভভ্তদের সঙ্গে একান্তে চতীদাস ও বিদ্যাপাঁতির রচনা এবং 
গীতগোবিন্দ গান আস্বাদ করিতেন। নীলাচলে চেতন্যদেব থাকতেন কাশী 
মিশ্রের তোটায় ( গুঁড়য়া ভাষায় তোট। মানে বাগান বা গ্রাছপালাধুন্ত নাত ) অবাস্থিত 
একাঁটি ঘরে । সম্ভবতঃ এখানেই চৈতন্যদেব. রায় রামানন্দ ও ত্বরূপ দামোদরের 
সঙ্গে বাঁসয়া পদগান কাঁরতেন এবং তাহাদের মুখে গান শুনিতেন । এই পদগান 
বৈঠকীগান হওয়া সম্ভব। কাঁবকর্ণপ্রের কাব্যে আছে যে রথাগ্রে কীর্তনের পর 
চৈতন্যদেব বাসুদেব দত্ত ও বক্রেশ্বর পাঁওতের সঙ্গে একান্তে নৃত্যগীত করিয়াছিলেন । 
চৈতন্যদেব মৃদুদ্বরে গান করিবার পর বাসুদেব দত্ত পদগান করেন (চৈতন্চরিতামৃতম্‌, 
১৭1২৮-৩৫ )। একান্তে এই পদগানও সম্ভবতঃ বৈঠকী গান । অদ্বৈত আচার্ষের 
বাড়ীতে মুকুচ্দ দণ্ড 'বদ্যাপতি ও চণ্তীদাসের (?) যে দুইটি পদ গান করিয়াছিলেন 
তাহাও অস্প কয়েকজনের সমক্ষে হইয়াছিল। বাঙ্গলায় পদগানের এতহ্য বেশ 
পুরানো । গৃহ সম্প্রদায়সমূহে পদগানের রেওয়াজ ছিল । সে গ্ান কতটা বৈঠকী 
ধাঁচে গাওয়া হইত তাহা খালবার উপায় নাই। তবে সাধারণতঃ পদগান বৈঠক 
গান হইবার কথা। দ্বাদশ শতকে রচিত 'গীতগোবিন্দ'র মধুরকোমলকান্ত 
পদাবলী গান বরাবরই প্রবন্ধসঙ্গীত, রাজসভায় বা মন্দিরে বৈঠকী গান হিসাবে 
গাওয়াই বরাবরের প্রথা । গীতগ্োবিন্দগান পদগানের আদশর্বরূপ। অন্যান্য 
পদও এই আদর্শ অনুসারে গাওয়া হইত ইহাই সম্ভব। চৈতন্যপরব্তাঁ পদাবলী 
কীর্তনে গীতগোঁবম্দ গানের গভীর প্রভাব দেখা যায়। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ এই 


নীলাচলে কীর্তনের সমারোহ ১১১ 


বিষয়ে বিশদ আলোচনা করিয়াছেন (প্রজ্ঞনানন্দ ১১৭০ £ ৮২-৮৮, ১২০-১৩৪, 
১৯৮-২০৭ )। 

নীলাচলে বুুলোকের সমক্ষে প্রকাশ] কানে পদগান হইত। জগন্নাথ 
মান্দিরে প্রভাতী ও সাঙ্ধ। বেড়া কীঙঁনে ও রথাণ্রে কীর্তনে উদ্দ্ড কীর্তনের সঙ্গে 
প্দগানও করা হইয়াছিল। ইহা বৈঠকী গান হইতে পারে না। একটু আগে 
নীলাচলে চৈতন্দেবের কানে বাদ্যসংযমের কথা উল্লেখ করিয়াছি । উদ্দণ্ 
কানে প্রবল বাদাধবানি ও উচ্চকণ্ঠে গান হয়। গায়করা খুব জোরে নাচিতে 
থাকে। বাজন৷ একটু মৃদু ও শৃঙ্খলাবদ্ধ হইবার ফলে উদ্দও কর্ন খানিকটা 
সংযত হইয়া থাঁকতে পারে। ইহার উপর মাঝে মধ্যে পদগান হওয়াতে প্রকাশ্য 
কীর্তনের চরিত্র বদলাইয়। গিয়াছিল। প্রকাশ্য কীর্তনে পদগানের যে রীতি 
চৈতনাদেব প্রবর্তন করিলেন পরবতী সময়ে লীলাকীর্তন গানে তাহার অভিনব 
[কাশ হুইয়াছিল। লীলাকীর্ভন পদগান, গাওয়া হইত খোলা আসরে। 


আষ্ট পল্লিচ্ছ্হে 


চৈতন্কীত্তন 


চৈতন্যভাবকদের দৃঁষ্টতৈ চৈতন্যদেব স্বয়ং পরমেশ্বর । ভন্তরা তাহার বিগ্রহ 
গাঁড়য়া প্জা শুরু করেন। চেৈতন্যদেবের জীবদ্দশাতেই তাহার প্জ। প্রচলিত 
হইয়াছিল। িবানন্দ সেন দশাক্ষর গোরগোপাল মন্ত্র অবলম্বন করিয়াছিলেন । 
চৈতন্যদেবের ভন্তিধর্মে কীর্তনই পরম উপায় । অতএব চৈতন্যভাবকরের কাছে 
চৈতন!দেবের নামগুণযশো গানই ভান্তুসাধন। *€প্রমভন্তি লাভের জন্য চৈতন্যওস্তুর। 
চৈতন্যকী্ন চালু করিয়াছিলেন । 
যে বছর চৈতন্যদেব বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে ফারিয়া আসেন (১৫১৫) 

সম্ভবতঃ সেই বছর রথযান্ উপলক্ষে নীলাচলে সমবেত ভস্তদের নিয়া অদ্বৈত 
আচার্য প্রকাশ্য চৈতন্যকীর্তন শুরু করেন । সুরার গুপ্ত ইহার বিবরণ দিয়াছেন। 

ততশ্চ প্রেমগোস্বানী সংান্ত্ঃ স্বজনৈঃ সহ। 

নবীনং গোরচন্দ্রস্য নামসঙ্কীর্তনং শুভম্‌ ॥ 

করোতি মগুলীকৃত্য হর্ধেণ বৈষবৈঃ সহ। 

নৃত্যাতি পরমোদ্দওং গর্জাতি ধাবাতি কচিৎ ॥ 

ষৎ প্রাণসর্বস্ব গে।রচন্দ্র মামুদ্ধর প্রভো । 

নত্যানন্দাপ্রয় গোর গদাধররসপ্রদ ॥ 

শ্রীবাসাদি প্র়প্রাণ প্রেমদ করুণার্ণব | 

এবং সঙ্কীর্তনং সোহাপি গৌরাঙ্গঃ কীর্তনাপ্রয় ॥ 

কৃষ্ণসঙ্কীর্তনং মত্ব। জগো প্রেমবশঃ স্য়ম্‌। 

স এব কীর্তনানন্দে। রহ্মাওং প্রয়ন্‌ বভো ॥ 


চৈতন্যকীর্তন ১১৩ 


সর্বে পশ্যান্ত নৃত্যন্তং গৌরচন্দ্রংস্থসম্মুথমূ 

যথা মধ্যগতং কৃষ্ণং বালকাঃ বনভোজনঃ ॥ 

ঈশ্বরোহাপি ভগবতাদবৈতচার্ষেণ সংযুতঃ। 

নিত্যানন্দো মহাতেজাঃ প্রেমোন্মদেন নৃত্যাতি ॥ 

মন্তপারীন্দ্রাবব্রান্তঃ কারয়ল্নবনীতলমূ। 

গৌরাঙ্গপ্রেমদাত৷ যন্তস্য কিং 1চত্রমেব তৎ।। 

গদাধরোহাঁপ গোরাঙ্প্রীতিদো নৃত্যাি সুগম্‌। 

শ্রীবাসাদ্যাঃ সুখং সর্বে নৃত্যন্তি গোৌরচেতসঃ ॥ 

এতদস্তগর্তং যস্য গৌরাঙ্গগৃণকীর্তুনম্‌। 

স এব সাক্ষী নান্যে চ কোটিশে। জ্ঞনপারগাঃ ॥ 

( কড়চা, ৪/১৯।১৬-২৬ ) 

[ তাহার পর প্রেম গোস্বামী ( অদ্বৈত আচার্য ) 'নিজগণের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া 
আনন্দসহকারে বৈষ্ণবগণের সঙ্গে মণ্ডলী বন্ধন কাঁরয়৷ শুভদায়ক নৃতন (প্রবৃতিত) 
গৌরচন্দ্রের নাম কীর্তন কারতে আরন্ত কারলেন। (াহার। ) পরম উদ্দ্ড নৃতা 
কারতে লাঁগলেন। (কণঠনানন্দে তাহারা ) কখন গর্জন করিতে লাগলেন 
কখনও ঝ৷ ধাবত হইলেন । 

নৃত্যকালে যাঁহার পদাঘাতে 'ন্রভুবন কাম্পত হয় সেই 1নত্যানন্দও গৌরাঙ্গভাবে 
ভাবত হইয়া (কীর্তনে ) যোগ দিলেন । 

(তাহারা এই কথা বলিয়া গাহতে লাগিলেন ) হে প্রভু গৌরচন্দ্র প্রাণসবন্ব 
আমার, আমাকে উদ্ধার কর। হে গোর তুম নিত্যানন্দর 'প্রয়, গদাধর রস্দাত, 
শ্রীবাস প্রভাতর শ্রেষ্ঠ প্রাণ, (তুমি ) প্রেমদ। তা, করুণাসাগর। 

এইভাবে সঙ্কীর্তন হইতে থাকলে সেই কাঁ্নীপ্রয় গৌরাঙ্গও (এই গোর- 
কীর্তনকে ) কৃষ্ণসঙ্কীর্তন মনে কাঁরয়া দ্বয়ং প্রেমবশে আগমন কারলেন। সেই 
কীঁতনানন্দ ব্রহ্ধাও পূর্ণ করিয়। বিকশিত হইল। সকলেই দোখতেছেন যে 
গোৌরন্দ্র তাহার সম্মুখ নৃত্য করিতেছেন (ঠিক ) যেমন বনভোজনরত বালকেরা 
কষকে নিজেদের মধ্যে দর্শন করিয়াছিল ॥ মহাতেজ। 'নিত্যানন্দ দ্বয়ং ঈশ্বর হইয়াও 
ভগ্গবান্‌ অস্বৈত আচার্যর সঙ্গে প্রেমোম্মন্ত হইয়া নৃত্য কারতে লাগিলেন। (অদ্বৈত 
আচার্য ) মন্ত সংহবিক্রমে (নৃত্য ও কীর্তনে ) পৃথিবী প্রাবত করিলেন। যিনি 
গৌরাঙ্গপ্রেমদাআ তাহার পক্ষে ইহা [কিছুমান্র 'বিচন্ত্ নয়। 

গৌরাঙ্গের প্রীত্দায়ক গদাধর সুখে নৃত্য করিতে লাগিলেন এবং গোরগতপ্রাণ 
শ্রীবাসাঁদ সকলে সুখে নৃত্য কারতে লাগিলেন। 

বা. কী, ই--৮ 


১১৪ বাঙ্গলা কীর্তনের হীতহাস 


এই গৌরাঙ্গগুণকীর্তন যাঁহার হৃদয়ে হ্থান লাভ করিয়াছে তিনিই এই (লীলার ) 
সাক্ষী। [ (অন্যথা ) কোটি কোটি জ্ঞানবান ব/শিও (এই লীলার ) কিছুই বোধ 
ক'রিতে পারেন না ।] 
এই ঘটনার একটু অন্যরকম বিবরণ পাওয়া যাইবে বৃন্দাবনদানের কাব্যে 
( চৈ.ভ* ৩।১০ )। “চৈতন্যভাগবত' হইতে এই ঘটনার বিবরণ দিতেছি। 
একদিন নীলাচলে সমবেত ভক্তদের ডাঁকয়৷ অদ্বৈত আচার্য বাঁললেন 
শুন ভাই সব এক কর সমবায় । 
মুখ ভার গাই আ'জ শ্রীচৈতন্যরায় ॥ 
আজি আর কোন অবতার পাওয়৷ নাঞ। 
সর্ব অবতারময় চৈতনাগোসাঞি।। 
নিজের নামে কীর্তন শুনিয়া চৈতনাদেব পাছে নুদ্ধ হন এ ভয় ভন্তদের মনে 
ছিল। "কন্তু অদ্বৈত আচার্ষের কথা কেহ ফোঁলতে পারলেন না। সকলে 
চৈতন্যমঙ্গল গাঁহতে লাগিলেন । অদ্বৈত নিজে এই পদটি গাঁহলেন 
শ্রীচৈতন্য নারায়ণ করুণাসাগর । 
দীন দুরখতের বন্ধু মোরে দয়া কর ॥ 
ভন্তরা বালিতে লাগলেন 'জয় জয় শ্রীশচীনন্দন' 'জয় গোরচন্দ্র নারায়ণ 'জয় 


সংকীর্তনাপ্রয় শ্রীগোরগোপাল” 'জয় ভন্তজনাপ্রয় পাষণ্তীর কাল।, ভভ্তরা এই 
পদও গাহিয়াছিলেন 


পুলকে রাঁচত গায় সুখে গড়াগাঁড় যায় 
দেখ রে চেতন্য অবতার। 

বৈকুষ্ঠ নায়ক হরি দ্বিজরূপে অবত'রি 
সঙ্কীর্তনে করেন বিহার ॥ 

কনক 'জরনিঞা শ্রীবগ্রহ শোভে রে 
'অজানুলম্বিত মালা সাজে রে। 

সম্যাসীর বৃপে আপন রসে বিহবল 
না জানি কেমন সুখে নাচে রে ॥ 

জয় জয় শ্রীগোরসুন্দর করুণাসিন্ধ 
জয় জয় বৃন্দাবনরায়া রে। 

জয় জয় সম্প্রাত নবদ্বীপ পুরন্দর 
চরণ কমল দেহ ছায়া রে ॥ 


চৈতন্যকার্তন ১১৫ 


কীর্তনের শব্দ শুনিয়া চৈতন্যদেব সেখানে উপাশ্ছত হইলেন। চৈতনাদেবকে 

নোখিয়া আনন্দে মত্ত ভক্তদের কিছুমাত্র ভয় হইল না। তাহার “সাক্ষাতে গায়েন 
সভে চৈতন্যাবজয় ।' নীলাচলপর্ধে কেহ তাহাকে ঈশ্বর বা অবতার বাঁললে 
চৈতন্যদেব বিরন্ত হইতেন “মুচি কৃষ্দাস বই না বলয়ে আর । নিজের নামকীর্তন 
শুনিয়া চৈতন্যদেবের লজ্জা হইল, তান উঠিয়া চাঁলয়া গেলেন। কাঁর্তনানন্দে 
ভক্তদের মনপ্রাণ এমন ভরিয়া ছিল যে চৈতন্যদেবকে উঠিয়া যাইতে দোখিয়াও 
কাহারও মনে আশঙ্কা হইল না। কার্তন শেষে ভন্তরা চেতন্যদেবের কাছে 
গেলেন। শ্রীবাস পাঁওত এই দলে 'ছিলেন। ঠৈতন্যদেব তাহাকে বাঁললেন, 
শ্রীবাস প্ডত, কৃষের নাম ছাঁড়য়া আজ তোমরা এ কি কারলে ? শ্রীবাস পাঁগুত 
তর্ক করিয়৷ বাঁললেন, জীবের ঘ্বতন্ত্র শক্তি কছু নাই, ঈশ্বর যেমন করান সে তাহাই 
করিয়। থাকে । হাত 'দিয়া যেমন সূর্যকে ঢাকা যায় না, সেইরকম চৈতনাদেবের 
ভগ্ববন্তাও গোপন করা সম্ভব নয়। এই বাদানুবাদ চলাকালীন ন্রিপরা, শ্রাহট, 
চট্টগ্রাম প্রভাত স্থান হইতে জগন্নাথধামে আগত ভন্তরা সেখানে আসিয়া চৈতন্যকীর্তন 
কারিয়। গাহতে লাগিলেন 

জয় জয় শ্রীকচৈতন্য বনমালী । 

জয় জয় নিজভন্তরসকুত্হলী ॥ 

জয় জয় পরমসন্্যাসী বৃপধারী । 

জয় জম সঙকীর্তনরাসক মুরার ॥ 

জয় জয় দ্বিজরাজ বৈকুণ্ঠীবহারী । 

জয় জয় জয় জগতের উপকারন। 

জয় জয় কৃফচৈতন্য শ্রী শচীর নন্দন। 

মুরারি গুপ্তর বর্ণনায় দোঁখতোছি অদ্বৈত আচার্যর উদ্যোগে আয়োজিত চৈতন্য- 

কার্তনে যোগ 'দিয়াছিলেন নিত্যানন্দ, গদাধর, শ্রীবাস ও অন্যান্য ভন্তগণ। বৃন্দাবন- 
দাস এই প্রসঙ্গে শ্রীবাস ছাড়া আর কাহারও নাম উল্লেখ করেন নাই। তবে তাহার 
বর্ণনা পাঁড়লে মনে হয় অনেকে এই কণর্তনে যোগ 'দিয়াছলেন। মুরারি গুপ্ত ও 
বৃন্দাবনদাস উভয়েই চৈতন্য-কীর্তনের বর্ণনা 'দিবার আগে সে বার রথযান্রায় 
উপাস্থিত ভন্তদের তালিকা দিয়াছেন ( কড়চা, ৪১৭/১-২৪ এবং চৈ.ভা. ৩৯ )। 
মুরারির তাঁলকা একটু বড়। ইহাতে নবদ্বীপ পর্যায়ের পরিকরগণ ছাড়া সন্ব্যাসের 
পর চৈতন্যদেবের নবপাঁরচিত ভন্তদেরও নাম পাওয়া যাইতেছে। কয়েকজন নবদীপ 
পাঁরকরের ভস্ত ও শিষ্াদের নামও আছে। যত জন উপাস্থিত ছিলেন তাহাদের 
মধ্যে কয়েকজন ছাড়া সকলেই চৈতন্াযদেবের ঈশতৃত্বে বিশ্বাসী, গৌরপারম্যবাদী । 


১১৬ বাঙ্গল। কী্নের ইতিহাস 


অনুমান করা যায় ইহারা সকলেই অদ্বৈত আচার্য কর্তৃক আয়োজিত চৈতন্যকীর্তনে যোগ 
দিয়াছিলেন। নবদ্বীপে ভাবপ্রকাশের সময় ভন্তরা হয়ং পরমেশ্বর 'বিষুঃ বা তাহার 
অবতার হিসাবে চৈতন্যদেবের পূজা ও স্তব করিয়াছেন ( কড়চ।, ২২/১৮-১৯, 
২।১২১০-১৭ )। চৈতন্যদেবের নবপাঁরচিত ভস্তগণ বা নবদ্বীপ পাঁরকরদের শিষ্য 
ও ভত্তরা ইহা দেখেন নাই। নীলাচলে চৈতন্যকাঁতন উপলক্ষ্যে পুরাতন ও নৃতন 
চৈতন্যভন্তগণ একমনে মাঁলয়া পরমেশ্বরজ্ঞনে চৈতন্যভজনা করিলেন। প্জা ও 
স্তব নয়, চৈতন্যোপাসনা হইল কাঁতন কারয়া। চৈতন্যদেব কীর্তন করিতেন 
কৃষলাভের আকাক্ক্ষায়, ভন্তরা কীর্তন করিলেন চৈতন্যদেবের নামগুণযশোগান 
করিয়া । তাহাদের কাছে ইহাই প্রেমসাধন৷ । 


যে তিনটি পদ নীলাচলে চৈতন্যকীর্তনে গাওয়া হইয়াছিল তাহার রচয়িতৃ 
অজ্ঞজত। তবে বোঝা যাইতেছে চৈতন্যদেবের ভগবন্তা জ্ঞাপন করিয়া পদ লেখা 
হইতোঁছল । গৌরাঙ্গীবধয়ক পদের আদ রচয়িতা নরহাঁর সরকার, মুরারি গুপ্ত 
1শবানন্দ সেন, বংশীবদন চাটুয্ে, রামানন্দ বসু, গোবিন্দ ঘোষ, বাসুদেব ঘোষ ও 
প্রেমদাস। ইহারা কে কবে গোরাঙ্গীবষয়ক পদ লিখতে শুরু করেন তাহা 
জানবার উপায় নাই। তবে নীলাচলে চৈতন্যকীর্ঠন (১৫১৫ ) উপলক্ষে দেখা 
যাইতেছে চৈতনাদেবের ঈশতৃত্বজ্ঞাপক পদ তখন ভস্তসমাজে চালু হুইয়া গিয়াছে । 
চৈতন্যকীর্তন করিয়। এইসব পদ প্রকাশ্যে গাওয়া আরন্ত হইল । 


নীলাচল যাইতে বাঙ্গলার ভন্তরা কীর্তন করিতে কারতে পথ চঁলিতেন। 
প্রেমদাসের একট পদে নীলাচলের পথে কানের বর্ণনা অছে। 


সকল ভকত সাথে কীর্তন করিয়া পথে 
যায় গৌরাঙ্গ দেখিতে। 

কীন্তনের মহারোল ঘন ঘন হরিবোল 
অদ্বৈত নিতাই মাঝে নাচে ॥ 


(প. ক. ২২৮৩) 


বাঙ্গলার ভন্তরা নীলাচলে যাইতেন পদব্রজে অথবা নৌকায়। চলার পথে 
সমবেত কীর্ভন পথশ্রম লাঘব কাঁরতে পারে, আবার ইহা প্রেমভান্তর কথা 
প্রচারের উপায়ও বটে। যাত্রীরা চৈতন্যদেবের নামগুণাদি গাহিয়৷ পথ চাঁলতেন। 
- কবিকর্ণপুরের মহাকাবে। দেখ৷ যায় বাঙ্গলার ভন্তর৷ দল বাঁধিয়৷ নীলাচল যাইবার 
সময় পথে চৈতন্যকীর্তন করিতেছেন। 


চৈতন্যকীর্তন ১১৭ 


অথ তে শ্রীলগৌরাঙ্গচরণপ্রেমাবহবলাঃ। 
তসৈব গুণনামাঁদ কীত্তয়ন্তে মুদং যযুঃ ॥ 
কীর্তন প্রাতরারভ্য সন্ধ্যায়ামর্থবা নাশ । 
কুর্বান্ত তেহথ 'বিশ্রামং পাঁথকৃত্যং তথ! ততঃ ॥ 
এবং 'দিনং কীর্তনেন নৃত্যেন চ মহাশয়াঃ। 
বিনীয় বর্ীন যষু পরমোংসুকচেতসঃ ॥ ূ 
( চৈতন্যচারিতামৃতমূ, ১৪/২৯-৩১) 


[ অতঃপর ঠাহারা ( নীলাচলগামী ভন্তগণ ) শ্রীলগৌরাঙ্গের চরণ ( চিন্তায়) 
বিহবল হইয়া তাহারই নামগুণাদি কীর্তন করিয়া প্রীতিসহকারে যাইতে লাগিলেন । 
( ইহার ) প্রাতঃকালে কীর্তন আরম্ভ করিয়া সন্ধ্যাবেলা ব৷ রান্রে বিশ্রাম করেন। 
সেখানে পথের অন্যানা কৃতাসমূহ সমাপন কারয়৷ এই মহাশয়গণ পাঁথমধ্যে পরম 
উৎসুক চিন্তে কীর্তন ও নৃত্যে (নিবিষ্ট হইয়া ) গমন করিতে লাগলেন । ] 


রথযান্রার সয় নীলাচলে চৈতন্যকীর্তন প্রবর্তন আসলে চৈতন্যদেবের ঈশ্বরত্ব 
প্রচারের উপায় । রথযানা উপলক্ষে নীলাচলে দেশের 'বাভন্ন অংশ হইতে যান 
সমাগম হয়। এই সময় চৈতন্াকীর্তন শুরু কারবার তাৎপর্য হইল বৃহত্তর ভন্ত- 
সমাজের সামনে চৈতনাদেবের ভগবন্তা ঘোষণা । বিমানাবহারী মঙ্জুমদার এই 
মত প্রকাশ করিয়াছেন / মজুমদার ১১৫১ £ ৫৫৯-৫৬০) সম্ভবপর বটে। 
বাঙ্গলা নীলাচল পথে চৈতন্যকীর্ন কারবার উদ্দেশ্যও অনুরূপ । এমানতে 
আঠারো কুঁড়দিনের পথ । বাঙ্গলার যাতীরা স্ত্রী এবং সম্তানাদ, শিশু অবস্থাতেও, 
সঙ্গে নিয়া যাইতেন (চৈ. ভা. ৩৯ )। ফলে সময় আরও বেশী লাগিবার কথা । 
বহু জনপদ আতক্রম করিয়৷ যাইতে হইত । এই পথে চৈতন্যকীর্তন করা চেতন্য- 
দেবের মাহাত্ম প্রচারের অন্যতম প্রশস্ত উপায়। 


চৈতন্যকীর্তনের বিবরণে মুরাঁর গুপ্ত িত্যানন্দর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ 
করিয়াছেন। এই ঘটনার কিছুদিন পরে চৈতন্যদেবের নির্দেশে নিত্যানন্দ বাঙ্গলায় 
[ফরিয়৷ ভার্গীরথীর দুই তীরে গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়। চৈতন্/প্রপান্তি প্রচার শুরু করেন। 
নত্যানন্দ গৌরপারম্যবাদ অনুসারে চৈতন্যকীর্তন কারয়া প্রচার করিতেন। 
বৃন্দাবনদাস 'নিত্যানন্দর নামে জয়োচ্চারণ করিয়া বাঁয়াছেন 


জয় জয় হলধর 'নত্যানচ্দ রায় । 
চৈতন্য কীর্তন স্ষুরে যাঁহার কৃপায় ॥ (চৈ. ভা. ২১৭) 


১১৮ বাঙগল৷ কানের ছাতহাস 
নিত্যানন্দ গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ঘুরিয়। প্রেমভান্ত কথা প্রচার কাঁরতেন। 
প্রচারকালে 'নিত্যানম্দ 
নিরবাধ শ্রীকফচৈতন্য সঙ্কীর্তন। 
করায়েন করেন লইয়া দর্বগণ ॥ ( চৈ. ভা. ৩৫) 
চৈতন্যকীর্তন করিয়৷ নিত্যানন্দ সর্বগণসহ গাহিতেন 
চৈতন্য সেব চৈতন্য গাও লও চৈতন্য নাম। 
চৈতন্য৷ যে ভন্তি করে সেই মোর প্রাণ ॥ ( চৈ. চ. ২১) 
এই কলিটি একটু বদলাইয়া৷ এখনও টহলদার বৈষ্ণব বাউল প্রভাতী সুরে 
গাহিয়া থাকে 
ভজ গৌরাঙ্গ কহ গোরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম রে। 
যে জন ভজে গৌরাঙ্গ নাম সে হয় আমার প্রাণ রে ॥ 


২প্তস্ম পঞিচ্চ্হচ্্‌ 


ভক্তিধর্ম প্রসারের কারণ 


চৈতনাদেব কর্তৃক প্রবাতিত ভান্ত আন্দোলনের গোড়া হইতেই সবজনীন প্রচারের 
কথা উঠিয়়াছে। চৈতন্যদেব নিজ ও তাহার মুখ্য পাঁরকরগণ সবসাধারণের 
মধ্যে কীর্তন দ্বারা ভান্তধর্ম প্রচার কারয়াছলেন। তীহাদের প্রচারে সাড়াও 
1মালয়াছিল প্রচুর। নবদ্বীপে চৈতন্যদেবের ভাবপ্রকাশ আরম্ভ হইতেই সাধারণ 
মানুষের আনাগোনা দেখিতোঁছ। নব্দবীপের নগর সঙ্কীর্তনে লোক সমাবেশের 
জোর দেখা গিয়াছে। বাঙ্গলায় চৈতন্যদেবের প্রচারযান্রার সময়ও সব জায়গাতেই 
বহু লোকের সমাগম হইত। নীলাচলের চৈতন্যকীর্তনেও খুব লোক সংঘটু 
হইয়াছিল । 

ভান্তসাধনার পথ সর্জনীন। চতুর্দশ শতক হইতে ভারতে বাভন্ন অগচলে 
ভান্ত আন্দোলনের এই বাণী সাধারণ্যে প্রচারিত হইয়াছে । ইহার সূত্র আছে 
শ্রীমপ্তাগবতে । ভাগবতপুরাণে চণ্ডালেরও ভন্তিলাভের আধকার স্বীকৃত। ভন্ত- 
আন্দোলনের নায়কগণ সারা ভারতবর্ষে এই কথা প্রচার করিয়াছেন । ভান্ত 
সাধনায় আচার অনুষ্ঠানের কোনও প্রয়োজন নাই । শাস্ত্র ও তত্বীবচার অনাবশ্যক। 
হন্দু সমাজের জাতিব্যবস্থায় উচ্চনীচ, শুঁচি অশুচির ভেদ প্রকট। ব্রান্গণ্য 
স্মৃতিশাসনে ধর্মাচরণের আঁধকার জাতিভেদের সঙ্গে অঙ্গার্গভাবে জাঁড়ত। নিম্নতর 
জাঁতর ক্ষেত্রে এই আঁধকার ক্রমশই সঙ্কুচিত হইয়। আঁসিম়াছে। ভান্তধর্ে 
সামাজিক ভেদ বিচার নাই। জাতীনাঁবশেষে সকলেই ভন্তিসাধনের উপযুক্ত 
পান্ন, ভান্তলাভের আধকারও সকলের সমান। স্মাতিশাসনের দরুণ যাহারা অবজ্ঞাত 
ও অবহেলিত তহাদের কাছে ভীস্ত অনাধকারের দেন্য হইতে পারভ্রাণ পাইয়া 


১২০ বাগল। কীর্তনের হীতহাস 


আধ্যাত্বক জীবনে আত্মপ্রাতষ্ঠঠ লাভের উপায়। এই কারণে সমাজের 'নিম্নতর 
পর্যায়ে ভান্তধর্মের প্রসার হওয়। স্বাভাবিক । সাধারণভাবে এই কথা বল৷ যায়। 
তবে বাঙ্গলায় ভান্ত ধর্মের দুত বিস্তার হইবার কতকগুলি বিশেষ কারণও আছে। 
এই বিষয়ে একটু বিস্তারিত আলোচন৷ করা প্রয়োজন। 

চৈতনাদেবের আবির্ভাবকালে বাঙ্গলায় বোদ্ধ, শৈব, শান্ত ও বৈষ্ণব তন্্সাধনার 
এবং নাথপন্থী প্রভৃতি গৃহ্য সাধনার 'বাভন্ন ধর্ম সম্প্রদায় প্রচলিত ছিল । এই সব গৃহ্য 
সম্প্রদায়ের সাধন হইত বামাচারী তান্ত্রক যৌন-যৌগিক বা শুদ্ধ যৌগিক প্রাক্রয়ায় । 
নাথপন্থীর৷ দ্বিতীয় প্রকারের উদাহরণ। 'বাঁভন্ন গ্ৃহ্য সম্প্রদায়ের সাধনপদ্ধাত 
স্বতন্ত্র, কিস্তু দর্শন চিন্তার মূল প্রত্যয় সকলেরই প্রায় এক । গৃহ্য সম্প্রদায়গুলি 
মানববাদী। মানুষের মধ্যেই জগৎসংসারের সব রহস্য নাহত আছে ইহাই 
তাহাদের বিশ্বাস। সুতরাং দেহকে অবলম্বন করিয়া সাধনা করিলে খণ্ড ব্যান্তি- 
জীবনের ব্যাষ্ট আতিত্রম করিয়া বিশ্বজনীন অথণ্ডে উপনীত হওয়া সম্ভব । অখণ্ড 
বিশ্বজনীনতার বোধ জন্মিলে প্রাণবায়ু ভচণ্টল, হয়, কালজ্জন ও জীবনমৃত্যুর ভেদ 
লোপ পায় এবং ব্যান্তজীবন ও বিশ্বজীবন এক ও আভন্ন হইয়া ওঠে। মনের 
এই অবস্থাই পরমজ্জন। ত্ন্্রশান্ত্রের মতে অখণ্ড বিশ্বজনীনত। বোধ আসে 
যৌন-যোঁগক সাধনার পথে । পুরুষ ও প্রকতি, নর ও নারী আপাতদৃষ্টিতে পৃথক । 
কততু দ্বীন্দয্সমাপত্তিযোগের আঁবীচ্ছিন্ন .সূখাবস্থায় দয় হুইতে অদয়ে উত্তরণ 
ঘটে। তত্্রশান্ত্রের “এই অদ্বয়তত্ব শুধু দ্য়ের অভাব নয়-_তাহা অদ্ধয়ে মিথুনতত্ব, ঘ্বয়ের 
নিঃশেষ সমরসতা” (দাশগুপ্ত ১৩৬৭ £ ১৩৪ )। অদ্ববোধ বিশ্বজনীনতা, ইহাই 
পরম সত্য। 

বৌদ্ধ, শান্ত, শৈব ও বৈষ্ণব সব রকমের তন্ত্রসাধনা এই মৌলিক দর্শনের 
উপর প্রতিষ্ঠিত। যে দ্বয়ের সমরসতায় অদয়াঁসদ্ধি শান্ততন্ত্রে তাহা শিবতত্ত ও 
শান্ততত্ব নামে পারাঁচত। শিব ভগবান। 1শবতত্ব জ্ঞানমান্র তনু নিবৃত্তিমূলক । 
শ্তি পরমেশ্বরী দেবী, তিনি ন্রিগৃণাত্বিকা, প্রকাশাত্বিকা, প্রবৃত্তিমূলা । শিব ও 
শান্তর মিলনে সমরস উপজাত হয় । বৌদ্ধতন্ত্রে বিচারে অদ্ধয়ের মধো আবিনাভাবে 
মথুনীকৃত দয়তত্ব প্রজ্ঞা ও উপায়ের িলন। প্রজ্ঞা শৃন্যতাস্বরৃপিনী ভগবতী 
পরমেশ্বরী । উপায় প্রজ্ঞার প্রকাশ করুণারূপ, কুশল-ধর্মের প্রেরণাদায়ক ; উপায় 
নাঁখিল ক্রিয়াক ভগবান । তন্ত্রমতে প্রত্যেক পুরুষই ভগবান, নারীমান্রই ভগবতী । 
মানবদেহ অবলম্বন করিয়াই নরনারী অদ্বয়সাদ্ধি লাভ করিবে। অতএব তন্ত্র- 
সাধন৷ পুরুষ ও নারীর মাঁলত সাধনা । নর ও নারীর সার্থক যৌন-যৌগিক 'মিলনে 
এঁহিক বন্ধন নাশ হইয়৷ আত্মন্ঞানের উদ্বোধ হইবে । বৌঁদ্ধতন্্র অনুসারে আত্মজ্ঞান 


ভক্তিধর্স প্রসারের কারণ ১২১ 


বোধিচিত্তে আঁভব্য্ত হয়। বোধিচিত্ত হইতে 'নিবাণ লাভ সভ্ভব। শ্ান্ততন্তরে 
যতে আত্মজ্জোনের বিকাশ হয় পরম সামরস্যের উপলাদ্ধতে। সামরস্য অখঞ, 
অনাবিল আনন্দময় কৈবলযানন্দের অনুভূতিতে উত্তরণ। (ৈকবল্যানজ্দের অনুভতই 
সাদ্ধি। 

বোদ্ধদর্শন অনুসারে নিবাণ লাভের অর্থ শূন্যতায় লয় প্রাপ্ত । বৌদ্ধতান্রিক 
বজ্জযানী সাধকর্দের অনেকেই নোতবাচক নির্বাণকে পরমার্থ বালিয়। মানিয়। নিতে 
পারেন নাই। ইহাদের উপলাদ্ধ স্বতন্ত্র ঃ বোধিচিত্ত আসলে পরম ইতিবাচক 
অবস্থা । বজুযানের তত্তে বলে যৌনাবেগ নাশ কাঁরলে তবেই বোধাঁচন্ত লাভ 
করা সম্ভব। প্রাতিবাদীদের মতে যৌনাবেগ নাশ করা অসম্ভব, সাধনায় 1সাদ্ধি- 
লাভের জন্য তাহার প্রয়োজনও নাই। যৌনাবেগের দ্বারা ছ্য়ের নিঃশেষ মিলনে 
অদ্য়ের উপলদ্ধি পরম আনন্দানুভূতিতে পাঁরণাত লাভ করো বোধিচন্তজানত 
এই বিশুদ্ধ আনম্দই মহাসুখ । ছীতবাচক পরানন্দময় মহাসুখ সহজানন্দ। সহজ 
সমগ্র জগৎ সংসারের দ্বর্প, আনন্দ তাহার নিত্াস্বভাব। সুতরাং সহজই পরমসত্য। 
বুদ্ধি ব মনের দ্বারা ইহা অধিগ্ত করা যায় না। ইহা ব্যান্তগত অতীন্দরিয় 
আভন্দ্রতা, অনুভবসাধ্য। যৌন-যৌগিক প্রক্রিয়া ইহার উপায়। তবে এই 
প্রক্রিয়ায় সহজবস্তু সরাসরি লাভ হয় না। বোধিচিন্তের দুইটি পর্যায় আছে। প্রথমে 
সংবৃত্ত বোধচিত্ত। তহার পরে বিবর্ত বোঁধচত্ত। সাংবৃত্তক বোধাঁচত্ত 
প্রকীতদোষধূত্ত, ইহাতে এীহক বঙ্ধনের গ্লানি থাঁকয়াই যায়। কঠোর সাধনা 
বারা সাংবৃত্তিক বোধিচিন্ত হইতে বিবর্ত বোধিচিত্তে উত্তীর্ণ হওয়াই সাধকের লক্ষ্য। 
অতএব সহজসাধন! দৈহিক-মনস্তাত্ক প্রক্রিয়। । কিন্তু পাঁরশেষে তত্বগগত বিবর্ত 
বোধাঁচত্ডের চিন্ত। হইতে সহজসাধন মনন্তাত্ক প্রক্রিয়ায় পারণত হইয়াছল। 

তন্রসাধনার, বিশেষতঃ বৌদ্ধসহজসাধনার, উত্তরাধিকারসূত্রে বৈষব সহজসাধনার 
উদ্ভব। “বৈষফব সহজিয়াগণের প্রেমের সাধন৷ মূলতঃ তন্ত্রসাধনা ; তন্ত্রের যোগ- 
সাধনার সাঁহত এখানে বৈষব-প্রেমের ভাব-সাধনা যুক্ত হইয়াছে । বৌদ্ধতত্ত্র-সাধনায় 
যেমন দেখিতে পাই অদ্বয় সহজের দুইটি ধারা-প্রজ্ঞ। এবং উপায়--একটি বামস্থা, 
অপরাঁট দক্ষিণস্থ, একটি প্রাণ, অপরাঁট আপান $ হিন্দ-তন্্র-সাধনায়ও যেমন 
দেখিতে পাই, অদ্বয় পরম সত্যের দুইটি ধারা--শান্তি এবং শিব- শান্ত বামস্থা, শিব 
দাক্ষণস্থ, একটি প্রাণ, অপরটি আপান; ঠিক তেমনই বৈষব-সহজিয়া সাধনায় 
দেখিতে পাই মহাভাবরূপ সহজের দুইটি ধার, একটি রস, অপরাঁট রৃতি। রসই 
কৃষ্ণ, রাঁতই রাধা! । রাধা বামস্থা, কৃ দক্ষিণন্থ ; ***বৌদ্ধ-সহজিয়া সাধনার নর- 
নারী মিলিত সাধনার 'ভিন্তভূমি, যেমন নারীতে প্রজ্ঞ-ভাবনা এবং নিঃশেষ উপলান্ধ 


১২২ বাঙলা কীর্তনের ইতিহাস 


আর পরে উপায়-ভাবনা এবং উপায়-উপলাদ্ধি, হন্দুতন্্-সাধনায় যেমন দেখিতে পাই, 
নারীতে শান্ত-ভাবনা এবং শন্ত-উপলদ্ধি আর পুরুষে 'শিব-ভাবনা এবং 
শিবোপলদ্ধি, তেমানি মহাভাবের সাধনারও মূল কথা হইল প্রথমে রূপের মধ্যে 
স্বরুপের প্রাতষ্ঠা বাতীত কখনও মহাভাব-সাধনায় পূর্ণত৷ হয় না। নারীর রূপের 
মধ্যে স্বরূপে অবাস্থাত শ্রীরাধার ; পুরুষ-রূপের স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ; প্রথমে চাই রূপে 
স্বরূপের আরোপ; কিন্তু আরোপ-সাধনা প্রাথথামক স্তর মান; রূপে ঘ্বরূপের 
আরোপের পরে চাই বূপে স্বরূপের প্রাতষ্ঠা। এই স্র্প-প্রাতিষ্ঠ যুগলের সামরস্যই 
মহাভাবের উংপান্ত; মহাভাবই জীবের সহজ-্বরূপ” (দাশগুপ্ত ১৩৬৭ £ 
১৪৯-৫০ )। 

তন্ত্র সাধনার তত্তু অনুসারে বৈষ্ণব সহজসাধকর৷ মনে করেন প্রত্যেক নর ও নারী 
দ্বরূপতঃ কৃষ্ণ ও রাধা । মানব মানবী সন্ত বাহ্য রূপ। এই বাহ্য রূপের চেতনা 
আতির্ুম করিতে হইবে । ইহার জন্য প্রয়োজন আরোপ সাধনা । সাধক সাধিকা 
নিজেদের মনে দ্বরূপের ভাব অর্থাৎ কৃষ্ণ ও রাধার সন্ত আরোপ কারিয়া যোন- 
যৌগিক সাধনপথে রূপের আবরণ ঘুচাইয়৷ স্বরূপে মিলিত হইলে রাধাকৃষণের 
অনিক্নীয় প্রেম উপলন্ধি করিতে পারিবে । মানবদেহের মধোই নিতবৃন্দাবনের 
অবস্থান, মানুষের মধ্/ই রাধাকৃষের নিত্য প্রেমলীলা অনুষ্ঠিত হইতেছে । এই 
উপলান্ধ জন্মিলে এ্রীহক ও পারমাথিক জগতের পার্থক/জ্ঞান থাকে না। সাধক 
অখণ্ড আনন্দে স্থিত হন। প্রেমের স্বভাব আনন্দ । আনন্দেই মুস্তি। 

বৈষ্ণব সহজ সাধনায় কাম ও প্রেমের পার্থক্য খুব জোর দিয়া বলা হয়। এ্রীহক 
রূপের বন্ধনে নরনারীর যে সঙ্গম তাহা প্রাকৃত কাম। কিন্তু স্বরূপ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে 
নরনারীর যে মিলন তাহা প্রেমলাভের প্রয়াস । দ্বরূপের চিন্তায় প্রাকৃত কাম হইতে 
প্রেমে উত্তরণই সাধকের লক্ষ্য। যৌন-যোিক প্রক্কিয়৷ এই প্রচেষ্জার শুরু কিন্তু 
কাম হইতে প্রেমে উত্তরণ মনস্তাত্তিক প্রক্রিয়া ছাড়। হয় না। বৌদ্ধ সহজসাধন মতে 
সংবৃত্ত হইতে বিবর্তে উপনীত হওয়ার অর্থ প্রকাতিদোষমুস্ত বোধিচিত্তে মহাসুখর্প 
সহজানন্দ লাভ। বৈষব সহজ লাধকগণ ভাবসাধনার দৃষ্টিতে এই সহজানচ্দে 
প্রেমের পাঁরপূর্ণ বিকাশ কল্পনা করিয়াছেন। প্রেম পরানন্দময়, ইহাই মহাভাব। 
প্রেমাবগ্রহা রাধ। মহাভাবস্বরাপনী। রসরুপ কৃষ্ণ রাঁতরূপ রাধার মলন প্রেমের 
চরম আঁভব্যস্ত। সাধককে এই প্রেমের অনুভব পাইতে হইবে । 

এ সব আঁত উঁচুদরের তন্বকথা । প্রেম এ্রীহক কামনা বাসনার উধের্ব গভীরতম 
উপলান্ধ। মনস্তাত্ৃক প্রাক্রয়াজাত এই প্রেমানুভব সাধারণতঃ দুঃসাধ! ও দুলভ। 
সহজ সাধক বৈষ্ণব কাব চ্ীদাস তো৷ ল্প্টঈই বাঁলয়াছেন যে প্রকৃত সহজ সাধক 


ভক্তিধর্ম প্রসারের কারণ ১২৩ 


“কোটকে গোঁটিক হয়”। যাহার! প্রকৃত সহজজ সাধক নয় তাহাদের সাধনা 
মিথুনাচারে পর্যবসিত হইবে ইহাই সম্ভব । এ 'দিকে বৈষব সহজ সাধকদের সমূহে 
দূরারোহ প্রেমের প্রতীক ত্বরূপ রসরাজ মহাভাব কৃষ্ণরাধার কষ্পনায় দেবত্ব আরোপ 
কর! হইতেছিল। তত্তগতভাবে যে কৃষ্ণ ও রাধ৷ নরনারীর স্বরূপ দেবত্বের কম্পনায় 
ঠাহারাই হইয়া উঠলেন অগ্রমেয় । শ্রীকষ্চের কৃপা ভিন্ন প্রেমানুভব হইতে পারে 
না, রাধা ঘনীভূত প্রেমের বিগ্রহবতী দেবী । অতএব তাহার পৃজ্য, ভন্তির পান্ন। 
এই ভাবে বৈষ্ণব তান্্রক সাধনায় ভন্তির সূচনা দেখা দিল । 

বিশুদ্ধ তন্তরসাধনায় ভক্তির হ্থান নাই কেননা স্বরৃপতঃ প্রত্যেক নর ও নারীই 
ভগবান ও ভগবতী। শান্্রীয় বৈষবমতের সাধনা ভান্তবাদ্দী। ব্রহ্ম নিত্য, সবব্যাপী, 
সবজ্ঞ, সবশত্তিমান, সকল বিষয়ের কারণ ও আশ্রয় । বর্গের সঙ্গে জীনের সম্পর্ক 
বিচার ভীন্তর দার্শনিক 'ভীত্ত। রামানুজের বাঁশক্টাদ্বৈতবাদ হইতে ভান্তির দার্শনিক 
বিচার শুরু । বিঁশিষ্টাদ্বৈতবাদ অনুসারে জীব পরম সত্য ব্রদ্মের অঙ্গমান্ন। অতএব 
জীব আপাততঃ ব্রক্ম হইতে ভিন্নধর্মী, কিন্তু রন্গাশ্রিত বলিয়া জীব ব্রন্মের সঙ্গে 
আভন্ন । ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে মায়ার আবরণ আছে। ভান্ত সাধনার দ্বারা মায়া 
আঁত্রুম করিলে বন্দর সঙ্গে অভিন্নতাবোধ জন্মে । ইহাই মুন্তি। দ্বেতবাদ ব্যখ্যা 
করিয়া মধ্বাচার্য বলিতেছেন ব্রন্মের মতো জীব ও জগ্গতও সত্য। অতএব পরমা 
অর্থাং ব্রন্মের সঙ্গে জীবের ভেদ অনস্বীকার্য । ত্বে দ্বরুপতঃ জীব পরমাত্মার 
অনুচর। ভান্ত সাধনায় দ্ববূপের সন্ধান পাইলে জীব নুন্ত লাভ করে। নিষ্থার্কাচার্য- 
প্রতিষ্ঠিত দ্বৈতাদ্বেতবাদ অনুসারে জীব গুণতঃ ও কার্যত পরমাত্মা হইতে ভিন্ন, 'কিস্ত 
রন্নাত্মক ও রক্গাশ্রয়ী বলিয়। ব্ন্মের সঙ্গে আভন্ন। তবে ব্রহ্ম কারণস্বরূপ জীব 
কার্যমান্, ব্রহ্ম অংশী জীব তাহার আঁতক্ষুদ্র অংশ, রঙ্গ ধোয় জীব ধ্যাতা। সুতরং 
ভীন্তই পরমতত্্ লাভের উপায় । গৌড়ীয় বৈষ্ণব দার্শানক মত অচিভ্তাভেদাভেদবাদ 
দ্বৈতাদ্বিতবাদের কাছাকাঁছ। এই মতে পরমতত্ত শ্রীকৃষ্ণ অদয়, তিন সবশাস্তমান। 
শান্ত শাউমানের আঁভব্যান্তী, কিন্তু সে স্বয়ং শান্তমান নয়। তাই উভয়ের মধ্যে ভেদ 
কষ্পনা করা যায়। আবার শান্তমান ছাড়া শীস্তর আন্তত্ব নাই বাঁলয়া শান্ত ও 
শান্তমান অভেদ। যুগপৎ ভেদ ও অভেদের সম্পর্ক আচিন্ত্যজ্ঞানগোচর । কিন্তু 
শান্তমানের গ্রাত শাস্তর আকর্ষণ ম্বাভাঁবক । এই আকর্ষণই প্রেম । “যে দার্শানক 
দৃঁষটতে প্রেমই শান্তর পরাকাষ্ঠা সেই দৃঁষ্টিতেই রাধা শীন্ত-বু'পপণী। "গৌড়ীয় 
বৈষব দার্শীনকগণ তাহাদের শন্তি-তত্বের আলোচনায়-..কৃষের স্রূপভূত সন্তা, 
চৈতন্য ও আনন্দকে লইঞ়৷ স্বরূপশান্তকে ব্রিধা বিভন্ত কাঁরয়াছেন, সঙ্জ-বধৃতি- 
কারিণী সীচ্ষনী, চৈতন্যদায়িনী সংবৎ এবং আনন্দ-বিধায়িঘ্রী হলাদনী। এই 


১২৪ বাঙ্গলা কার্তনের হীতহাস 


হলাদিনী সন্ধিনী ও সংবিং-শান্তর বিরোধী বা বিকল্প শান্ত নহেন, হলাদিনীতে 
অপর দুই শীল্তর পূর্ণতা । সঙ্জার সারাংশই ত হইল চৈতন্য, আবার চৈতন্যের 
সারাংশ হইল হলাদ ; সুতরাং সাঙ্ধনী-শীন্তর সারভূত৷ শীস্ত হইল সধাঁবৎ, আবার 
সংঁবতের সারভূতা হইলেন হ্লাঁদনী, এই হ্লাঁদনীর ঘনীভূত বিগ্রহ হইলেন 
রাধা ; সুতরাং রাধার 'ভিতরে একাধারে সত্তা, চৈতন্য ও আনন্দের পারিপর্ণতা। 
রাধারূপে এই পরিপূর্ণ হ্লাদনীত্বেই দেবীর নিত্যন্থিত_-সুতরাং কৃষকের মধ্যে 
প্রেমরূপে অনন্তরস-আত্বাদন আর ভন্তহদয়ে ভস্ত্যানন্দ-রূপে বিগলন-_ইহা ব্যতীত 
দেবীর আর কোন কার্য নাই” (দাশগুপ্ত ১৩৬৭ £ ১৪৯ )। 

যে প্রেমভীন্তর কথা বাঁলয়৷ চৈতন্যদেব নবদ্বীপে প্রচার শুরু করিয়াছিলেন 
তাহ। কৃষপ্রেমলাভের ভান্ত সাধনা । জীব কৃষ্ণের অংশ তাই ভাঁন্তই প্রেমস্বর্প। 
প্রেমভন্তির স্টার হইলে সাধক অয়ে নিজের স্বর্প উপলান্ধর আনন্দ লাভ 
করিবে। বৃন্দাবনের গোস্বামীরা যে ভাবে অচিন্ত্যাভেদাভেদবাদ দড় করাইলেন 
তাহাতে জীবের ভূমিকা ও লক্ষ্য একটু আলাদা । জীব কৃষ্ণের বাহিরঙ্গা তসস্থ 
শান্ত। অতএব কৃষের মধ্যে তাহার চ্ছান হইতে পারে না, কৃষের সঙ্গলাভ করিবার 
আঁধকারও তাহার নাই। কৃষের সঙ্গলাভ কারবার আঁধকার শুধু তাহাদেরই 
যাহাদের মধ্যে কৃষের শ্বরূপশীন্ত প্রতীয়মান অর্থাৎ বৃম্দাবনলীলায় কৃষ্ণের পরিকর- 
বৃন্দ। ইহাদের মধ্যে রাধাই সবশ্রেষ্ঠ ॥ রাধা কৃষ্ণ হইতে সৃষ্ট, রাধ৷ ও কৃষ্ণ অয় হইতে 
দ্ব়। রাধাকৃফের মিলনে দয় আবার অদ্য়ে পরিণত হইতেছে । ভান্তির দ্বারা এই 
লীলার তাৎপর্য উপলাবন্ধই প্রেমানুভব। সাধারণতঃ ইহাই সাধকের লক্ষা। শাস্ত্রীয় 
বৈষব ভীন্তবাদ, চৈতন্যধর্মের প্রেমভীন্ত বা গৌড়ীয় বৈষ্ণব দার্শানক মতের প্রেম 
কোনটাই বিশুদ্ধ সাধনার পাঁরপোষক নয় । কিন্তু বৈষব তান্রক সাধনায় কৃষ্ণ 
এবং রাধাতে দেবত্ববোধের যে ঝোঁক দেখা গিয়াছিল তাহার সূন্নে বৈষব সহজ 
সাধকদের পক্ষে ভাঁন্তর 'দিকে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হইয়াছিল। ভান্তর পথ 
মানিয়া নিলে সহজানম্দত্বর্প প্রেম আর মানুষের আয়ত্ব থাকে না, তাহা শুধু অপ্রকট 
বৃন্দাবনের দেবতা কৃষ্ণ ও রাধার মিলনেই সম্ভব ইহাও স্বীকার করিতে হয়। এই 


ভাবে সহজ সাধনার আঁভনব ব্যাথমও চালু হইয়াছিল। কবিরঞ্জন 'বিদ্যাপাতর 
€ নামান্তরে ছোট বিদযাপাঁত ) একটা পদে আছে 
নিজ দেহে যেব৷ ঘটায় সহজ 
অচারতে করে আশ। 
ভনে 'বিদ্যাপাঁতি কোটী জন্মে তার 
রৌরবেতে হবে বাস ॥ 
( সুকুমার সেন ১৯৭০ £ ২১৭-১৮ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত ) 


ভান্তধর্ম প্রসারের কারণ ১২৫ 


বৈষব সহজসাধনার পরানন্দময় প্রেমরূপ পরমার্থতত্ব আর বৌদ্ধ সহজসাধনার 
'বিবর্ত অর্থাৎ প্রকৃতিদোষাবিরহিত ইতিবাচক বোঁধচিত্তে অনুভূত মহাসুখর্প 
সহাজানচ্ছ আসলে একই বস্তু । ফলে বৌদ্ধধর্মের জীর্ণাবস্থায় প্রসর্যমান বৈফবধর্সের 
আশ্রয়ে রাধাকফের অপাঁথব প্রেমলীলা অবলম্বনে সহজসাধনার ভাস্তবাদী ব্যাখ্যা 
মানিয়া নেওয়। বৌদ্ধ সহজসাধকদের পক্ষেও কঠিন হয় নাই। 

চৈতন্যদেবের সময় বাঙ্গালীসমাজে গূহ্য সাধন পদ্থার প্রসার কতখানি ছিল 
তাহার পাঁরমাপ করা কঠিন । তবে কিছুটা আন্দাজ করা যায়। গূহা সাধন পচ্ছা 
সমূহ সম্পর্কে তথ্য পাওয়৷ যায় মোটামুটি অষ্টম শতক হইতে। বৌদ্ধ তান্ত্রিক 
বজযান ও সহজযান, শৈব ও শান্ত তান্ত্রক এবং নাথপন্থার ধর্মমত ও সাধনপদ্ধীতি 
সম্পর্কে অনেক মৌলিক রচনা এবং ভাষ্য ও চীকা আমাদের হাতে আসিয়াছে । 
গৃহ্য সাধনার গান ও দোঁহাও কিছু পাওয়া গিয়াছে । এই সব সূত্র হইতে গৃহ্য 
সাধকদের সামাজিক পরিচয় সম্বন্ধে স্পষ্ট তথ্য অস্পই জানা যায় । তবে অনুমান 
হয় যে সমাজের নিন্নতর পর্যায়েই গৃহ্য সাধনার প্রসার বেশী ছিল । বৌদ্ধ সহজযান 
বন্্রযানপ্রসৃত। বজ্রযানের বিরুদ্ধে সহজযানীদের মূল আপান্ত তত্বগ্ঘত। মানুষের 
স্বাভাবক জীবনধর্ের প্রবণতা সহজযানীদের দৃষ্টিতে সাধনার উপায় । এই কারণে 
তাহারা বজ্যানধন্মের তাত্ীক বিচার বিশ্লেষণ ও ক্রিয়াকাণ্ডের বাহুল্যে বীতশ্রদ্ধ 
হইয়া উঠিয়াছিল। শুধু সহজধানী বৌদ্ধরাই নয়, সকল গ্ৃহ্য সম্প্রদায় প্জাপাঠ' 
ব্রত উপবাস প্রভৃতি 'বাধবদ্ধ আনুষ্ঠানক ধম্নাচরণ এবং তাত্ুক বিচার বিশ্লেষণ 
পরিহার করিয়া চলত । সাধারণ লোকে এইর্‌প ধর্মের প্রাতি সহজেই আকৃষ্ট 
হইবে। তাহ। ছাড়। গৃহ্য সংপ্রদায়সমূহের ধমাচরণে বর্ণাশ্রমের প্রভাব অর্থাৎ জাতি- 
ভেদে উচ্চনীচ, শুচি অশুচি বিচার ছিল না। দৈনন্দিন সামাঁজক জীবনে জাতি- 
: ব্যবস্থা অলঙ্ঘনীয়। জাতিপ্রথাবদ্ধ সমাজে ধর্মাচরণে অধিকারীভেদ জাতি ব্যবস্থার 
বাঁধানয়ম দ্বারা নির্ধারিত। জাতিব্যবস্থা পরিহার করিয়৷ যে ধর্মাচরণ সম্ভব তাহা : 
তে৷ নিন্লতর জাতিভুন্ত লোকের কাছে স্বাপ্তর ব্যাপার বটেই। এখনও যে সব গৃহা 
সম্প্রদায় প্রচলিত আছে তাহাতে 'নিশ্নতর জাতিভুন্ত লোকের সংখ্যাই বেশী । 

ত্রয়োদশ শতকের প্রথম দিকে বাঙ্গলায় তুকাঁ-আফগান রাষ্ড্রক্ষমত৷ বিস্তারের 
সূচনা হয়। ক্রমশ ইহার প্রাধান্য ছড়াইয়া পাঁড়তে থাকে । বাহঃশান্তর 
আক্রমণে বাঙলায় বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের উপর প্রবল আঘাত পড়িয়াছিল । সংস্কাতির 
ইতিহাসে ইহার অনেক প্রমাণ আছে। 'বিজেতদের হাতে নালম্া, বিরুমশীলা, 
ওদ্তপুরী, সোমপুর, শালবন প্রমুখ বৌদ্ধ মহাঁবহার ও অন্যান্য বিহারগ্ল ধ্বংস 
হইয়া যায়। বহু মা্দরও ইহারা ভাঁ্গয়৷ ফৌলয়াছিল। একাদশ-দাদশ শতকের 


১২৬ বাঙ্গল৷ কীর্তনের ইতিহাস 


বেশ 'কন্ছু পূর্ণথ আছে। কিন্তু ্য়োদশ-চতুর্দশ শতকের কোন পুর্ণথ বাঙ্গলায় 
এখনও পাওয়া যায় নাই। প্রয়োদশ শতক হইতে ভাস্কর্য ও চিন্রকলার অবনাত 
খুব প্রকট, নিদর্শনও খুব কম। অনেক ভাগ্কর ও চিন্রশিস্পী নেপাল ও তিন্বতে 
পলাইয়া যান। আক্রমণের মুখে ব্রাহ্মণরা কৃর্মবৃত্তি অবলম্বন করেন বালিয়া 
কথিত আছে। প্রকাশ্য ধর্মারণে ব্যাঘাত ঘটার ফলে লোকে বেশী করিয়া গৃহ্য 
সম্প্রদায় সমূহের মধ্যে আত্মগোপন কা'রয়াছিল ইহা অনুমান কর! অসঙ্গত নয়। 

গৃহ্য সাধনগদ্থায় উচ্চবর্ণের লোকও ছিল । বৌদ্ধ চর্যা গীতিতে কয়েকজন 
উচ্চবর্ণের গৃহ্য সাধকের পরিচয় আছে। উচ্চ ও নীচ উভয় পর্যায়ের মধ্যেই গৃহ্য 
পশ্থার প্রসার হইয়াছল। কস্তু শিষ্ট সমাজে গৃহ্য সাধকদের সম্মান ছিল না। 
ইহাদের ধর্মাচরণ হইত গোপনে, সমাজদীষ্টর আড়ালে । নাথপন্থা ছাড়া অন্য সব 
গৃহ্য পন্থায় যৌন-যৌগিক তান্রক আচার প্রচলিত ছিল। শ্ত্রী-পুরুষে মিলিত 
সাধনা গোপনেই কাঁরতে হয়। নাথপন্থীদের যোগসাধনাও অগ্রকাশ্য। যৌন- 
যৌগিক সাধনার আদর্শ যত উচ্চই হোক না কেন সাধারণ সাধকসাধিকাদের হাতে 
এই সাধন৷ যৌন ব্যাভচারেমান্ পর্ষবাঁসত হইয়া পারে। বোধ হয় হইতও যথেষ্ট । 
একটু আগে চণ্ডীদাসের যে পদাংশাঁট উদ্ধার করা হইয়াছে তাহাতে ইহার ইঙ্গিত 
আছে। চগ্ীদাসের মতো কবিরঞ্জন 'বদ্যাপাতও সহজসাধক। কাবিরঞ্জন 
বাঁলতেছেন এ 

সহজ ভজন সহজাচরণ 
এ বড় বিষম দায়। 
স্বকাম লাগিয়। লোভেতে পাড়িয়া 
[মছা সুখ ভুঞ্জে তায় ॥ 
( তদেব) 

বামাচারী ত্ন্্সাধনায় মদ্য, মাংস, মৎস্য মুদ্রা ( মগের চাট ) ও মৈথুন ( সংক্ষেপে 
এই পাঁচাট উপাচারকে পণ “ম"কার বলা হয় ) আবশ্যক । শ্শাস্তরমতে পণ "না" 
কার সাধনার তাৎপর্য নিগুট় । কিন্তু তত্ত্রাচারের নামে ইহার অপব/বহার হইত । মদ 
প্রভতি তামসিক বস্তু এবং 'মিথুনাচারেয় প্রক্রিয়া একত্র হইবার ফলে অনেক সাধকই 
পাঁঙ্কলতার আবর্তে পাঁড়য়৷ যাইতেন। উচ্চজাতির গৃহ্য সাধকরা অনেক সময় 
নক্নতর জাতির সাধনসাঙ্গনী গ্রহণ করিতেন। চর্যাগীতি হইতে জানা যায় যে ডোম্বী 
রাজা ছিলেন কিন্তু তাহার সহচরী ছিলেন ডোমকন্যা। কুক্ুরী জাতিতে ব্রাহ্গণ। 
কিন্তু তাহার সাধনসার্গনী পূর্বজন্মে কুরধুরী ছিলেন। বোধ হয় ইহার অর্থ এইযে 
তিনি নীচজাতি সম্ভুতা। এইর্প মিলনের ফলে সাধকের সামাঁঞজজক মর্যাদা নষ্ট 


ভন্তিধর্ম প্রসারের কারণ ১২৭ 


হইত । চর্যাগীতির সূত্রে এই ধরণের দুই একটি ঘটনার কথা জানা যায়। কাহণ 
সম্ভবতঃ কায়স্থজাতীয় 'ছিলেন, কিন্তু ডোমনী বিবাহ করায় ঠাহার জন্ম ও জাতিনাশ 
হয়। (আনিসুজ্জামান ১৯৭৬ £ ১৮-২০ )। “দোহাকোশে" বিধৃত বিনয়শ্রী রচিত 
একাট পদে এক ব্রাহ্মণের চণ্ডলনারীর সঙ্গে বসবাস করিবার দরুণ সামাজিক নিন্দা 
ও ধক্কারভাজন হইবার কথা আছে ( সুকুমার সেন ১৯৫১৯ £ ৬৮ প্ষ্ঠায় উদ্ধৃত )। 

সহজসাধক কাব চণ্ীদাস ভ্রাহ্মণসন্তান বাঁলয়া প্রার্সাদ্ধি আছে। তিনি নাকি 
এক ধোঁবনীর সঙ্গে সাধনা করিতেন। তবুণীরমন-রচিত “সহজ উপাসনাতত্্ 
নামে একটি ক্ষুদ্র সহজসাধন নিবন্ধে এবং বিষুপুর (বাঁকুড়া ) অণ্লে প্রাপ্ত একটি 
খ্িত পুশথতে চতীদাস-ধোবিনীর কাহিনী পাওয়া গিয়াছে । 'নীচগ্রেমে উন্মাদ”, 
“কামখেপা" বাঁলয়া চণ্তীদাস সমাজে পাঁতিত হন। চতীদাসের ভাই নকুল ঠাকুর 
দাদাকে সমাজে তুঁলিবার জন্য খুব চেষ্টা করিয়াছলেন। তরুণীরমনের বিবরণ 
অনুসারে নকুল ঠাকুর ধোবিনীর-এই পুশ অনুসারে তাহার নাম রামী-__ 
মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিয়৷ সে চেষ্টা তাগ্ধ করেন। 'বিষুপুরের পূণথতে এই কথা 
নাই। তবে পুশথ খাঁওত বাঁলয়৷ গণ্পের শেষটা অজ্ঞাত (সুকুমার সেন 
১৯১৭০ ৪2 ১৮১-৮৬)। 

চণ্তীদাসের এই ঘটনা কবে ঘটিয়াছিল তাহা জানিবার উপায় নাই। তবে 
একদশ-দবাদশ শতকের মতে পণ্দশ-ষোড়শ শতকে এইরূপ ঘটন ঘটা 'বিচিন্র নয়। 
দ্বাদশ শতকে হলায়ুধ, জীমূতবাহন ও ভট্রদেবের পর বাঙ্গলায় স্মাতিশান্ত্র চর্চা বোধ 
হয় কমিয়া গিয়াছিল। স্মৃতিনিবন্ধ সঙ্কলনের কাজ আবার শুরু হয় পণদশ 
শতকে । সম্ভবতঃ রায়মুকুট বৃহস্পাতি মিশ্র “স্থাতিরত্রহার' ইহার সূচনা । স্মাতি- 
শান্্রচর্চার পূর্ণ বিকাশ হয় রঘুনন্দন ভট্াচার্ষের অষ্টাবংশাঁতিতত্বে ( চক্রবতাঁ ১৯৭০ £ 
পাঁরচ্ছেদ ৪-৮ ) রঘুনম্দন চৈতন্যদেবের সমসামায়ক। তাহার বিধান আজ পর্যস্ত 
বাঙ্গালী হিন্দুর জীবনযান্রা। নিয়ন্ত্রণ করিয়া আসিতেছে । পণ্চদশ শতকে নব্য- 
ন্যায়চর্চায় নবদ্বীপের খ্যাতি প্রাতিষিত হয়। বাঙ্গলায় বেদান্তচর্চাও প্রসার লাভ 
করয়াছল। এ সবই ব্রান্মণ্য সামাজিক শান্তর পুনরভ্যুস্থানসূচক । শিষ্টসমাজ 
ইহার অনুরাগী ও অনুবর্তী। 

তান্্রক আচার অনুষ্ঠান শিষ্টসমাজে বরাবরই আছে। ব্রান্মণ্যবাদ বেদভিত্তিক, 
1ক্তু বোঁদক ধর্মের নীতি অনুসারে ব্রাহ্মণ্যবাদ সমন্বয়পন্থী। সমন্বয় ভাবনার ফলে 
1হন্দুসমাজের প্রত্যন্তভাগে অবস্থিত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত বহু অবোঁদক, 
অপৌরাণিক ধ্যান-ধারণা, রীত-নীতি, ক্রিয়াকাও ব্রাহ্মণাবাদী ধর্মের অঙ্গীভূত হইয়া 
গিয়াছে । বস্তুতঃ রান্গণ্যবাদী ধর্ম বোদক, পৌরাণিক, তাত্রক উপাদান এবং 


১২৮ বাঙ্গলা কীর্তনের হীতহাস 


দেশাচার ও লোকাচারের সধামশ্রনে গাঁঠত। তত্ত্রেরে কথা বিশেষভাবে বাঁলতে 
হয়। তত্্রধর্ম মূলতঃ বেদবাহা। তবুও কিন্তু ব্রাহ্দণ্যবাদে তান্রক উপাদানের 
গুরুত্ব বোদক বা পৌরাণিক উপাদানের চেয়ে ছু কম নয়। বাঙ্গলার নৃতন স্মাঁত 
1নবন্ধকারগণও সমসামীায়ক অনেক তন্ত্রাচার স্মৃতিশান্ত্রীবাধর মধ্যে ধাঁরয়া 
নিয়াছেন। ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধে সঙ্কীলিত রঘুনন্দনের 'িবন্ধসমূহে বেশ 
[কিছু তান্ত্রিক আচার বৈধ বাঁলয়া গৃহীত হইয়াছে (বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৬৮ £ 
১৯৮-১১৯ )। রঘুনন্দনের সমসামার়ক গোঁবন্দানন্দর 'বর্যাক্রিয়াকোমুদী” গ্রন্থে 
[কিছু বৈষব তান্ক আচারের ঘ্বীকীতি আছে (চক্রবর্তী ১১৮৫ £ ৩৯)। তবে 
স্মৃতিশান্ত্রে তান্রক আচারগুলকে আদরূপে পাওয়া যাইবে না, ররাহ্মণ্য স্বাতির 
নীতি ও রীতি অনুসারে সংস্কার ও শোধন কারয়৷ নেওয়া হইয়াছে। ফলে 
অসামঞ্জস্য চোখে পড়ে না। কিন্তু গহ্য সাধনপন্থার সঙ্গে রা্গণ্য ধ্যানধারণার 
সামপ্রস্য হয় নাই, শিষ্-সমাজও কখনও ইহাদের মানিয়৷ নেয় নাই। বৃন্দাবনদাসের 
কাব্যে দুই জারগায় (চৈ.ভা, ২১৯, ৩1২) শান্ত তান্রকের-_ এক জায়গায় 
বামপন্থী বাঁলয়। উাল্লাখত- প্রসঙ্গ আছে। 'ন্যাসী হঞ মদ্য য়ে স্ত্রীসঙ্গ আচরে' 
এই জন্য বৃন্দাবনদাস কঠোরভাবে শান্ত তান্র্িকের নিন্দা কাঁরয়াছেন ( চে.ভা. 
২১৯ )। 'নত]ানন্দদাস-বিরচিত গৌড়ীয় বৈষব এঁতিহাসিক কাব্য প্রেমাবলাসে'ও 
মদ্যপায়ী যৌনসাধকদের প্রতি কঠিন ধিক্কার উচ্চারিত হইয়াছে (প্রণব. ৭ 
[বিলাস )। বৃন্দাবনদাস ও নিত্যানন্দদাসের উীন্ত গৃহাসাধনপদ্ধাতি সম্পর্কে শিষ্ট- 
সমাজের বিরূপ মনোভাবের আভিব্যন্তি বলিয়া ধরিতে পাঁরি। সাধনপদ্ধাতির 
বৈশিষ্ট) ও শষ্টসমাজের বিরুপতার দরুণ গৃহ্য সাধকদের ধর্মাচরণ ছিল গোপন 
এবং সমাজাবাচ্ছন । লোকদৃঁষ্টর অগোচরে তাহাদের সাধনা চলিত। প্রকাশ্যে 
আসিয়া! সামাজিক মর্যাদা লাভের কোন সম্ভাবনা তাহাদের ছিল না। গৃহ্য পদ্থার 
আশ্রয়ে সমাজের এক বিরাট অংশের ধর্মরণ গ্োপনতার অন্ধকারে ঢাকা পা়ুয়। 
গিয়াছিল। 

চৈতন্যদেব-কথত প্রেমভান্তি অতীন্দ্রয় অনুভূতিসঞ্জাত, বিশ্বজনীন সন্তার সঙ্গে 
আঁভন্নতা উপলান্ধর গৃট়তম আনন্দ। ভাবের 'দিক দিয়া গৃহ্যসাধনা, বিশেষতঃ 
সহজসাধনা, ভন্তির দিকে অগ্রসর হইতেছিল। ভান্তর পথে প্রেমোপলান্ধর 
আনন্দ, চৈতনাপ্রপত্তির এই ভাব গৃহ্পস্থার অনুগামীদের আকৃন্ত করিয়াছিল । 
চৈতন্ধম্ের প্রেমসাধনায় সাধনার 'বাঁভন্ন স্তর পার হইয়া ক্রমশ অগ্রসর হইতে 
হয় না। গোপন যৌন-যৌগিক প্রক্রিয়া ছাড়াই প্রেমভন্তি লাভ কর সম্ভব! 
দুর্গম, পিচ্ছিল 'বাবন্ত পথে ক্মোল্লীতির সাধন৷ নয়, প্রেম দুরারোহ দুঃসাধ্যও নয় । 


ভান্তধর্ম প্রসারের কারণ ১২৯ 


প্রকাশ্য সম্মেলক কীর্তনের নৃত্যগীতসঞ্জাত অধ্টসাত্বক ভাবের উন্মেষ ও তজ্জনিত 
ভাবোন্মত্তত৷ হইতে প্রেমের অনুভব জন্মাইবে। অনাড়ন্বর আচারাবরাহত ঝজু 
পথে এই সাধনা । জাতি, কুল, মান, বদ, নিবিশেষে প্রেমলাভের আধকার অবাধ। 
প্রত্যেক মানুষই 'নিজের সম্তার গুণে মুস্তলাভ করিতে পারে। চৈতনাপ্রপান্তর 
এই সব উপাদান গৃহ) সাধনপন্থাসমূহের বাঁশষ্$ উপপান্ত। চৈতন্যদেব যে সাধন- 
পদ্ধতি প্রচার করিলেন তাহাও গৃহ্যসাধনপন্থীদের আভপ্রেত । সম্মেলক কারনে 
জাতিবিচার নাই, শাস্ত্রীয় আচার অনুষ্ঠানের প্রশ্ন ওঠে না। গৃহ্য সাধনপন্থীদের 
পক্ষে নিজেদের বিশ্বাস বজায় রাখয়। সবজনসমক্ষে প্রকাশ ভাস্তনাধনায় যোগ 
দেওয়ায় বাধা ছিল না। চৈতন্যদেব গৃহ সাধনপন্থীদের সসম্মানে আত্মপ্রকাশ 
করার সুযোগ কারয় 'দিয়াছিলেন। 

চৈতন্যদেবের অন্যতম প্রধান পাঁরকর নরহারি সরকার ঠাকুর 'শ্রীকৃষ্ভজনামৃতম' 
নামে একটি সাধন গ্রচ্ছ রচনা কাঁরয়াছিলেন। এই গ্রন্থে চৈতনাদেবের মাহাত্ম্য 
খ্যাপন করিয়৷ তিন বালতেছেন__ 


শ্রীকৃফচৈতনন্তু কৌপানধারী দীনবেশঃ সন্ব্যাসাশ্রমালঙ্কৃতো- 
ইত্যস্তুর্দাস্তবলবস্তং মহাবৃষভদুর্ধরণ্যমধ্যাত্ববাদিনং 
বিষয়ান্গং কুযোগিনং জড়ম্জন্রমদ্যপং পাপং চগ্ালং 
যবনং মূখখং কুলান্দিয়ণ প্রেমাসন্ধো পাতয়ামাস। 
( শ্রীকষণভজনামৃতমূ, অনুচ্ছেদ ১১) 
[ শ্রীকৃফচৈতন্য কৌপাীঁন ধারণ করিয়া দীনবেশে সন্ব্যাস আশ্রম অলঙ্কৃত 
কারয়্য অসংখ্য দুর্দান্ত বলবান মহাব্ষভের মতে দুর্দমনীয় অধ্যাত্ববাদীকে, 
[ববয়াহ্গকে, মন্দমাতি যোগীকে, নিবোধকে, মদ্যপকে, পাপীকে, দৃরাচারীকে, 
যবনকে, মূর্খকে এবং কুলবধুকে প্রেমরূপে সাগরে অবগাহন করাইয়াছিলেন। ] 
চৈতন্পপ্রপ্রান্তি সাধারণ লোকের মধ্যে ব্যাপক প্রসার লাভ করিয়াছিল, নরহারি 
সরকারের লেখায় তাহারই হীঙ্গত পাওয়া যাইতেছে নরহরি উত্তি দেখিয়া 
মনে হয় একদিকে অধ্যাত্ববাদী অর্থাং বৈদান্তিকগণ এবং অন্যাদকে বহু সাধারণ 
মানুষ ভান্ত আন্দোলনের অংশভাক্‌ হুইয়াঁছল । গৃহ্য পদ্থার অনুগামীরাও ছিল । 
যোগমার্গা সম্বন্ধে নরহার মন্দমাত এই বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহার কারণ 
বোধ হয় গৃহ্যসাধন পছ্ছা সম্পর্কে বিরাগ অথবা যৌন-যোৌগক সাধনা উপলক্ষে 
যে গ্লান পুঙ্ীভূত হইয়াছিল তাহার প্রাত 'বিতৃ। চৈতনাভন্তদের মধ্যে এই 
কম মনোভাব বিরল নয়, আরও অনেকের 'ছিল। “কম্তু চৈতন্যদেবের ঘানি 
বা. কী. ই._৯ 


১৩০ বাঙ্গলা কীতনের হীতিহাস 


পারকরদের মধ্যেও গৃহ্পদ্থার সাধক ছিলেন এবং তাহাদের প্রভাবে বা 
শিষ্যপরম্পরায় চৈতনঃদেবের পরে ভন্তি আন্দোলনের গৃহ্যপন্থীদের আগমন 
অব্যাহত ছিল। 
অদ্বৈত আচার্য চৈতন্যপন্থী ভান্ত আন্দোলনের 'পিতৃম্থানীয় ব্যান্ত। [তিনি ছিলেন 

নবদ্বীপে প্রাকচৈতন্য আঁদ ভান্তবাদী গোষ্ঠীর নায়ক। অদ্বৈত আচার্যর নিধন্ধ্যাতিশয্োই 
চৈতন্দেব আচগুলে প্রেমভীন্ত বিতরণের প্রীতজ্ঞা করিয়াছলেন। অদ্বৈত 
আচার্যর আবার জ্ঞানবাদের দিকেও একটু ঝোঁক 'ছিল। 'কন্তু তত্র ও যোগেও 
[তান পারঙ্গম ছিলেন ৷ চৈতন্যদেবের দেহান্ত হইবার কিছু আগে অদ্বৈত আচার্য 
একট। তরজা৷ প্রহেলী (বাউলকে কাঁহয়-'” ইত্যাদি তরজাটি অঞ্ম পরিচ্ছেদে 
উদ্ধত আছে ) রচনা করিয়া জগদানন্দ মারফং তাহা নীলাচলে ঠৈতনাদেবের কাছে 
পাঠাইয়া দেন। স্বরূপ দামোদর তরজ্াটির অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে চৈতন্যদেব 
বাঁললেন 

প্রভু কহে আচার্য হয় পূক্রক প্রবল । 

আগমশাস্মের বাঁধ বিধানে কুণল ॥ 


মহাযোগেশ্বর আচার্য তরজাতে সমর্থ । 
আমহো বুঝতে নার তরজার অর্থ ॥ 
(6.5. ৩১৯) 


গ্বয়ং চৈতনাদেব অদ্বৈত আচার্কে আগমশাস্মবিদ ও মহাযোগেশ্বর বালতেছেন। 
ভাববার কথা। প্রহোলকা ছাদে তরজা৷ পাঠানর ব্যাপারাটও খেয়াল করিতে 
হুইবে। গৃহ্যপদ্থীরাই সন্ধ্যাভাষায় প্রহোলকা ছাদের পদ্যে গৃঢ় কথা ব্যস্ত করিয়া 
থাকে । 


চৈতনাদেব সবসাধারণে, ভান্তপ্রচারের দাঁয়ত্ব 'দিয়াছলেন নিত্যানচ্দকে । 
নিত্যানন্দ ছিলেন অবধৃত। অবধৃতর৷ তান্রিক সন্র্যাসী। চেতন্যদেবের সঙ্গে যোগ 
দিবার পরও নিত্যানন্দ তান্্রক সংম্রব বজায় রাখিয়াছিলেন। তাহার একটি 
তিপুরেশ্বরী যন্ত্র ছিল। যন্ত্রটি সব সময় ঠাহার সঙ্গেই থাঁকত। শেষ জীবনে 
নিত্যানন্দ স্থায়ী ভাবে খড়দহে বাস কারয়াছিলেন। এখানে তিন ব্রিপুরেশ্বরণ যন্ত্র ও 
তাহার সঙ্গে নীলমাধব শিব প্রাতষ্ঠ। করিয়াছিলেন। নীলমাধব 'শিব ন্রিপুর৷ হইতে 
আনীত । নিত্ানদ্দ প্রাতাষ্ঠত শ্যামসুন্দরের দেবালয়ে নিত্যসেবার নিয়ম অনুসারে প্রথমে 
প্জা পান ভ্রিপুরেশ্বরী, অহার পর নীলমাধব শিব এবং সব শেষ রাধা শ্যামসুন্দরের 


ভন্তধর্ম প্রসারের কারণ ১৩১ 


যুগল বিগ্রহ । প্রেমদাস প্রণীত 'আনন্দ ভৈরব" নামক নিবন্ধে আছে যে নিত্যানন্দ 
আড়াই হাজার বৌদ্ধ সন্্যাসী ও সম্্যাঁসনীকে বৈষব ধর্মে দীক্ষা দিয়াছিলেন। 
তান্তরক সংসর্গের দরুণ নিত্যানন্দর পক্ষে ইহা সম্ভবপর । 

চৈতন্যদেবের তিরোধান হইবার পর বাঙ্গলার চৈতন্যভন্তরা 'বাঁভল্ন গোষঠীতে ভাগ 
হইয়া পড়েন। সবচেয়ে বড় গোষী হয় নিত্যানন্দর নেতৃত্বে। নিত্যানন্দর পরে এই 
গোষীর কর্তৃত্ব পান ঠাহার পত্রী জাহবা দেবী । জাহবা বাঙ্গলার বৈষব সমাজে 
প্রথম নারী মহান্ত (গ্োস্থামিনী বা মা গোস্বামী )। চৈতন্য পরিকর বংশীবদন 
তাহার পিত৷ ছকাঁড় চটুষ্যের আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার নিয় বৈষব তান্ত্রক রসরাজ 
সাধনা গ্রোষ্ঠী প্রবর্তন করিয়াছিলেন। বংশীবদনের নাত রামচন্দ্র ছিলেন 
জাহবার পুন্রকৃতক ও শিষ/। রামচন্দ্র কালনার কাছে বামনাপাড়ায় ( বর্ধমান ) 
রসরাজ উপাসনার গুরুবংশ প্রতিষ্ঠা করিয়৷ তান্রক বৈষব সাধনার একটা বড় গোষ্ঠী 
তৈরী করেন। এই গুরুবংশের শিষ্য প্রেমদাস 'মশ্রর লেখা 'বংশীশিক্ষা' কাব্যে 
রসরাজ সাধনার সম্যক পারচয় পাওয়া যায়। বামনাপাড়া পাটের আর এক শিষ্য 
আকণ্টনদাস। তাহার লেখা শীববর্তীবলাস' সহজপন্থী বৈষণবদের প্রধান 'নিবন্ধগ্রন্থ। 
ববর্তীবলাস' আন্্রক গৃহ্য সাধনার দৃষ্টিতে “চতন/চরিতামৃত' কাব্যের টীকা 

'নিত্যানন্দ গোষ্ঠীতে জাহবার পরে নায়ক হন নিতনন্দর ছেলে বারভদ্র বা 
বীরচন্দ্র। বৈষ্ণব সহজসাধকদের কাছে বীরভদ্র পরম শ্রন্ধেয়। 'বাঁভন্ন সহজসাধন 
নিবন্ধে বারভদ্রু সম্পর্কে অনেক কথা লেখা আছে (গোস্বামী ১৩৭৯ ঃ ১৬৬- 
১৭১)। এই সব নিবন্ধ ছাড়া অন্সূত্রেও বীরভদ্ুর সঙ্গে সহজপন্থী বৈষ্ণব 
সংশ্রবের ইঙ্গত পাওয়া যায়। ণনত্যানন্দ বংশাবিস্তার' নামে একটি গ্রন্থে লেখা 
আছে যে বাঁরভদ্রু তেরশ নেড়াকে শিষ্য করিয়াছলেন। তাহার পর বীরভ্দ্ প্রত্যেক 
'নেড়ার জন্য একজন করিয়া যুবতী নিয়া আসিলেন। তেরশ নেড়ার মধ্যে 
একশ জন স্ত্রীলোক নিয়া সাধনের বিরোধী ছিল। তাহারা গুরুর সঙ্গ ছাড়িয়া দূরে 
চাঁলয়া যায়। বাদবাকী নেড়ারা নেড়ীদের সাথে নিয়৷ বীরভদ্রর অধীনে থাঁকর৷ 
গেল ('নিত্যানন্দ বংশবিস্তার, ৩ স্তবক )। এই নেড়। নেড়ীর৷ সম্ভবতঃ বৌদ্ধ অথবা 
বৈষফব সহজসাধক । 

সহজসাধকদের একাংশ মনস্তাত্ৃক প্রকিয়ার সাধনায় গোপীভাব আরোপ 
করিয়াছিলেন। কৃষের জন্য গোপীদেরঃযে একান্ত তম্ময়তা সেই কৃষপ্রেম লাভই 
ইহাদের সাধনার উদ্দেশ্য । এই লক্ষ্যে উপনীত হুইতে হুইলে গোপাঁদের মতো 
মন থাকা চাই। গোপীদের কষণানুরন্তি সম্পূর্ণরূপে কামগরন্ধহীন এবং আত্মবোধ- 
[বরাঁহত। কৃষের সুখের জন্যই তাহারা কৃষ্প্রেমে আত্মদান কারিয়। থাকে । 


১৩২ বাঙ্গলা কীর্ঠনের ইতিহাস 


মনে পুরুষাভিমান থাকিলে গোপাভাব আশ্রয় করা সম্ভব নয়। তাই এই সাধকরা 
পুরুষাঁভমান 'বিসর্জন দিয়া গোপীভাবেভাবিত চিত্তে শ্রীকৃষের সঙ্গকামনার ভজন 
করেন। চেতন্যদেবের অনেক ভক্ত এই ভাবে সাধনা করিতেন। চৈতন্যদেবের 
রাধাভাবেও ইহার হীঙ্গত আছে। চৈতনাদেব অর্থাৎ গৌরাঙ্গ স্বয়ং শ্রীকং এই মত 
অনুসারে তাহাকে শ্রীকৃষ্ণের মতো নাগর অর্থাৎ পরমপুরুষ বাঁলতে বাধ! নাই। 
গোরাঙ্গরুপ নাগরকে সুখী করিবার জন্য তাহার প্রতি প্রেমবশতঃ কান্তাভাবে 
ভজন কারবার যে প্রণালী চালু হয় তাহার নাম গৌরনাগরবাদ। শ্রীথড ছিল 
গোরনাগরবাদের সবচেয়ে বড় ঘাঁটি। এখানে গৌরনাগরবাদের মুখ্য প্রবস্তা নরহরি 
সরকার ঠাকুর। নরহরি 'শ্রীকৃফভজনামৃতম্‌, গ্রন্থে (অনুচ্ছেদ ১১ ) বাঁলিতেছেন 
যে চৈতন্যদেব পুরুষকে নারীতে পরিণত করিয়াছিলেন সাধকের নাগরীবৃপ 
গোরনাগরবাদের সারাৎসার । গৌরনাগরবাদ মানসী সহজসাধনার সৃক্ষরূপ। কিন্ত 
শ্রীথণ্ডের সাধনায় তান্ত্রিকতাও ছিল বাঁলয়া মনে হয়। নরহরি সরকার ঠাকুরের 
উত্তরাধিকারীর৷ শ্রীথ্ডের গৌরনাগরবাদী গুরুবংশ। এই বংশে ব্রিপূুরেশ্বরী 
দেবীর পা হইত বাঁলয়া শোন। যায় । শ্রীখণ্ডের শিষ/ কবিবল্পভ 'রসকদস্ব' গ্রন্থে 
ন্রিপুর দেবীকে রাধাকৃষণের আবরণী শান্ত হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন ( রসকদন্ব, 
পৃঃ৩৮)। শ্রীথণ্ডের আর একজন শিষ্য কাবরঞ্জন বিদ্যাপাঁত দুইটি পদে ন্রিপুরা 
দেবীর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিয়াছেন (সুকুমার সেন ১৯৭০ £ ২১৩ )। 
শ্রীথও অন্প একটু দূরে বড়ডাঙ্গা। এখানে নরহরি সরকার ঠাকুর ভজন কারিতেন। 
গ্রাম হইতে বড়ডাঙ্গা যাইবার পথে প্রাচীন বটগাছের নীচে পঞ্চমুণ্ডীর আসন আছে। 
শ্রীথগের বৈষবদের কাছে এই আসনাট বিশেষ মাননীয় । প্রাত বছর বড়ডাঙ্গায় 
নরহরি সরকার ঠাকুরের 'তিরোভাব তিথিতে গৌর-নরহরি মিলন মহোৎসব হয়। 
উৎসব উপলক্ষে শ্রীথগ্ডের গৌরাঙ্গ ও গোপীনাথ বিগ্রহ চারাদনের জন্য বড়ডাঙ্গায় 
আসেন। যাওয়া ও আসার পথে বিগ্রহের চৌদোল। চিরাচারত প্রথানুযায়ী সোজা 
পথ ছাড়িয়। ঝটগান্ছের নীচে পণ্চমুণ্তীর আসনের উপর 'দয়। নিয় যাওয়া হয়। 
নীলাচলে চেতনাদেবের খনিষ্ঠতম পার্ধদর্দের মধে) ছরুপ দামোদরের নাম 
অগ্রগণ্য। ত্বরূপ দামোদরের পূব ইতিহাস স্পষ্ট নয়। বোধ হয় কোন গৃহ! 
বৌদ্ধ সাধন গোষ্ঠীর সঙ্গে ঠাহার সংঘ্রব ছিল। চৈতন্যদেব যুগপৎ কৃষ্ণ ও রাধার 
অবতার এই সিদ্ধান্ত ঘ্বরূপ দামোদরের নামে চলে। অন্য কাহারও মাথায় এ 
ভাবনা আসিয়া থাকিতে পারে তবে স্বরুপ দামোদর ইহার তত্ব সংস্থাপক বাঁলরা 
পারচিত। বুগলাবতার আসলে তাপ্রিক কম্পনা, দ্বয্ন হইতে অয়ে উত্তরণ । 
বৌদ্ধতগ্রে হেরুক ও নৈরাত্মা৷ মালয়া যুগনদ্ধ রূপ। শান্ত ও শৈব তন্ত্রে অর্ধনারীশ্বর 
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প্রতম। বুগ্ললাবতারতত্ব ইহারই বৈফব রূপান্তর । রাধা ও কৃষ্ণ আসলে এক 
তবে লীলার জন্য পৃথক । কৃষ্ণ ও রাধার মিলনে দয় অদ্বয়ে পারণত হয়। 
রাধার প্রেমে যে মাধুর্য রাধার মতো করিয়া তাহা আত্বাদন করিবার জন কৃষ্ণ রাধার 
ভাবকাস্তি নিয়া চৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। অতএব চৈতন্যদেব অন্তরে কৃষ্ণ 
বাঁহরঙ্গে রাধা । টচৈতন্যদেবের মধ্যেই দয় অদয়ের লীলা চাঁলতেছে। ইহাই 
যুগ্লাবতারতত্ব। ঠৈতন্যদেবের জীবংকালেই যুগলাবতারতত্ব বাঙ্গলায় খুব চালু 
হইয়াছিল। পরবর্তাকালে নরোত্তমদাস যে সামঞ্জস্যমূলক ধর্মমত প্রবর্তন করেন 
তাহার মূল সূত্র যুগ্ললাবতারতত্ত। 'চৈতনাচাঁরতামূত, গ্রন্থে কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই তত 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। 

যুগলাবতারতত্ব জনাপ্রয় হইবার কারণ বোধ হয় তন্ুসাধনার গ্রাতহ্য। 
যুগলাবতারতত্্ তন্্রসাধনার তাত্তিক ছাঁচে গড়া । যাহারা পরমপুরুষ ও পরমাপ্রকীতর 
1মলনে প্রেমের সন্ধান করেন তাহারা যুগলাবতার চৈতন্যদেবের মধ্যে দয়ের মিলনে 
প্রেমের চরমোৎকর্ষ দেখিতে পাইলেন। মনস্তাত্বক প্রক্রিয়ার ভাবসাধনায় যুগলা- 
বতারতত্ব চমৎকার খাটিয়া গেল । মিথুনাচারী তান্রকদের কাছেও এই তত্ব বেশ 
উপযোগী । যৌন-যৌগিক শ্রীকয়ায় প্রেমসাধকদের দৃঁষ্টতে ঠৈতন্যদেবের মধ্যে 
রাধাকৃষের মিলন পরম আদর্শস্বর্প 

গৃহ্য সাধকরা ভান্তধর্মে আঁসিয়াছিল ভাবমূলক তত্বীচন্তার সূত্র ধারয়া। তত 
সামনে রাখিয়া আসলেও গৃহা সাধকরা সকলেই ভাবসাধনার পর্যায়ে উঠিয়া 
মনশ্চাম্তত সাধনা করিতেন ইহা ভাবিবার কারণ নাই। সকলের পক্ষে তাহা 
সম্ভব হইবার কথাও নয় । বোধ কাঁর বেশীর ভাগই এই রকম। ভীন্তর ভাব মানয়৷ 
িয়াও ইহারা আগের মতোই 'িথুনাচারী তান্রক সাধনা কারিত। শুদ্ধ ভন্তির পথে 
মিথুনাচারের স্থান নাই। স্ইে হিসাবে ভা্তধর্মের মধ্যে মিথুনাচারী সাধনা অসঙ্গত 
অযৌন্তক ব্যাপার তবুও ইহা চলিয়াছে। দেহ হইতে দেহাতীত প্রেমে উত্তরণ, 
এহ তত্রের আড়াল গোড়াগুঁড়ই ছিল। কৃষ্ণদাস কাঁবরাজের “চৈতন্যচারিতামূত' 
হইতে সামঞ্জস্য দেখাইবার ?কছু উপায় বাঁহর কর হইল । কৃষ্ণদাসের মধ্যে বোধ 
হয় তান্রিক সাধনার একটু রেশ ছিল। তবে সে ভাবের কথা, 'বিমূর্ত তত্বীচত্ত৷ ॥ সে 
চিন্তার উপরে আবার গোস্বামী সিদ্ধান্তের প্রলেপ পাঁড়য়াছিল। কৃষ্ণদাস যৈ প্রেমের 
কথা বাঁলয়াছেন অহা যৌন-যৌগিক সাধনপথের পরমার্থ নয়। কৃষ্ণদাস গোস্বামী 
সদ্ধান্তমতে রাগানুগ্া সাধনভন্তির দ্বার! কৃষের প্রাত প্রেমসণ্ারের কথা বাঁলয়াছেন। 
কষের প্রাত গোপীপ্রমুখ কৃষপারকরদের স্বাভাঁবক ভ্বতোতসারত আকধণের 
নাম রাগ। কৃষ্ণ পাঁরকরদের রাগাত্মিক ভাবের অনুগ হুইয়। যে ভান্তসাধন৷ 
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তাহাই রাগানুগা সাধনভান্তি। ছ্হা সম্পূর্ণ অন্তশ্চান্তত মানসী সাধনা, ইহাতে 
দেহসন্মন্ধের ঘুণাক্ষরও নাই। কিন্তু অন্্প্রভাবত বৈষ্ণব ভীন্তভাবকদের 
এীতহামতে কৃষদাস রাধার মনে কৃফপ্রেমের এঁকান্তক তীব্রতা ও কৃষণসঙ্গলাভের 
জন্য উৎকণ্ঠা ব্যন্ত করিয়াছেন নরনারীর আঁদরসাত্মক আকর্ষণের প্রতিমান দিয় । 
তাও আবার পরকীয়া প্রেমের আধারে । কৃষ্দাস বালিতেছেন প্রেমানুভবে পরকীয়া 
সম্পর্ক অনুস্তর কেননা “পরকীয়া ভাবে আত রসের উল্লাস” । কৃষ্দাস অবশ্য 
সঙ্গে সঙ্গেই বাঁলয়াছেন "ব্রজ বিনা ইহার অন্ন্র নাহ বাস” (চৈ.চ. ১৪ )। ব্রজ 
তে অপ্রাকৃত বৃন্দাবন, মানুষের আয়ত্ব নয়। কিন্তু পরকীয়াবাদের প্রাতি কৃষণদাসের 
পক্ষপাত সহজগচ্ছী প্রমুখ পরকণয়াবাদীদের কাছে খুবই উৎসাহবাঞ্জক ঠোঁকয়াছিল। 
আহারা নিজেদের মতো করিয়া ইহার সোজা ব্যাখ্যা গড়িয়া নিল। সহজ পঙ্থামতে 
পরকীয়া সাধনসাঙ্গনীর সাহচর্যই প্রেম সাধনার পক্ষে প্রশস্ত। পরকীয়া 
ভাবের সাধনায় প্রেমের উদ্বোধ হইলে সাধকের মধ্যেই নিত্যবৃন্দাবনের লালা 
চাঁলতে থাকে । ব্লজ কথাটা এই অর্থে বঁঝতে হইবে। কৃষ্ণদাস একটু আড়াল 
দিয়া বালয়াছেন, এই মান্। শুধু পরকাঁয়াদের ব্যাপারে নয়, তন্বৃবিচারে কৃফদাস 
গোস্বামীগ্রন্ের পরিভাষার সঙ্গে সঙ্গে সমরস, সহজ, রসরাজ মহাভাব এই সব 
গৃহ্যপন্থার বিশেষার্থক শব্দ একেবারে পাঁরভাষিক অর্থে ব্যবহার কাঁরয়াছেন। 
কয়েকটা উদ্দাহরণ 'দিয়া বুঝাইতেছি। 


প্রভুর সেই আচরণ সেই করি বর্ণন 
সহজ বস্তু কার বিবরণ। 
যাঁদ হয় রাগোদ্দেশ তাহ। হয় আবেশ 
সহজবস্তু না যায় লিখন ॥ 
(চ.চ. ২২) 
তবে হাঁস তারে প্রভু দেখাইলা ঘ্বরূপ। 
রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ ॥ 
(চৈ.চ. ২৮) 


শের ?িছনে যে বিশেষ অর্থ আছে তাহ। জ্ঞাপন কাঁরতে না চাঁহলে কৃষদাস 
কাবরাজ এই ভাবে গৃহ্য সাধনার পাঁরিভাষ৷ ব্যবহার করিতেন না। কৃষদাসের 
কাছে ইহার তাৎপর্য সম্পূর্ণ ভাবগত। কিন্তু গৃহ্য সাধকরা কৃষণদাসের তত্রীবচার 
নিজেদের পাঁরপোষক বাঁলিয়া ধরিয়া গনলেন। বৈষবতান্রক সহজপন্থীদের 
দৃষ্টতে 'চৈতনাচারতমৃত' যে শ্রেষ্ঠ শান্তরগ্রছের মর্যাদা লাভ কারিয্লাছে ইহা তাহার 
অন্যতম কারণ। 
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সাধনসাঙ্গনী নিয়া তান্তরক আচার গোঁড়ীয় বৈষণব এ্রীত্হ্যসম্মত করিয়া তোলার 
চেষ্টাও হইয়াঁছিল। বৈফব সহজপন্থার মতে পরমপুরুষ রসমবরূ্প কৃ নিজরস 
আস্বাদনের জন্য পুরুষ ও প্রকৃতির দ্বৈতসন্তা নিয়া যুগলমিলনে মিলিত হন। এই 
মিলনের তাৎপর্য যে উপলান্ধ করিতে পারে সে-ই র্সিক। সহজপন্থীদের মতে 
নিত্য বৃন্দাবনে রাধাকৃফের লীলা স্মরণ করিয়া যে সাধক আরোপ সাধন 
দ্বারা রসোপলন্ধির চেষ্টা করে সে রাঁসকভন্ত। ভাবের পর্যায়ে অবশ্য আরোপ 
সাধনার প্রশ্ন ওঠে না। ভাববাদী মতে রাঁসক ভক্তের মানসে রসসাক্ষাৎকার হইয়া 
থাকে৷ কৃফদাস কবিরাজ বার বার শ্রদ্ধার সঙ্গে রীসক ভক্তের উল্লেখ কাঁরয়াছেন। 
'চৈতন্যচারতামৃতে' সাড়ে তিনজন রাঁসক ভভ্তের কথা আছে। রায় রামানদ্দ 
ইহাদের মধ্যে সবশ্রেষ্, “পৃথিবীতে রাঁসকভন্ত নাই তার সম" (চৈ. ২া৭)। 
রামানন্দ একান্তে তরুণী দেবদাসীদের অঙ্গমার্জনা করিয়া প্লান করাইতেন, তাহাদের 
বেশভূষা করিয়া দিতেন এবং নাচগানে তাঁলম দিতেন । কৃষ্দাস বাঁলতেছেন 
তুণীম্পর্শে রামানন্দর মনে বিবন্দুমাতর চাণ্চল্য হইত না কেননা তান সম্পূর্ণ 
নিবিকার। রামানন্দ বজলীলার প্রকৃত রস জাঁনয়া প্রেমভান্ত লাভ কারয়াছেন 
(চে.চ. ৩1৫ )। সহজপন্থীরা রামানন্দর দেবদাসীসঙ্গ নিজেদের মতানুযায়ী রাঁসক- 
ভন্তর লক্ষণ বাঁলয়৷ ধরিয়া নিল। বামনাপাড়া পাটের শিষ্য প্রেমদাস মিশ্র প্রণীত 
'বংশীশিক্ষা” গ্রন্থে আছে 

রামানন্দ রায় বন্দ রাসকভূষণ। 
নিভৃতে কারল যেস্হ নিগ্‌ঢ় ভজন ॥ 
( বংশীশিক্ষা, ১ উল্লাস) 

জয়দেব, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপাঁওর পদগান এবং বিন্বমঙ্গল প্রণীত 'কৃষ্ণকর্ণামৃত? 
হইতে শ্লোকপাঠ চৈতন্যদেবের পরমপ্রীতিকর ছিল । প্রথম তিনজনের প্রত্যেকেই 
প্রকৃতি নিয়া সাধনা কারতেন বাঁলয়া প্রাসাদ্ধ আছে। বিদ্যাপাঁত ও চণ্ডীদাস তো৷ 
পরকীয়া প্রকৃতি নিয়া সাধনার জন্য বিখ্যাত। রামানন্দর সঙ্গে ইহারাও রাঁসকভন্ত 
বলিয়া পরিচিত হইলেন। 'কৃষ্ণকর্ণামৃতের' প্রথম শ্লোকে গুরুকে চিন্তামণি 
অর্থাং ইচ্ছাফল দাতা বল৷ হইয়াছে (চিন্তামািজয়াত সোমাগার গুরু মেঁ)। 
অর্থের বিকার ঘটাইয়। চিন্তামাণ শব্দটকে 'বিন্বমঙ্গলের প্রেমের গুরু সাধনসাঁজনীর 
নাম বাঁলরা ধরা হইল । এবার চিন্তামাণর কারণে 'বন্বমঙ্গলও রসিকভন্তের মর্যাদা 
পাইয়া গেলেন (বি.ব. ৪ বিলাস, সুকুমার সেন ১৯৭৫ £ ৪৭ )। “তাহার পর 
কৃষমূতির বামপাশে একে একে রাধামূর্তি বসাইয়া বুগলমৃি রাধাকৃষণ পৃঁজিত হইতে 
লাগিল তেমাঁন একে বড় বড় দৈষব ভাবক-মহাস্তের নামের সঙ্গে এক একাঁট 


১৩৬ বাঙ্গলা কীর্তনের ইীতহাস 


সাধনসাঙ্গনীর নাম গাথিয়া তান্ত্রিক বৈষণব-উপাসনার রাঁসকভস্তমাল। প্রস্থুতি হইয়া 
গেল” ( উপরুন্ত 8 ৪৮)। এই মালায় বাঁধা পাঁড়লেন সনাতন গোস্বামী, রূপ 
গোস্বামী, রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী, রঘুনাথদাস গোস্বামী, গোপাল ভু গোস্বামী, জীব 
গোস্বামী, লোকনাথ চক্রবতাঁ ও কৃষ্দাস কবিরাজ (বব. ৪ বিলাস) এমন কি ম্বয়ং 
চৈতনাদেবও বাদ পাঁড়লেন না। ঠৈতনাদেব স্বয়ং রসরাজ কৃষ্ণ এই যুক্তিতে 
মহাভাব মিলনের জন্য তাহার সঙ্গে বাসুদেব সাবভোমের কন্যা শাঠির নাম জুড়িয়া 


দেওয়া হইল । 
ধন্য শাঠি কন্যা সেই ব্রন্মাও ভিতরে । 


যার সঙ্গে মহাপ্রভু সতত বিহরে ॥ 

(ত দেব )। 

বৈষব তান্ত্রক সাধকর৷ স্বরূপ দামোদরকে তাহাদের মতের স্থাপক বিয়া 

ধরেন। বৈফব তত্র সাধন। চৈতন্যদেবের আগেও ছিল । তবে চৈতন্যপ্থায় ইহার 

তাত্বিক ঠাট বোধ হয় স্বরূপ দামোদরের হাতেই শুরু হয়। সেই জন্য তাহার এই 

মান। দ্বরূপ দামোদরকে দিয়া বৈষব তান্রক গুরু প্রণালী আরন্ত। ম্বরৃপ 

দামোদর হইতে ভাব পান রূপ গোগ্বামী, রুপ হইতে রঘ্ুনাথদাস, রঘুনাথ হইতে 
কষ্দাস কাবরাজ । 


স্বরূপ রূপ রঘুনাথ এই তিন ভন্ত। 
আত্মতত্্ নিয়া যাতে আপন মহত্ব ॥ 
কবিরাজ চাদের মর্ম যাহা হইতে পাই । 
একম্ছানে নাহ কাঁহ অরসিকেরে ভরাই ॥ 
[শক্ষাগুরু কেমনেতে সাধন কেমন। 
পরকীয় ধর্ম আর তত্ব 'নিরুপণ ॥ 


বরের রর জগ ্বরূপ হইতে | 

আঁসয় প্রকাশ হইল রসিক ভকতে ॥ 
(বি.ব. ১ বিলাস )। 
কৃষদাস কবিরাজের 'চতন্যচরিতামৃত'কে বৈষব সহজ সাধকরা সবশ্রেষ্ঠ শাস্ত্র 
গ্রন্থ বাঁলয়া মনে করেন। কৃষদাস কবিরাজের শিষ্য মুকুন্দদাস বৈষধ সহজ 
সাধনার বৃপকার বলিয়া খ্যাত। মুকুদ্দদাসের লেখা শসদ্ধান্তচন্দ্রোদয়' বৈফব সহজ 
সাধনার অনাতম প্রধান নিবন্ধ। আকণ্টনদাসের শববতাবলাস' “চেতন্চারতামৃতের' 
বৈষাব তান্রিক সহজপন্থী টিকা । এই সহজগন্থীরা বুগগলাবতাররূপী চৈতন্যদেবকে 


ভন্তিধর্ম প্রসারের কারণ ১৩৭ 


কৃষের সঙ্গে এক ও আঁভন্ন বলিয়া মানেন। সেই কারণে 'চৈতনাচারিতামূত' 
গ্রন্থ 'কৃফলীল! গৌরলীলা একত্রে বর্ণন' (বি-ীব,. ২ বিলাস)। কৃষ্ণদাস 
কবিরাজ গৃঢ় সত্য লীলাবর্ণনের আবরণ দিয়া আড়াল করিয়া রাখিয়াছেন। 
শববতবিলাস' কার টীকা িখিয়া সেই সত্য প্রকাশ করিতেছেন। তবে যাহা কিছু 
[তান 'লাঁখতেছেন সবই কৃষ্ণদাস কাঁবরাজের কারকতায় কেনন৷ “মনে বাঁস হস্তে 
ধার লেখে কাঁবরাজ' (বিশীব, ১ বিলাস )। 

সহজ্রমতে রাগমাগ্গের অর্থ প্রেমরূপ পরমার্থের সন্ধানে পুরুষ ও নারীর 'মাঁলত 
যৌন-যোৌিক সাধনা । গ্োস্বামীমতে রাগাত্মিকা ভান্তর্র যে অর্থ-যে অর্থ 
নরোত্তমদাস ও কৃষণদাস বুঝিয়াছেন--তাহার সঙ্গে ইহার বিন্দুমান্ন সাদৃশ্য নাই । কিন্তু 
সহজপন্থী বৈষবরা বলেন ঠাহাদের পরকীয়াবার্দী তান্ত্রিক বিবত ধর্মের সব নিগন্ 
ততই নাক গোল্ামীদের গ্রন্থে আছে । গোস্বামীর “ধর্ম প্রকাশিয়। তাহা রাখল 
ঢাঁকয়া” € বি.ব. ই বিলাস )। কৃষ্ণদাস পরকীয়। ভাবের কথায় তাহার কিছুটা 
আভাস দিয়াছেন। অবশেষে সব কিছু খুলিয়া বাঁললেন আঁকণুনদাসের মতো 
নিবন্ধকাররা । এই ভাবে বৈষব তান্রকর। ভান্ত আদ্দোলনের সবটুকু সহজ 
সাধনার মধ্যে আত্মসাং করিয়া নিবার চেষ্টা করিয়াছেন । 

গোদ্বামীরা গ্ট কথ ঢাঁকয়া৷ রাখিয়াছেন এইটুকু বাঁলয়া তাহাদের ছাঁড়য়া 
দেওয়া হইয়াছে । কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও নরোত্তমদাস অত সহজে ব্লেহাই পান 
নাই। অনেকগুলি ছোট ছোট সহজসাধন নিবন্ধ নরোত্তমদাস ও কৃষফদাস কবিরাজের 
নামে চালু আছে। নরোত্রমদাসের নামে প্রচালত নিবন্ধ ৪ দেহকড়চ, স্মরণমঙ্গল, 
সবরুপকণ্পতরু, ছায়াততৃঁবিলাস, বন্তুতত্, কিশোরী ভজনের পদ, ভজননির্দেশ, আশ্রন্ন 
নির্ণয়, রাধাতত্ব, রাগমালা, মঙ্গলারতি ইত্যাদি (সুকুমার সেন ১৯৬৯ £ ৪৩৭-৩৮'। 
কৃষ্ণদাস কবিরাজের নামে প্রচলিত নিবন্ধ £ আত্মাজজ্ঞাসা, আআীনরূপন, আত্মসাধন, 
আদ্য/চিস্তামাঁণ, আশ্রয়ানর্ণয়, কি শোরীমঙ্গল, নিগততুসার, ঘ্বরূপবর্ণন, রসময়চীন্দ্রকা, 
রুসকদম্বীলক ইত্যাদি (সুকুমার সেন ১৯৭৫ ৪ &০-১ )। 

নবন্ধগুলি কাহার লেখ জোর করিয়৷ বলার উপায় নাই। তবে রচনার ভার 
ও ভাষা আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই কাচা । নরোস্তনদাসের মতে উঁচুদরের ভাবক ও কাব 
এবং কুষ্ণদাস কবিরাজের মতে৷ বিদগ্ধ গ্রন্থকারের হাত 'দিয়। এই রকম রচনা বাঁহর 
হইতে পারে বিশ্বাস করা কঠিন। সাধারণতঃ বল৷ যায় যে এই সব নিবন্ধের 
প্রামাণকত৷ সাঁন্দধ্ধ। প্রমাণিক বালক প্রচার কারবার উদ্দেশ্যেই এগুলি নরোন্তম 
ও কৃষদাসের নামে চালাইয়া দেওয়া হইয়াছে । তবে কিছু সূ না পাইলে ইহা 
সম্ভব হইত না ॥ যুগলাবতারতত্ একটা সুন্ন। “চৈতন্যচাঁরতামূতে' গ্রুছ্য সাধনার 


১৩৮ বাঙ্গলা কানের ইতিহাস 


ভাব ও পরকায়াবাদের কথা আছে, এও একটা সুবিধা বটে। নরোক্মদাসের ক্ষেত্রে 
সুবিধ। হইয়াছে তাহার সামঞ্জস্যমূলক ধর্মমত । ইহার মধ্যে সহজপন্থী মতের একটু. 
মিশেল আছে। এই সব সূত্র ধাঁরয়া সহজপন্থীরা নরোত্তম দাস ও কৃষদাস 
কবিরাজকে পুরাপুরি দলে টানিয়াছেন। 

নরোত্রমদাস গোৌঁরপাবম্যবাদ, গোস্বামী “সিদ্ধান্ত ও সহজপন্থীমতের সামঞ্জস্ 
করিয়। যে ধর্মমত খাড়া করিয়াছিলেন সহজ সাধকরা সেই মতের আশ্রয়ে থাঁকয়া 
চৈতন্যপন্থী বৈষব ধর্মের মধ্যে নিজেদের প্রতিষ্ঠা গাঁড়য়া তুলিবার চেষ্টা 
করিতোছলেনা সহজপন্থীরা “পরতত্ব শ্রীচৈতন্য উপাস]” (বিবি. ৩ বিলাস), 
বালয়। বিশ্বাস কীরতেন। আবার “গোস্বামী ধর্ম স্থায়ী স্থিতি নিদ্ধার” €বিশব. ১ 
বিলাস ) বালয়াও মানিতেন। সবটাই অবশ্য নিজেদের ছাচে ফেলিয়া । এই. 
চিন্তার একটা ধারা গড়িয়া উঠিম্লাছিল। গৌড়ীয় বৈষফব ধর্মমতের চমংকার 
সহজপন্থী ব্যাখ্যা পাওয়া যাইবে প্রেমদাস মিশ্রর লেখা 'বংশী শিক্ষা” গ্রন্থে * 
ঠেতন/দেবের ভগবন্তা ও গোস্বামী সিদ্ধান্ত স্বীকার করার ফলে চৈতন্যধর্মের আদ 
প্রেমভন্তবাদীদের ও গোস্বামীমতের অনুগামী নৈষ্ঠিক বৈষবদের সঙ্গে সহজপন্থীদের 
মেলামেশার পথ সবসময়ই খোল। ?ছিল। এই কারণে তন্্াচার বজায় রাখিয়াও 
সহজপন্থীর৷ গোঁড়ীয় বৈষ্ণব ধর্সে প্রবেশ করিতে করিয়াছে। একেবারে প্রথম 
হইতে সহজপন্থীরা ভান্তিবাদী আন্দেলনের মধ্যে থাকায় গোঁড়ীয় বৈষব ধর্মে, 
তাহাদের প্রভাব অবিশ্লেষ্যভাবে জড়াইয়া আছে। 


অসস্ম পল্লিচ্ছেদ 


ন্ত্যানন্দর প্রচারপরিব্রয ও প্রভাব 


চৈতন্যপ্রপান্তর সবচেয়ে বড় প্রচারক নিত্াানন্দ। সন্মঃস নিবার আগে 
চৈতন্যদেব সাধারণ্যে ভা্তধর্ম প্রচারের দায়িত্ব 'দিয়াছিলেন নিতআনন্দ ও হরিদাস 
ঠাকুরকে ৷ ইহারা দুইজনে নবদ্বীপের পথে পথে ঘৃরিয়া কীর্তন করিয়৷ বেড়াইতেন। 
কাটোয়ায় সন্ন্যাস নেওয়া এবং তাহার পর রাঢু অণ্ল ও শান্তপুর হইয়া নীলাচল 
আসা পর্যন্ত নিত্যানন্দ চৈতনাদেবের প্রায় সবসময়ের সঙ্গী ছিলেন। সমন্নযাসের পর 
চৈতন্যদেব দুইবার বাঙ্গলায় আঁসয়া কীর্তন ও ভীন্তিধর্ম প্রচারের বন্দোবস্ত 
করিয়াছিলেন। দুই বারই 'নিত্যানন্দ তাহার সহচর ছিলেন। ঠতন্যদেবের 
প্রচার ও সংগঠন গাঁড়বার প্রচেষ্টা নিত্যানন্দ তাহার পাশে থাঁকয়া দেখিয়াছেন। 
অন্য কোন চৈতন/পাঁরিকরের এই সুযোগ হয় নাই। 

১৫১৫ সালে চৈতন্যদেব বৃন্দাবন হইতে বাঙ্গলা ঘুরিয়া নীলাচলে ফিরিলে 
নত্যানন্দ তাহার সহগামী হইয়। চলিয়া আসেন । এই বছর রথযান্ার সময় অদ্বৈত 
আচার্য চৈতন্যকীর্তন কারিয়াছিলেন। বাঙ্গলার ভক্তরা চলিয়া গেলে চৈতন্যদেব 
একদিন 

নত্যানন্দং সমালঙ্গ্য ধৃত্বা তস্য করছয়ম্‌। 

প্রাহ সগদ্গদং যাহ গোৌড়দেশং তমীশ্বরম্‌ ॥ 

তব দেহংবিজ্ঞানীয়া দ্বশ্বামভরণং মম । 
এতজান্াত্বা যথেচ্ছ ত্বং কর্তূমর্াস হি প্রভে। ॥ 
মূর্খনীচজড়ান্ধাখ্যা যে চ পাতাঁকনোহপরে । 
তানেব সব্থা সর্বান্‌ কুরু প্রেমাধিকারণঃ। 


১৪০ বাঙ্গল৷ কীর্তনের ইতিহাস 


তাঁমাত প্রহসন্‌ প্রাহ নর্তকোহহং তব প্রভো। 
কারষ্যামি যথাজ্ঞ। তে যতস্ত্র সূনুধারকঃ ॥ 
(কড়চা, ৪1২১৮-১১) 
[ 'নিত্যানন্দকে আলঙ্গন কাঁরয়া, তাহার দুই হাত ধাঁরয়। ঈশ্বর ( চৈতন্যদেব ) 
গদগরদ কণ্ঠে বললেন, গৌড়দেশে ( বাঙ্গলায় ) যাও। তোমার এই দেহ ( অর্থাৎ 
তুমি) আমার একমান্র বিশ্বাসস্থল। প্রভো! এই কথাজানয়া তুমি যাহা ইচ্ছা 
ক'রিতে পার । নূর, নীচ, জড়, অন্ধ ও মহাপাতকীগণকে তথা সকলকেই তুমি 
সর্ধথা প্রেমাধকারী কর। ইহাতে ('নিত্যানন্দ ) হাসিয়া বাঁললেন, প্রভে। ! আম 
তোমার নর্তক তুমি সৃন্নধারক )। ( তোমার ) যেরূপ আজ্ঞ। তাহাই পালন কাঁরব। ] 
এই সব কথাবার্তার পরও নিত্যানন্দ বোধ হয় বাঙ্গলায় যাইতে ইতস্তত 
করিতেছিলেন। অনন্তর চৈতন্যদেব ভস্তগ্রণকে সঙ্গে নিয় পুনরায়, এবার একটু 
জোর 'দয়াই, 'নিত্যানন্দকে বাঁললেন 
পূর্বং যৎ কাঁথতং তচ্চ কর্তব্য ভবতা কল । 
গাচ্ছং গৌড়ং হি তৎ শ্ুত্বা সজগাম হসন্‌ প্রভুঃ 1 
( কড়চা, ৪1২২২) 
[ আগে (তোমাকে ) যাহা বাঁলয়াছি তাহাই তোমাকে কাগিতে হইবে, তুমি 
গৌড়ে যাও। ইহা শুনিয়। তান (নিত্যান্দ ) সহাস্যে গমন কারলেন। ] 
বাঙ্গলায় আসিয়৷ 'নিত্যানন্দ অনুগামীদের সঙ্গে নিয় গঙ্গার তীরে ভক্তদের বাড়ী 
বাড়ী ঘু'রিয়া৷ কন করিতে লাগিলেন ( কড়চা, ৪২১/৩-২৫, 91২২১-২৫ )। 
চৈতন্যদেব বুঝিয়াছিলেন যে তাহার পরিকরদের মধ্যে সাধারণ্যে ভান্ত ধর্মের 
বাণী ও কীর্তন প্রচারে নিত্যানন্দ যোগ্যতম। নিত্যানন্দ বাঙ্গলায় থাঁকয়৷ একাগ্র- 
চিত্তে নিরবাচ্ছিন্ন প্রচারে ব্যাপ্ত থাকুন ইহাই ছল চৈতন্যদেবের আভগ্রায়। 
রথযান্রা উপলক্ষে নিত্যানন্দের নীলাচল আসাও তাহার মনঃপুত ছিল না। বাঙ্গল৷ 
হইতে নীলাচলে আসা এবং চাতুর্মাস্য বাপন করিয়া ফেরত যাইতে প্রায় ছয় মাস 
লাগ্িয়৷ যাইত। প্রচারে এতাঁদন ছেদ বোধ হয় চেতন্যদেবের পছন্দ হয় নাই। 
নিত্যানন্দে কহে প্রভু শুনহ শ্রীপাদ। 
এই আমি মাগি তুমি করহ প্রসাদ ॥ 
প্রীতবর্ষ নীলাচলে তুমি না আসিবা। 
গৌঁড়ে রাহ মোর ইচ্ছা সকল করিবা ॥ 
তাহা সিদ্ধ করে হেন অন্য না দেখিয়ে । 
আমার দুঙ্কর কর্ম তোমা ছৈতে হয়ে ॥ (চৈচ. ২১৬) 


নিত্যানন্দর প্রচারপরিক্রম ও প্রভাব ১৪১ 


নিত্যানন্দ প্রচার পারক্রমণের বিশদ 'বিবরণ দিয়াছেন বৃন্দাবনদাস। 'তন্য- 
ভাগবত” কাব্যে চৈতন্যদেব 'নিত্যানন্দকে প্রচারের জন্য বাঙ্গলায় যাইতে নির্দেশ 
দিয়া বাললেন-_ 


প্রতিজ্ঞা করিয়া আছি আম নিজমুখে। 
মূর্খ নীচ দরিদ্র ভাসাব প্রেমসুথে ॥ 
তাঁমও থাঁকল৷ যাঁদ মুনিধর্ম কার। 
আপন উদ্দামভাব সব পরিহার ॥ 
তবে মূর্খ নীচ যত পতিত সংসার । 
বোল দোখ আর কেবা করিব উদ্ধার ॥ 


এতেক আমার বাক্য সত্য যাঁদ চাও। 
তবে আঁবলম্বে তুমি গৌড়দেশে যাও ॥ 
মূর্খ নীচ পতিত দুর্গখত যত জন। 
ভান্ত দিয়া কর 'গিয়া সভার মোচন ॥ 
চৈতন্যদেবের নির্দেশে নিত্যানন্দ নীলাচল হইতে বাঙ্গলায় ফিরিয়৷ গেলেন। 
তাহার সঙ্গে চাঁললেন রামদাস ( আঁভরাম গোস্বামী ), গদাধরদাস, রঘুনাথ বৈদা, 
কৃষ্দাস পাঁগুত ও পুরন্দর পাঁওত। পাঁনহাটিতে রাঘব পাঁওতের বাড়ী হইতে 
প্রচার পাঁরক্রম। শুরু । সেখানে নিত্ানন্দ 
নরন্তর পরানন্দে করেন হুজ্কার । 
 বিহবলতা বই দেহে বাহ্য নাহ আর ॥ 
নৃত্য কারবারে ইচ্ছ৷ হইল অন্তরে । 
গায়ক সকল আসি মালল সত্বরে ॥ 
সুকাতি মাধব ঘোষ কান্তনে তৎপর । 
হেন কীর্তনীয়৷ নাহি পাঁথবী ভিতর। 


মাধব নর বাসুদেব তিন তাই | 
ী লাগল নাচে ঈশ্বর এ ॥ 


বানর বাগরিসীিা 
আছাড় দেখিতে লোকে লাগে চমৎকার ॥ 


৯১৪২ বাঙ্গলা কর্তনের হীত্হাস 


যারে করেন দৃষ্টি নাচিতে নাচিতে। 
সেই প্রেমে ঢাঁলয়া পড়েন পৃঁথবীতে ॥ 
পানিহাটিতে তিনমাসকাল কর্ন করিয়৷ নিত্যানন্দর পার্যদগণ সহ বাহির হইয়া 
গঙ্গার কুলে কুলে ঘুরিতে লাগিলেন 
জাহবীর দুই কূলে আছে যত গ্রাম । 
সর্ব ফিরেন নিত্যানন্দ জ্যোতির্ধাম ॥ 


দি বীর আছে যত নাম। 
সব প্রকাশিয়৷ নৃত্য করে অনুপাম ॥ 
যে দিগে চাহেন 'নিত্যানন্দ প্রেমরসে। 
সেই দিগে ভ্তরীপুরুষ কৃষসুখে ভাসে। 
নত্যানন্দ পার্ষদগণ সহ ভ্রীকৃফচৈতন্য সংকীর্তন গ্রাঁহতেন। চারাঁদকে ধ্বনি 
'উঠিত 'হরিবোল", 'শ্রীকৃফচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ৷ 
নিত্যানন্দের প্রচারকালে কীর্তন সবচেয়ে জমিয়া উঠিস্লাছিল সপ্তগ্রামে। 
চু'চুড়া সহরের মাইল চারেক উত্তরপশ্চমে সরম্বতী নদীর তীরে অবাচ্ছিত সপ্তগ্রাম 
ছিল সেকালে বাঙ্গলার অন্যতম প্রধান বৈদেশিক নৌ-বাঁণজ্য বন্দর । ব্যবসা 
বাণিজ্য উপলক্ষে এখানে অনেক সুবর্ণবাঁণক, গপ্ধবাঁণক, তান্ুলীবাঁণক, কংসবাঁণক 
বাস করিত। সপ্তগ্রামের বেণেরা হইল নিত্যানন্দের প্রধান অনুরাগী । বেণেরা 
সব আঁসয়৷ জুটিলে 
সপ্তগ্রামে মহাপ্রভু নিত্যানন্দ রায়। 
গরণসহ সকীন্ত্্ন করেন লীলায় ॥ 
সপ্তগ্রামে যত হেল কীর্তন বিহার । 
শত বংসরেও তাহা নারি বাঁণবার ॥ 
পূর্বে যেন সুখ হৈল নদীয়া নগরে । 
সেই মত সুখ হেল সপ্রগ্রাম পুরে ॥ 
রানি দিনে ক্ষুধা তৃষা নাছ নিদ্রা ভয়। 
সর্বাদগ হৈল হরিসঙ্কীর্তনময় ॥ 
প্রীত ঘরে ঘরে প্রাত নগরে চত্বরে । 
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু কীর্তন বিহারে ॥ 
( উপধূন্ত বিবরণের জন্য ুষ্টব্য চৈ.ভা. ৩, ৬৭ )। 
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বৃন্দাবনদাসের বিবরণে আছে 'নিতানন্দ উত্তরে নবদ্বীপ হইতে দক্ষিণে গদাধর- 
'দাসের বাড়ী এ'ড়েদহ (কিকাতার উত্তরে উত্তর চৰ্িশ পরগনা ) পর্যন্ত ঘুরিয়া 
প্রচার করিয়াছিলেন। মধ্যে কয়েকটি জায়গার নাম বৃন্দাবনদাস করিয়াছেন ঃ 
'পানিহাটি, খড়দহ, 'ন্রিবেণী, সপ্তগ্রাম, শাস্তিপুর, কুলিয়া, খানাযোড়া, বড়গাঁছ ও 
দোগাছিয়। । সবগুঁল জায়গাই জানা । জয়ানন্দর বিবরণ অনুসারে নিত্যানন্দর 
প্রচারক্ষেত্রটি আর একটু বড়। যে সব জায়গায় 'নিত্যানন্দ গিয়াছিলেন তাহার 
একটা তালিকা জয়ানন্দ 'দিয়াছেন। 
গঙ্গার দুকুলে গ্রাম রম্যম্থান। 
জণ্থা জা 'নিত্যানন্দের হইল আঁধষ্ঠান ॥ 
আদৌ পানিহাটি আর আকন মাহেশ। 
পৃণ্যভাম সপ্তগ্রাম মধ্য রাড দেশ ॥ 
আগরপাড়া কুমারহট্রু চৌহাটা ৷ 
খড়দহ কোঠনা তামুলত পাথরঘাটা ॥ 
হাথ্যাগড় ছন্রভোগ বরাহনগর | 
কোতরঙ্গ বানোদরঙ্গ চাতড়া মনোহর ॥ 
হািকান্দ। পীচপাড়৷ বেতাঁড় বুড়ন। 
অন্য বড়গাছি কাচড়াপাড়া সৃপন্তন। 
কাঁশআই পঞ্াগ্াঁড় যাজহ কালিয়া । 
খানা কালিয়া চৌড়া দোগাছিয়৷ ॥ 
নিমদ৷ চোয়ারিগাছা উদ্ধারণপুর নৈহাটি। 
বসই বেনেড়া খও্ হাটাই চরাঁথ ॥ 
( জয়ানন্দ, চৈম. ৮1৭১-৭ ) 
জয়ানন্দ যে সব জায়গার নাম করিয়াছেন তাহার মধ্যে এই কয়েকটির অবস্থান 
জানা যায় নাই £ কোঠনা, বানোদরঙ্গ, হাতিকান্দা, যাজহ, বেনেড়া ও হাটাই। বাদ 
বাকী জায়গাগুল ধাঁরলে দেখা যায় নিআনম্দর প্রচারক্ষেন্ত সুবিস্তৃত ঃ উত্তরে 
মুশিদাবাদ জেলার অন্তর্গত চৌয়ারিগ্াছ৷ হইতে দাঁক্ষিণে সুন্দরবনের মধ্যে আঁদগঙ্গার 
মোহনায় ছ্ভোগ ও হাতিয়াগড় পর্যস্ত ইহার প্রসার । নিত্যানচ্দ পূরাদকে প্রচার- 
যাত্রায় গিয়াছিলেন বুড়ন ( যশোহর জেলা, বাংলাদেশ ) পর্যস্ত এবং পশ্চিমাঁদকে 
তমলুক ( মৌঁদনীপুর, তামুলিতকে তমলুক ধাঁরতোছ ) ও খানাকুলিয়া অর্থাং 
খানাকুল (হুগলী ) অবাঁধ। অধিকাংশ হ্ানই ভাগরথী তীরবর্তাঁ বা এক দুহীদনের 
হাটাপথ। উত্তর হইতে শুরু করিলে প্রথমে চৌয়ারিগাছা, কাটোয়ার পঁচিশ মাইল 
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উত্তরে ভাগীরথীর তীরে অবস্থিত । চৌয়ারগাছা হইতে প্রায় বাইশ মাইল দক্ষিণে 
নামলে ভাগীরথী তীরবর্তাঁ নৈহাটি। কাটোয়ার ( বর্ধমান ) তিনমাইল উত্তরে 
নৈহাটি ও তাহার দক্ষিণে উদ্ধারণপুর । তাহার পর বর্ধমান জেলাতেই কাটোয়ার 
সাত মাইল উল্তর-পাশ্চমে অজয় নদের তীরে চরাঁথ, কাটোয়ার পীচ মাইল দাক্ষিণ- 
পশ্চিমে খণ্ড (শ্রীথ্ ) এবং কাটোয়৷ হইতে মাইল চোদ্দ দাক্ষণপৃবে নিমদা। 
এখান হইতে বার মাইল দাঁক্ষণপূবে গেলে নবদীপ। চৌড়া বা খানচোড়া 
নবদীপ সন্লিহিত। এই গ্রাম খানাজোড়া নামেও পাঁরিচিত। বন্দাবনদাস খানা- 
জোড়ার নাম করিয়াছেন। নবদ্বীপ হইতে মাইল কুঁড়ি উত্তরপ্ৰে দোগাছিয়া 
( নদীয়৷ ) এবং ষোল মাইল দক্ষিণে গঙ্গা নদীর তীরে অসুয়।৷ বা কালন৷ বেধমান)। 
কালন৷ ছাড়াইয়া দক্ষিণের দিকে গেলে পাচপাড়া (হুগলা ), বলাগড়ের দেড় 
মাইল দক্ষিণ-পাঁশচমে অবাস্থিত। ইহার পর পণ্গাড়ি (হুগলী )। এই গ্রামটি 
পাওয়ার দুই মাইল উত্তর-পশ্চিমে এবং গঙ্গার তীর হইতে পনেরো-ষোল মাইল 
পচমে (ইহার কাছাকাছি পাচপাড়া নামে আর একটা গ্রাম আছে )। বলাগড় 
হইতে ভাগীরথী বাহয়। মাইল দশেক দাক্ষণে ব্রিবেণী । ইহার দাক্ষণপশ্চিম 
দকে লাগোয়৷ সপ্তগ্রাম। ন্রিবেণী হইতে দক্ষিণপ্বে একটু নামিলে গঙ্গার বাম 
তীরে কাচরাপাড়া (নদীয়া )। আরও খানিকটা গেলে গঙ্গার পশ্চনতীরে পর পর 
পাড়বে চাতরা, আকনা ও মাহেশ (তিনটিই শ্রীরামপুর সহরের আশপাশে, হৃগলী ), 
কোতরঙ্গ ( উত্তরপাড়ার উত্তরাঁদকে লাগোয়া, হুগলী ) এবং উত্তরপাড়ার দেড়মাইল 
উত্তরপশ্চমে বসই ৷ মাহেশের পর গঙ্গার প্ৰতীরে পানিহাটি, খড়দহ, আগরপাড়। 
ও বরাহনগর ( চারটি জায়গাই উত্তর চন্বিশ পরগনায়)। অতঃপর কলকাতার 
হেঁস্টংস এলাকার উল্টো 'দিকে গঙ্গার প্চিমতীরে বেতাঁড় (বেতড়, হাওড়া সহরের 
অংশ )। কাঁলকাত৷ হইতে আঁদগঙ্গ৷ ধাঁরয়৷ দাক্ষণ চব্ধিশ পরগনার ভিতর গেলে 
চৌহাটি ( সোনারপুরের কাছে ), কালিয়৷ ( ছন্ুভাগের [কিছুটা উত্তরপশ্চিমে ), 
ছন্রভোগ এবং তহার কিছুটা দাক্ষিণপাঁশ্চমে হাথ্গড় বা হাতিয়াগড়। দুইটি 
জায়গার কথা এখনও বাদ আছে, কাঁশিজাই এবং পাথরঘাটা । অনুমান কার 
কাঁশআই বর্তমান কাটোয়া রেল স্টেশনের উত্তরাঁদকে অবাস্থত কেশিয়। । পাথর- 
ঘাট নাম অনেক জায়গায় পাওয়া যায়। সম্ভাব্য স্থান দুইটি। একটি কালনার 
চার মাইল দক্ষিণে গঙ্গার পাশ্চম তীরে । আর একট পাথরঘাটা মৌদনীপুর জেলায় 
কেলেঘাই নদীর তীরে। ইছার বিষয় আগেই বলা হইপ্নাছে। 

বৃন্দাবনদাস যে সব জায়গার নাম কারতেছেন তাহার মধে। পানহাট, 
দোগাছিয়া, চৌড়া ও সপ্তিগ্রাম ও খড়দহ জয়ানন্দর তাঁলকাতেও আছে। নবদ্বীপ, 
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শা্তিপুর, কুঁলিয়া ও বড়গাছির উল্লেখ জয়ানন্দ করেন নাই। তবে এই জায়গাগুলি 
জয়ানন্দ-কথথত অগ্টলের মধোই পড়ে। বড়গাছি বাদে অন) 1তিনাঁট চ্ছান 
ভাগীরথী তীরবর্তী । বড়গাছি দোগাছয়ার উত্তরে, একটা গ্রাম পরে । 
উপধযুস্ত হ্থাণগুলি ছাড়া নিত্যানন্দ গাণ্ীবনগর ( নদীয়৷ ) ও নিত্যানন্দপুরে 
(হুগলী ) প্রচার করিতে গিয়াছলেন বলিয়৷ জান যায়। গ্াীবনগর কৃষ্ণনগর 
হইতে চোদ্দ মাইল প্বে। এখানকার নিত্যানন্দতলী নিত্যানন্দের স্মারক । 
নিত্যানন্দপুর সপ্তগ্রামের কাছে। এখানে শ্রীধর ও বাণীনাথ নামে দুই ভাই, 
বিত্তবান সুবর্ণবাঁণক, বাস কাঁরতেন। দুইজনেই নিত্যানন্দর পরম অনুরাগী । 
নত্যানন্দর প্রচার ক্ষেঘ্টি বেশ বিস্তৃত অণ্টল। জয়ানম্দ বাঁলতেছেন এই 
অণুলের 
গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে সেবক প্রাতি ঘরে। 
চৈতন্/আনন্দে নিত্যানন্দ নৃত্য করে। 
( উপযুন্ত, ৮৭১৬) 
চৈতন্যদেবের ততিরোভাব হইবার সময় নত্যানন্দ প্রচার পরিক্রমণে রত ছিলেন। 
£সংবাদ শুনিয়া তান মৃচ্ছিত হইয়৷ পাঁড়লেন ( জয়ানন্দ, চৈ.ম. ৯১৫৪ )। 
তাহার পর 
চৈতন্য-বিচ্ছেদে নিত্যানন্দ অনুক্ষণ । 
চৈতন্যপীবজয় বিনে না করে শ্রবণ ॥ 
নিত্যানন্দে প্রবোধিয়। সর্ব পারিষদ । 
চৈতন্যানন্দে নাচে কীর্তন সম্পদ ॥ 
( তখন 'নত্যানন্দ বাঁললেন ) 
নিত্যানন্দস্বরূপ জাঁদ নাম ধরো । 
আচগ্াল আপদ জাঁদ বৈষব ন। করো ॥ 
জাতিভেদ না করিগু চঙাল যবনে। 
প্রেমভীন্ত দিআ সভাএ নাচামু কীর্তনে ॥ 


কুলবধূ নাচাইমু কীন্তনানন্দে। 

অন্ধ বধির পঙ্গু নাঁচিব স্বচ্ছন্দে ॥ 
গাওয়াইমু চৈতন্য নুঙাঁঞ্মু চেতন) । 
গৌড় উৎকল রাজ্য করামু ধন্য ধন্য ॥ 


(উপযুক্ত ৯১৪৬-১৬২ ) 
বা. কা. ই.--১০ 


১৪৬ বাঙ্গলা কীত্নের হীতহাস 


আধ্যাত্মিক জীবনের শুরুতে চৈতন্যদের প্রাতিজ্ঞ। করিয়াছিলেন যে আচগাল 
সকলের-স্ত্ী শৃ্র, মূর্খ, দরিদ্র পাঁততজনের মধ্যে দরিদ্র পাঁতিতজনের- মধ্যে ভান্ত 
বিতরণ কা'রয়া তাহাদের কৃষপ্রেমে উদ্বদ্ধ করবেন। সন্ব্যাস 'নিয়। নীলাচলে 
চাঁলয়া যাইবার পর বাঙ্গলায় থাঁকয়া এই সত্যপালনের দায়িত্ব 'দির়াছিলেন 
নিত্যানম্দকে । নিত্যানন্দ নিষ্ঠাভরে দায়িত্ব পালন কারতোঁছলেন। চেতন্যদেবের 
তিরোধানের পর সামাজিক ভেদজ্জন পরিহার করিয়া সর্জনের মধ্যে সমভাবে ভান্ত 
প্রচারই হইল নিত্যানন্দের জীবনের ব্রত। আমৃত্যু (আনুমাঁনক ১৫৪১-৪২ ) 
তিনি এই ব্রত উদ্যাপন করিয়া গিয়াছেন। ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে শুরু হইয়াছিল 
ধারলে নিত্যানন্দর প্রচারকাল প্রায় সাতাশ বৎসরব্যাপাঁ। 

প্রচার পরিক্রমণের বিবরণের প্রসঙ্গে বৃন্দাবনদাস নতানন্দের সাহীন্ুশ জন 
অনুগামীর নাম করিয়াছেন। অনুমান করি ইহার নিত্যানন্দর প্রচারকারষের 
সহায়ক । বৃন্দাবনদাসের তালিকায় আছেন রামদাস (অভিরাম ), মুরার 
চৈতন্যদাস, সুন্দরানন্দ, রঘুনাথ বৈদা, মকরধবজ কর, কালিয়া কৃষ্ণদাস, পরমেশ্বরদাস, 
কমলাকর পাঁওত, গোরীদাস পাত, ধনঞ্জয় পাঁওত, পুরন্দর পাঁওত, বলরামদাস, 
যদুনাথ কবিচন্দ্র, জগদীশ প্ডিত, মহান্ত আচার্যচন্দ্র, মহেশ পাঁওত, পুরুষোত্তম 
পাঁওত, তিন ভাই গ্োঁবচ্দ ঘোষ, মাধবানন্দ ঘোষ ও বাসুদেব ঘোষ, পরমানন্দ গুপ্ত, 
আচার্য বৈষ্ণবানন্দ, পরমানন্দ উপাধ্যায়, উদ্ধারণ দত্ত, দেবানন্দ, নারায়ণ, চতুভূর্জ 
পাঁওত ও তাহার পুত্র গঙ্গাদাস, জীব পাঁওত, গদাধরদাস, বড়গাছির কৃষ্দাস, 
প্র কৃষ্দাস, সদাশির কাঁবরাজ, ও তাহার পুর পুরুষোত্তমদাস, কৃষ্দাস, মনোহর 
এবং রাঘব পাঁওত ( চে.ভ. ৩৬ )। 

জয়ানম্দর কাব্যে নিত্যানন্দর তেতালিশ জন অনুগামীর তআঁলকা আছে 
( জয়ানন্দ, চৈ.ম. ৮11১৮-৫৬ )। বৃন্দাবনদাসের তলিকাভুন্ত গোবিজ্দ ঘোষ, 
কৃষ্দাস পাত, বড়গাছির কৃফদাস, বিপ্র কৃষদাস, সদাশিব কাঁবরাজ, গঙ্গাদাস 
এবং কৃষ্ণদাসের নাম জয়ানন্দর তালিকায় নাই। বৃদ্দাবনদাসের তালিকায় 
অনু্লখত যে কয়জনের নাম জয়ানন্দ করিতেছেন তাহারা হইলেন জগদীশ, 
হিরণ্য, পুরুষোল্রম দত্ত, চিরজীব কৃষ্ণদাস, রামদাস, ( মীনকেতন 2), পরমেশ্বর 
পুরী, নন্দন আচার্য, বংশীবদন, নরহরিদাস, রঘুনন্দন, ছাওয়াল কৃষদাস, শ্রীগর্ভ 
পাঁওত। দুই তাঁলকাতেই যে উনান্রশ জনের নাম আছে তাহারা বাদে বৃন্দাবনদাসের 
তাঁলিকাতে সাতজন আর জয়ানন্দর তাঁলকায় বার জনের উল্লেখ পাওয়া যায়। 
তাহা হইলে সাকুল্যে আটচল্শ জন নিত্যানন্দ অনুগামীর নাম পাওয়া 
'যাইতেছে। 


নিত্যানন্দর প্রচারপারক্রম ও প্রভাব ১৪৭ 


বৃন্দাবনদাস ও জয়ানন্দর কাব্যে উল্লিখত ব্যান্তদের মধ্যে কয়েকজন 
উচতন]দেবের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আঁসয়াছিলেন যথা, রামদাস (আঁভরাম ), গদাধরদাস, 
রঘুনাথ বৈদ্য, কালিয়া কৃষদাস, গোরাদাস পাঁওত, পুরন্দর পাঁওত, পরমেশ্থরদাস, 
জগদীশ পাগুত, দেখানন্দ, মাধবানন্দ ঘোষ, বাসুদেব ঘোষ, রাঘব পাঁওত, শ্রীগর্ভ 
প্ওত, নন্দন আচার্য, জগদীশ ও হিরণ । ইহারা নিত্যানন্দ্র প্রচারকার্ষে যোগ 
দিয়া বা সহায়তা করিয়া তাহার অনুগামী হইয়াছিলেন। বাদবাঁক তৌন্রশজন 
আঁসয়াছিলেন নিত্যানন্দর কারকতায়। 'নত্যানন্দর প্রচার পারক্রমণের বিবরণে যে 
জায়গাগুলির নাম পাওয়া যাইতেছে তাহার প্রতোকটিতেই ভীন্তৈপ্রচারের ঘাঁট তৈরী 
হইয়াছিল। কতকগুলি ঘাঁটি আগেকার, চৈতন্যদেব বা তাহার ভন্তদের উদেগাগে 
স্থাপিত। অনাগুলি গাঁড়য়। উঠিয়াছিল নিত্যানন্দর প্রচার পারক্রমণের সময়। 
আগেকার ঘাঁটিগ্লাল বাদ দিলে নিত্যানন্দর প্রচার যাত্রায় প্রায় ন্িশটি নৃতন ঘাঁটির 
সন্ধান পাওয়৷ যাইতেছে । ব্যাস্ত ও স্থানের নাম ধাঁরয়া চার করিলে বোঝা যায় 
'নিত্যানন্দর উদ্যোগে ভাগীরথী তীরবর্তাঁ অণ্ুলে ভন্তিধর্মের প্রসার ব্যাপক হইয়া 
উঠিয়াছিল। নত্যানন্দর অনুগামীদের চেষ্টায় ভান্তধর্মের বিস্তার ব্যাপকতর হইয়া 
ওতে । ইহাদের কর্মক্ষেত্রের পাঁরচয় দিলে 'নিত্যানন্দর কাঁতি ও ঠাহার প্রভাবমগুল 
সম্পর্কে ধারণা আরও স্পষ্ট হইবে। 

চৈতন/দেবের [তিরোধান হইবার 'কিছুদন পরে (১৬৩৩ সালে বা পরের বছর) 
নত্যানন্দ সম্নযাস ছাড়য়া গৃহস্থ হণ। বড়গ্াছর ( নদীয়৷ ) সূর্যদাস সরখেলের 
দুই কন্যা বসুধা ও জাহবীকে ( বৈষব সাহত্যে জাহবা নামে বৌশ পারচিত ) 
[ববাহ করিয়। খড়দহে স্থায়ীভাবে বাস করেন। ভন্তপ্রবর পুরন্দর পাঁওত 
খড়দহের লোক । এখানে হার মান্দ্রাদ ছল। নিত]নন্দর খড়দ্হ আসার 
মূলে বোধহয় পুরন্দর পাঁওত। সপত্বীকে নিত্যানন্দকে ইনি নিজের মান্দরের 
কাছে আশ্রয় 'দিয়াছিলেন। নিত্যানন্দ ঘরঝাঁড় করিয়। স্থিত হওয়ায় খড়দহ 
নিত্যানন্দ গোষ্ঠীর মূল কেন্দ্র হইয়া ওঠে। 'নিত্যানন্দর কয়েকজন 'বাঁশষ্ট 
অনুগামী যথা, মীনকেতন রামদাস, ও নৃীসংহ চেতন্য খড়দহ পাটে (বেফব মহান্তদের 
বাসন্থান ও করমস্থানকে শ্রীপাট বলা হয়) থাঁকিতেন। 'চেতন্যভাগবত' প্রণেত৷ 
বৃন্দাবনদাসও নাক 'নিত্ানন্দর কাছে খড়দহে 'ছিলেন। নিত্যানন্দর শিষ্য ও 
ভন্তর৷ খড়দহে যাতায়াত করিতেন। 

নিতানন্দর অনুগামীরা প্রায় সকলেই খুব ভাল প্রচারক ও করিৎকর্মা ব্স্তি। 
গঙ্গার দুইীদকে উত্তর চারশ পরগ্ণণা, নদীয়া, হুগলী ও বর্ধমান জেল! এবং উত্তর 
চাঁৰশ পরগণার পূর্বাদকে যশোহর জেলার (বর্তমানে বাংলাদেশে ) 'বাঁভন্ন স্থানে 


১৪৮ বাঙ্গল৷ কীর্নের হাতিহাস 


ঘাঁটি গাঁড়য়। নিত্যানন্দর অনুগামীরা ভান্তিপ্রচার করিয়াছিলেন । উত্তর চাববশ 
পরগনায় এড়েদহের গদাধরদাস, পানিহাটির রাঘব পাঁগত এবং খড়দহেব পুরম্দর 
পাঁগুতের কথা ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে । নদীয়৷ জেলায় নিত্যানন্দর 'বাঁশষ্ট 
অনুগামীদের বাস ছিল নবদ্বীপ, সরডাঙ্গা, শালিগ্রাম, বড়গাছি, দোগাছিয়। ও 
যশড়ায় । নবদ্বীপে নিত্যানন্দর অনুগামী ছিলেন শ্রীধর, পুরুষোত্তম পাঁওত, নন্দন 
আচাষ+, চতুভূজ পওত, গঙ্গাদাস, জগদীশ ও হিরণ্য। চৈতন্যদেব চাঁলয়া যাইবার 
পর নিত্যানন্দ বেশ কয়েকবার নবদ্বীপে আঁসিয়াছিলেন। এখানে তাহার আরও 
অনুগামী থাক সমন্ভব। নবদ্বীপের পরপারে গঙ্গার পুরান খাতের ধারে অবাচ্ছিত 
কুলিয়াতে ছিল বংশীবদনের বাড়ী। নবদ্বীপ হইতে আঠার মাইল উত্তরপ্বে 
শালিগ্রাম। ইহার উত্তরে দোগাছিয়া ও বড়গাছি। পর পর এই 'তিনাট গ্রামের 
ভান্তবাদীর৷ নিত্যানন্দর অনুগামী হইয়াছিলেন। বড়গাছির কৃষ্দাস হোড় ও বেহারী 
কৃষদাস এবং শাঁলগ্রামের সরখেল ভ্রাতৃবৃদ্দ। শালিগ্রাম নিত্যানন্দর শ্বশ্রবাড়ী। 
সূর্দাস সরখেলের দুই মেয়ের সঙ্গে নিতানন্দর বিবাহের উদ্যোন্তা ছিলেন কৃষ্দাস 
হোড়। বলরামদাসের বাড়ি দোগ্াছিয়ায়। বলরামদাস খ্যাতনামা পদকতা । 
শ্রীকষের বাল্যলীলা এবং চৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দ সম্বন্ধে ললরামদাসের লেখা 
উৎকৃষ্ পদ আছে। বলরামদাস দোগাছিয়ায় বালগোপাল বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছিলেন। নবদ্বীপ হইতে গঙ্গ বাহিয়৷ দক্ষিণে চাকদহের কাছে যশড়া ও 
পালপাড়ায় ছিল দুই ভাই জগদীশ পগডত ও মহেশ পাঁওতের পাট । 

হুগলী জেলায়, নিতযানন্দ ভন্তদের ঘাঁটি ছিল সপ্গ্রাম, নিত্যানন্দপুর, আকন, 
মাহেশ, তড়া আঁটপুর ও খানাকুলে ৷ সপ্তগ্রামের বেণেরা নিত্যানন্দর প্রভাবে 
চৈতন্যপন্থী হইয়াছিলেন। সেই কারণে সপ্তগ্রাম 'নিত্যানম্দভন্তদের বড় ঘাঁট। 
সপ্তগ্রামের বিত্তবান সুবর্ণবাণক উদ্ধারণ দত্ত এখানে নিজের ঠাকুরবাঁড়তে ষড়ভুজ 
গৌরাঙ্গ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। বিবাহের পরে সম্ত্রীক নিত্যানন্দকে শ্রীধর ও 
বাণীনাথ নিজেদের কাছে 'নত্যানন্দপুরে আনিয়৷ রাখিয়াছিলেন। শ্রীধর ও 
বাণীনাথ দুই ভাই নিত্যানচ্দর মাহমাজ্ঞপক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বাঁলয়া জান৷ 
যায়। শ্রীধর লিখিয়াছিলেন শনত্যানন্দ পটল”, বাণীনাথ রচিত গ্রন্থের নাম 
শনত্যানন্দ চৌন্রশা” । শ্রীরামপুরের দুই মাইল দাক্ষিণে আকন৷ ও মাহেশ পাশাপাশি 
জায়গা । মাহেশ কমলাকর 'িপপলাইয়ের শ্রীপাট। কমলাকরের জন্মস্থান 
সুন্দরবনের খালিজুঁল গ্রাম । পৈতৃক গ্রাম ছাড়িয়া কমলাকর মাহেশে জগন্নাথ 
বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া বাস করেন। কমলাকরের দরুণ মাহেশ নিত্যানম্দ ভর্তদের 
1মলনস্থল হইয়। উঠিয়াছিল। শ্রীরামপুর হইতে প্রায় পঁচিশ মাইল উত্তর পাঁশ্চমে 


[নত্যানন্দর প্রচারপাঁরক্রম ও প্রভাব ১৪৯ 


গেলে তড়াআঁটপুরে পরমেশ্বরদাসের পাট। পরমেশ্বরদাস ডানকুনির কাছে 
গরলগাছ। গ্রাম ( তাহার জন্মস্থান ) হইতে তড়া-আঁটপুরে ( হুগলী ) চাঁলয়া যান। 
এখানে তাহার প্রাতীষ্ঠত গোপীনাথ বিগ্রহ আছে। নিত্যানন্দর অনুগামীদের মধ্যে 
সবচেয়ে প্রভাবশালী ছিলেন রামদাস বা আভরাম গোস্বামী । ইনি খানাকুলে 
( তড়া-আঁটপুরের প্রায় কুঁড় মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে ) থাকিয়া ভন্তি প্রচার করিতেন । 
আঁভরাম সংকীর্তন পাঁরক্রমণ ও মহোৎসবাদি কারয়া বিশেষ প্রাতিষ্ঠা লাভ 
করিয়াছিলেন। খানাকুলে তিনি গোপীনাথ বিগ্রহের মান্দর প্রাতিষ্ঠা করেন। 
হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমা ও তাহার পাশে বাকুড়া জেলা ও হাওড়া জেলায় 
আভরামের অনেক শিষ্য সেবক 'ছিল। আঁভরামের বেশ কয়েকজন শিষ্য প্রচারক 
ও সংগঠক বাঁলয়া খ্যাত। শিষ্য প্রাশষ্য মণ্ডলীর বাহরেও আভরামের প্রাতপান্ত 
ছড়াইয়৷ পাঁড়য়াছিল। বাঙ্গলার বৈষব সমাজে তানি নেতৃস্থানীর হিসাবে মাননীয় 
'ছিলেন। 'তিলকরামদাস রচিত 'আঁভরামলীলামৃত' গ্রন্থে আভরাম গোস্বামী ও 
ঠাহার শিষাদের কর্মকৃতি সাঁবস্তারে লেখা আছে । 

বর্ধমান জেলায় নিত্যানম্দ ভন্তদের বড় ঘাঁটি নৈহাটি, উদ্ধারণপুর, কাটোয়৷ 
দেনুড় ও আম্বকা কালনা। কাটোয়ার তিন মাইল উত্তরে গঙ্গার তীরে নৈহাটি। 
উদ্ধারণ দন্ত সপ্টগ্রাম হইতে এখানে চাঁলিয়। আসেন। নৈহাটির ঠিক দক্ষিণে উদ্ধারণ 
দত্তর ভজনস্থান উদ্ধারণপুর। উদ্ধারণ দন্ত এখানে গৌর নিতাই বিগ্রহ স্থাপন 
করিয়াছিলেন । তাহার কীতির জন্য গ্রামাট উদ্ধারণপুর নামে পাঁরচিত হইয়াছে । 
এসডেদহের গদাধরদাস পরবর্তাঁ জীবনে কাটোয়ায় থাঁকতেন। তাহার গৌরাজমান্দর 
চৈতন্যপন্থী বৈষবদের আকর্ষণস্থল হইয়া উঠিয়াছিল । গদাধরদাসের অনেক শিষ্য 
ও অনুরন্ত লোক 'ছিল। কাটোয়ার কাছে শ্রীখণ্ডে ছিলেন নরহারি সরকার ঠাকুর 
ও তাহার ভাইপো রঘুনন্দন। নরহার ও তাহার শিষ্য লোচনদাস 'নিত্যানন্দর 
অনুরাগী ছিলেন । কাটোর়ায় প্রায় কুঁড়ি মাইল দক্ষিণে দেনুড়। এখানে বেশ 
কয়েকজন নিত্যানন্দভ্ত বাস করিতেন। নিত্যানন্দর [িরোভাব হইবার পর 
বৃদ্দাবনদাস দেনুড়ে চলিয়া আসেন। কাঁথত আছে বৃন্দাবনদাস দেনুড়ে থাকার 
সময় 'চৈতন্/ভাগবত' রচন৷ করিয়াছিলেন। দেনুড়ের নিতই গোর, রাধাকান্ত, 
শ্যামসুন্দর ও বৃন্দাবনচন্দ্র বিগ্রহ বৃন্দাবনদাস কর্তৃক প্রাতাষ্ঠত বাঁলয়া শোনা যায় । 
আন্বক। গৌরীদাস পাঁওতের পাট । গদাধর পাঁওতের ভাইপো হদয়ানন্দ গৌরীদাস 
পাঁওতের শিষ্য । বৈফবসমাজে ইনি হদয় চৈতন্য নামে পাঁরচিত। হৃদয় চৈতন্য 
অধুয়ার কাছেই বাঁলিগ্রামে থাঁকতেন। বালিগ্রাম এখন কালনা সহরের অংশ । 
হৃদয় চৈতন্যের শিষ্য শ্যামানম্দ গৌড়ীয় বৈষব ধর্মের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রচারক । 


১৫০ বা্গল৷ কীর্তনের ইতিহাস 


বর্ধমানে আর ছিলেন কালিয়া কৃষণদাস, যদুনাথ কবিচন্দ্র বৃন্দাবনবাস ও ধনঞ্জর 
পওত। কালয়া কৃষ্দাসের জন্মস্থান ও কর্মক্ষেত্র কাটোয়ার সামান) দক্ষিণে 
আকাহইহাট গ্রামে । হীন এখানে মান্দর স্থাপন করিয়াছিলেন । শ্রীহট্রের লোক যদুনাথ 
কবিচন্দ্র বিখ্যাত বৈষ্বন্থান কুিনগ্রামে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। কুলানগ্রাম 
কালনার মাইল পঁচিশ দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। ধনঞ্জয় পাঁওত চট্টগ্রামের লোক । 
ইনি ঠাকুরবাড়ী স্থাপন করিয়৷ বাস করিয়াছিলেন শীতলগ্রামে। এই গ্রামটি 
কাটোয়া হইতে মাইল দশেক দক্ষিণপশ্চিমে অবাস্থত। ইনি 'কছুঁদন কুলীন 
গ্রামের কাছে সাঁচড়।৷ পীচড়। গ্রামে বাস কা'রয়াছিলেন। বর্ধমান প্রসঙ্গে বিপ্র 
কৃষদাসের নাম করিতে হয়। বিপ্র কৃফদাসকে রাঢ় দেশবাসী বল৷ হইয়াছে। 
তাহার বাসস্থান অজ্ঞাত । 

যশোহর জেলায় (বাংলাদেশ ) নিত্যানন্দর কয়েকজন অনুগামী 'ছিলেন । 
বোধখানা গ্রামে বাস করিতেন সদাশিব কবিরাজ ও তাহার পু পুরুষোত্তমদাস। 
পুরুষোত্তমদাসের পুন কানু ঠাকুরও নিত্যানন্দর অনুরাগী । আর একজন সুন্দরানন্দ 
পর্ডিত। ইহার বাড়ী মহেশপুর গ্রামে । 

দ্বাদশ গোপাল নামে পারাঁচিত নিত্যানন্দর বার জন শিষ্যর থুব প্রাসাদ্ধি আছে। 
লোচনদাসের 'চৈতন/মঙ্গল' কাব্যে সবপ্রথম দ্বাদশ গোপালেন উল্লেখ পাওয়া 
যাইতেছে। তবে তাহার তালিকায় নাম আছে আটজনের £ রামদাস ( আঁভরাম ), 
গোরীদাস, সুন্দরানন্দ, কৃষণদাস, পুরুষোত্তমদাস, কমলাকর, কাল৷ কৃষ্ণদাস ও উদ্ধারণ 
দত্ত ( চৈ.ম. ১২৩১-২৩২)। পরবর্তীকালে প্রচালত দ্বাদশ গোপালের তালিকায় 
কৃষফদাসের নাম নাই! এই তঁলকায় লোচনকথত আর সাতজন ছাড়া আছেন 
ধনঞ্জয় পাঁওত, পরমেশ্বরদাস, পুরুষোভ্তম পাঁওত, মহেশ পওত ও শ্রীধর । আর একটি 
প্রচালত তালিকায় পুরুষোত্তম পাঁওতের জায়গায় পুরুষোত্তমদাসের নাম আছে। 
কোন বারজ্রন দ্বাদশ গোপাল সে 'বিষয্লে মতভেদ থাঁকিলেও বলা যায় যে লোচন- 
দাসের কাব্য রচনাকালে ( ১৫৬০ হইতে ১৫৬৬ সালের মধ্যে ) অর্থাং নিত্যানন্দ 
লোকান্তরিত হইবার কুঁড় পাঁচশ বছরের মধ্যে 'নিত্যানন্দর বার জন শিষ্য 'বিশেষ 
খ্যাতাপন্ন হইয়াছিলেন এবং তাহাদের যৌথ পরিচয় বৈষব সমাজে সুপপরিজ্ঞাত 
হইয়াছিলেন। 

আচগ্ডালে প্রেমভস্তি বিতরণ কারবার পক্ষে চৈতন্যপাঁরিকরদের মধে; নিতযানন্দই 
সবচেয়ে উপযুক্ত পান্র ছিলেন। 'নিত্যানজ্দর জন্ম ব্রাহ্ষণবংশে। পিতৃদন্ত নাম 
বোধ হয় কুবের। ঠৈতন্যদেবের চেয়ে বয়সে আনুমাঁনক আট বৎসরের বড়। 
অপ্প বয়সে নিত্যানন্দ এক সন্যাসীর সঙ্গে গৃহতাগ করেন। পরে তিনি সম্গাসা 


নিত্যানম্দর প্রগরপারকুম ও প্রভাব ১৫১ 


হুন। স্বরুপ দামোদরের মত নিত্যানন্দও সম্বাসগুরুর কাছে যোগ্রপট্র নেন নাই 
বালয়৷ তিনি ছরুপ সন্্যাসী। ঠাহার নাম নিত্যানন্দস্বর্প। দীর্ঘ বিশ বছর 
ভারতবর্ষে 'বাভন্ন তীর্থস্থান ঘূরিয়া ১৫০৯ সালের এপ্রল ব৷ মে মাসে নিত্যানন্দ 
নবদধীপে আসিয়া উপস্থিত হন। নবদ্বীপে তখন নিমাই পাঁওতের ভাবপ্রকাশ 
চঁলিতেছিল। নিত্যানন্দ ভন্তমণ্ডলীতে যোগ দিয়া আঁচরে নিমাই পাঁওতের অন্যতম 
প্রধান পরিকর বাঁলয়া গণ্য হন এবং সাধারণ্যে ভান্ত প্রচারের দাঁয়ত্ব লাভ করেন। 
বহুদোক সমন্াসী 'নিত্যানন্দস্বর্প মানবচাঁরন্র সম্পর্কে বিস্তর আভিজ্ঞতা অর্জন 
করিয়াছিলেন। তাহার আকর্ষণী ক্ষমতাও খুব 'ছিল। সম্ভবতঃ এই সব কারণে 
চৈতনাদেব নিত্যানন্দকে প্রবীণ ভজনপরায়ণ বৈরাগী হরিদাস ঠাকুরের সঙ্গে নবন্বীপে 
নগরিয়াদের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়। ভান্তপ্রচারে পাঠাইয়াছিলেন। 

নিত্ানচ্দ অবধৃত সন্ন্যাসী । যিনি সম্পূর্ণ নিরাসন্ত হইয়া যুগপৎ ত্যাগ ও ভোগ 
আচরণ করেন 'তানই অবধৃত। সর্বপ্রকার প্রকীতীবকার উপেক্ষা করেন 
(অবধূনোতি ) বাঁলয়া এইরূপ সাধক অবধৃত পারচয় লাভ করেন। নাথ সপ্প্রদায়ের 
সিদ্ধযোগীরা অবধৃত নামে অভিহিত হন। আবার তান্ত্রিক সন্ব্যাসীরাও অবধৃত 
বালয়া পঁরিচিত। তন্ত্রমতে অবধৃতাশ্রমই কলিধুগে একমাত্র সন্ব্যাসাশ্রম 
( মহানিধানত্ত্ত্রমূ, ৬ উন্মাস ) তান্ত্রিক অবধৃতদের একাঁট ভাগের নাম ভস্তাবধূত। 
ভস্তাবধূত দুইপ্রকার, অপ্ণ বা পরিব্রাজক আর পূর্ণ বা পরমহংস। 
নিত্যানন্দ ছিলেন পরিব্রাজক ভভ্তাবধৃত। বৃন্দাবনদাসের কাবে। তিনি নিজেই 
বাঁলয়াছেন পপরমহংসের পথে আম আঁধকারী” (চৈ.ভা, ২২৪)। তান্ত্রক 
অবধূতর৷ ত্যাগে ও ভোগে সমদরশাঁ ও নিরপেক্ষ এবং 'বাধনিষেধের অনধীন 
বাঁলয়া বোদিক শাস্্রাচারী দশনামী সন্ন্যাসীদের সঙ্গে তাহাদের পার্থকা সুস্পষ্ট। 
আদ শঙ্করাচার্য কর্তৃক প্রবতিত দশনামী সন্নযাসীদের আচরণই সম্যাসের আদর্শ, 
ইহাই শিষ্ট সমাজের ধারণা । লোকে বোধ হয় সব সম্গ্যাসীর কাছেই বোঁদক 
সম্যাসী সুলভ আচরণ আশা কারিত এবং অবধূতদের মত গৃহ্য সম্প্রদায়ের 
সন্্যাসীদের প্রকাশ্য আচার ব্যবহারে তাহার ঝ/তিক্রম দোখলে 'বিরস্ত হইত 
(চৈ.ভা. ৩।৭ )। উপরজ্তু নিত্যানন্দ ছিলেন ছুর্ুপ এবং তাহার গুরু পরিচয় 
অজ্ঞাত ( চৈ.ভা. ২১৯ )। এই সব কারণে নিতআনন্দকে নিয়া বৈষবসমাজে 
বেশ গোল বাধগাছিল। সম্গ্যাসী হইয়াও নিত্যানম্দ গৃহস্থ বাড়ীতে বাস কাঁরতেন 
1কন্তু সম্বাসী বিধায় গৃহস্ছের সামাজক নিয়মকানুন কিছুই মানিয়া চাঁলতেন বাঁলয়া 
মনে হয় না। বৈফব ভন্তমগ্ুলীতে থাকয়াও নিতআনন্দ মা মাংস খাইতেন, মদ/পানও 
বোধ হয় ভালই কারতেন। 'বিলাস"ব্যসনে তাহার আসীন্ত ছিল। ভাল ভাল 


১৬২ বাঙ্গলা কীর্তনের ইতিহাস 


কাপড়-চোপড় গয়নার্গাটি পারতেন, এবং কর্পূর 'দিয়া পান খাইতেন। তাহার 
উপর 'নত্যানন্দ ছিলেন দুমুখ ও কোপনম্বভাব। রাগিলে ক্লোধভাজন বাত 
বয়োজ্যেষ্ঠ বা মানী লোক হইলেও ঠাহাকে অপমান করিতে 'নিত্যানন্দর বাধত 
না (চৈ.ভা. ২২৪) । অদ্বৈত আচার্য বেশ কয়েকবার নিত্যানন্দকে মাতাল, 
আমিষাশী ও জাতিবিচারাবহীন বাঁলয়া নিম্দ। করিয়াছেন। 'তাঁন বার বায় 
বাঁলয়াছেন এই মাতাল সবনাশ করিবে (চে.ভা, ২১৩, ১৯, ২৪)। 'নিত্যানন্দর 
ধরণধারণ হরিদাস ঠাকুরেরও পছন্দ হয় নাই। চৈতন!দেবের কথায় 'নিত্যানন্দ ও 
হরিদাস নবদ্বীপের পথে পথে কৃষ্ণভান্ত প্রচার করিতে গিয়াছিলেন। সেই সময় 
হাঁরদাস ঠাকুর অদ্বৈত আচার্যর কাছে নিত্যানন্দ সম্বন্ধে অনেক অভিযোগ করিয়া 
বাঁলয়াছিলেন প্রচারে গিয়া এই লোক গোয়ালার ঘি, দই নিয়া সাঁরয়৷ পড়ে, 
অন্যের গরু দুহিয়া দুধ খায়। কুমারী কন্যা দেখিলে বলে আমাকে 'ববাহ কর। 
আবার যাঁড়ের পিঠে চাঁড়য়া বলে আম শিব হইয়াছি। হরিদাস ঠাকুর দুঃখ 
কাঁরয়া বাঁলয়াছিলেন “চণলের সঙ্গে প্রভু আমারে পাঠায়” (চৈ.ভা, ২১৩ )। 
এই সব দেখিয়া অন্যরাও বিরন্ত হইয়াছিল। চৈতন্যমগলীতে নিত্যানন্দর প্রতি 
বির্পতার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায় ( চৈ.ভা, ১1৭, ১৫, ; ২৩, ১১) ৩19 )। 
কোন কোন চৈতন্/ভন্তর মনে নিত্যানন্দাবিদ্বেষ এত প্রবল 'ছিল যে তাহার নাম পর্যস্ত 
তহার। শুনতে পারত গ। নিত্যানন্পর প্রসঙ্গ হওয়ামান্র তাহারা উঠিয়া যাইত 
(চৈ.ভা. ২৩ )। 


যে যাহাই বলুক বাধাবন্ধাহণীন আচরণের জন্যই বোধ হয় নিত্যানন্দ লোকাপ্রয় 
হইয়াছলেন। প্রচার কারবার সময় দেখিতোঁছি নিত্যানচ্দ শূদ্রের বাড়ীতে বাস 
করিতেন, সম্ভবতঃ জলাব্যবহার্য জাতির অন্নও গ্রহণ করিতেন (চৈ.ভা. ৩1৫, ৭ )। 
মহোৎসব কা'রয়া 'তান 'বাভন্ন জাতির লোককে পধান্ত ভোজনে বসাইয়াছেন 
(দাস ১৩৬৫ £ ১১৬৬)। মাছ মাংস মদ তান্ত্রক ও অন্তরপ্রভাবিত সাধনে 
অপরিহার্য উপাচার। গ্ৃহ্য সম্প্রদায়সমূহের ধর্মারণ জাতিভেদ বজিত। অনেক 
গৃহ্য সপ্প্রদায় তো সামাজিকক্ষে্রেও ঘোরতর বর্ণাশ্রমবিরোধী । সে দিকা দয় 
দেখিলে নিতনম্দর আচরণ যথাধর্ম। সাধারণ লোকের মধ্যে তখন বৌদ্ধ 
সহজপন্থী, নাথপন্থী, বৈফব সহজগঙ্থী, বামাচারী ও কোল তান্ত্রিক গৃহ্য সংপ্রদায় 
সমূহের ব্যাপক প্রভাব ছিল। এই সব সম্প্রদায়ের অনুগামীরাই ভন্তিধর্ে 
[বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিল । নিত্যানজ্দর বাধাবন্ধহীন আচরণ ও সমদৃষ্চি 
ইহাদের মনোহরণ করিবে, ইহাই সম্ভব । 


1নত্যানন্দর প্রচারপারব্রম ও প্রভাব ১৫৩ 


ভাস্তি প্রচারে 'নিত্যানচ্ছ্র সামাঁজক রাঁতি বাহর্ভূত কাজকর্ম অনেকের ভাল 
“ঠেকে নাই। অহারা চৈতন্যদেবের কাছে এ বিষয়ে আভযোগও করিয়াছিল । 
সম্াস আশ্রম তান বোলে সর্বজন । 
কর্পূর তাযুল সে ভক্ষণ অনুক্ষণ ॥ 
ধাতুদ্রবা পরশিতে নাহি সম্্যাসীরে । 
সোণ৷ রূপ। মুস্ত। সে সকল কলেবরে ॥ 
কাষায় কোপীন ছাড় দিব্য পট্রবাস। 
ধরেন চন্দনমাল৷ সদাই বিলাস ॥ 
দও ছাড় লৌহদও ধরেন বা কেনে। 
শৃদ্রের আশ্রমে সে থাকেন স্বক্ষণে ॥ 
শান্্রমতে মুগ্জি তান না দেখো আচার। 
এতেকে মোহর চিন্তে সন্দেহ অপার ॥ 
বড়লোক বাঁল তারে বোলে সর্বজনে । 
তথাঁপ আশ্রমাচার না করেন কেনে ॥ 
( চৈ.ভা, ৩1৭ ) 
জগদানন্দ পাওতের হাতে অদ্বৈত আচার্য নীঁলাচলে চৈতন্যদেবের কাছে একট 
তরজা-প্রহেলী পাঠাইয়াছিলেন। তরজাটিতে তিন বাঁলয়াছিলেন 
বাউলকে কাঁহয় লোকে হল আউল । 
বাউলকে কাহয় হাটে না ?বকায় চাউল ॥ 
. বাউলকে কাহয় কাজে নাহক আউল । 
বাউলকে কহিয় ইহ কাঁহয়াছে বাউল ॥ ( চৈ.চ. ৩1১৯) 
অনেকে মনে করেন অদ্বৈত আচার্ষর এই তরজায় নিত্যানন্দ সম্পর্কে কটাক্ষ 
আছে। নিতআনচ্ঘ সামাজিক রীতিনীতি উপেক্ষা করিয়া যে ভাবে প্রচার 
কাঁরতেছেন তাহাতে সব কিছু আউলাইয়া যাইতেছে, লোক--সংঘট কা'রয়৷ 
নিবিচারে প্রেমভান্ত প্রচার করা ঠিক নয় সম্ভবতঃ এইরকম অর্থেই তরজাটি বল৷ 
হইয়াছল। নিত্যানন্দের কিছু কিছু কাজকর্ম সম্পর্কে বোধহয় চৈতন্যদেবের 
মনেও সংশয় 'ছিল। একবার রথযান্লা উপলক্ষে নিত্যানম্দ নীলাচলে গেলে 
চেতন্যদেব তাহাকে বাঁললেন 
তুমার গৌড়রাজ্যে কার আধকার নাঁঞ ॥ 
(কিস্তু) করাল মৃদক্গ যন্ত্র মাল্য চচ্দনে । 
শিঙ্গা বে্র গুঞ্জাহারে নৃপুর আভরণে ॥ 


১৫৪ বাঙ্গল৷ কার্তনের হীাত্হাস 


মহোৎসবে মাগি জায় নাচে সঙ্কীর্তনে। 
হেন ধুক্তি তুমারে দলেক কোনজনে ॥ 
( জয়ানন্দ, চৈ.ম. ১/১০১-৩ ) 
মনে হয় নিত্যানন্দ যে সাঁজয়া গুঁজিয়া সঙ্কীর্তন করেন, অনুগত লোকের বাড়ীতে 
দিনের পর 'দিন থাঁকয়৷ ভক্তদের দিয়া মহোৎসবের আয়োজন করেন ইহা চৈতন্য- 


দৈবের পছন্দ হয় নাই। নিত্যানম্দ চৈতন্যদেবের আপত্তি মানিতে পারলেন না। 
চৈতন্যদেবের কথা 


শুনি নিত্যানন্দ গৌসাই হাসি হাসি কহে। 
কাঠিন্য কীর্তন কলিযুগ ধর্ম নহে ॥ 

( উপযুন্ত ১১০৪) 
নিত্যানন্দের বস্তবয বোধ হয় এই যে শান্ত্রাচার, লোকাচার মানিয়া সবসাধারণের মধ্যে 
প্রেমভান্ত-প্রচার করা যায় না, সকলকে একত্র কারিয়া সঙ্কীর্তনে নামানও সন্ভব 
নয়। আচগ্ডাল সকল মৃখ" দরিদ্র পাঁতিতজনের মধে! ভন্তি বিতরণ কাঁরতে হইলে 
নিয়মকানুনের কড়াকড়ি বাদ দিতে হইবে। 'নিত্যানচ্দের যুস্ত শুনবার পর 
চৈতন্যদেবও আর আপান্ত করিলেন না। সবসাধারণ্যে প্রেমভান্ত গুচারের ব্যাপারে 
নিত্যানন্দই যোগাতম পান্ন, বাঙ্গলায় তাহার সমতুল্য আর কেহ নাই ঠ5তন্যদেবের 
মনে এই বিশ্বাস ছিল। এই জনাই তান নিত্যানন্দকে ডাকিয়া বাঙ্গলায় প্রচারের 
দায়িত্ব দিয়াছিলেন। নিত্যানন্দ দ্বারাই যে তাহার জীবনেয় উদ্দেশ্য 'সন্ধ হইতেছে 
ইহা চৈতন্যদেব মুস্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়াছিলেন । গঙ্গীতীরে প্রচারকালে একবার 
চৈতনাদেবকে দেখিতে ইচ্ছা হইলে নিত্যানন্দ নীলাচলে গিয়াছিলেন। নিতআনন্দর 
আগমনবার্তা পাইয়া চৈতন্যদেব একাকী কমলপুরে গিয়া তাহার প্রতুযুগমন 
কারলেন। 'নিত্নন্দর বহু প্রশংস৷ কিয় চৈতন্যদেব বাঁললেন 

নীচজাতি পাঁতিত অধম যত জন। 
তোম৷ হইতে সঙার হৈল বিমোচন ॥ 
যে ভন্তি দিয়াছ তুমি বাঁণকসভারে । 
তাহা বাঞ্ছে সুর সিদ্ধ মুনি যোগেশ্বরে ॥ ( চৈ.ভা ৩৬ ). 
চৈতন্যদেবের পরিকরদের মধ্যে নিতযানন্দ সবাপেক্ষা বিতকিত ব্যন্তি। অপর. 
পক্ষে 'তানই ছিলেন সবচেয়ে বেশী ব্যস্তিত্বসম্পন্ন এবং প্রভাবশালী । চৈতনা- 
ভাবকদের দৃষ্টিতে চৈতন্যদেব ছিলেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ । বৃন্দাবনে লীলা অপ্ণ ছিল। 
লীল৷ পূর্ণ কারবার জনাই চৈতন্যরূপে নবন্বীপে ঠাহার আবির্ভাব । কৃষের সঙ্গে 


নিআনন্দর প্রচারপরিক্রম ও প্রভাব ১6: 


অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাহার সকল পাঁরকর। নিত্যানন্দকে বল! হইত বলরামের 
অবতার, সেই অর্থে চৈতন্যদেবের অগ্রজ । এই হিসাবে চৈতনমগ্ডুলীতে নিত্যানন্দর 
স্থান খুব উঁচু। কর্মতৎপরতা ও নেতৃত্বর প্রশ্নেও তাহাই । চৈতন্যদেব নীলাচলে 
চাঁলয়া যাইবার পর, বিশষতঃ তাহার তিরোধান হইলে, ঠেতনাদেবের অনুগামীরা 
'বাভন্ন দলে ভাগ হইয়া যান। নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, নরহার সরকার, গদাধর পা্ডত, 
গদাধরদাস প্রত্যেককে কেন্দ্র করিয়। এক এক গোষ্ঠী গাঁড়য়া ওঠে (নবম 
পারিচ্ছেদ দুষ্টব্য)। ইহার মধ্যে নিত্যানন্দর অনুগার্মীরাই ছিল সংখ্যায় সবচেয়ে 
বেশী। গঙ্গার দুইকূল ধরিয়া নিত্যানন্দর যে প্রভাবমগ্ডল গাঁড়য়া উঠিম্লাছল তাহা 
অল্প সময়ের মধ্যে অন্যত্র ছড়াইয়া পড়ে । জয়ানন্দ বাঁলতেছেন "নত্যানন্দে গৌড় 
রাজ্য ভাসিলা” (নিত্যানন্দ ) “ঘরে ঘরে সঙ্কীর্তন পাঁতিলেক খেল (চৈম. 
৯/৯১৯, ১০৫ )। 

নিত্যানন্দ নিজে ছিলেন আতশয় উদ্যমশীল এবং অক্রান্তকর্মা। চৈতন্যদেবের 
নামে প্রেমভন্তি প্রচারে তান মাতিয়া বেড়াইতেন। আজও নিত্ানন্দ স্মরণে- 
কীর্ডনীয়ার গাহিয়। থাকেন ণনতাই আমার মাতা হাতি।” বাঙ্গলায় গোরপারম্য- 
বাদের তিনিই ছিলেন সবচেয়ে বড় প্রবস্তা। তাহার ব্যক্তিত্বের আকর্ষণও কম 
ছিল না। সে সময়ের অনেক 'বাঁশষ্ট ব্যান্ত 'নিত্যানন্দ গোঠীভুন্ত ছিলেন। 
নিত্যানন্দর অনুগামীদের মধ্যে ছিলেন দ্বাদশ গোপালের মত প্রভাবশালী 
প্রচারক, বাসু ঘোষ ও বলরামদাসের মত শ্রেষ্ঠ পদকঠা এবং মাধব ঘোষের মত 
যশস্বী গায়ক । চৈতন্যদেবের পাচজন বাঙ্গলা জীবনীকারের মধো! তিনজন, 
বৃদ্দাবনদাস, জয়ানন্দ ও চূড়ামাঁণদাস ছিলেন নিত্যানম্দর একান্ত ভন্ত 
ও সেবক। 'চৈতন্যচারতামূত' রচাঁয়তা কৃফদাস কবিরাজও ছিলেন নিত্যানন্দর 
[বিশেষ অনুরাগী । বিখ্যাত পদকর্তা জ্ঞানদাস ও আঁদ বৈষব এীঁতহাসিক নিবন্ধ 
'প্রেমাবলাস' রচয়িতা িত্যানন্দদাস জাহবা দেবীর সময় নিত্যানন্দ গ্োঠীতে যোগ 
দেন। গুণীজনের সমাবেশ ধাঁরয়৷ বিচার করিলে এক শ্রীখণ্ড গোষ্ঠী ছাড়া চৈতন্য 
পন্থীদের অন্য কোন গ্োোষ্ঠীই নিত্যানন্দ গোষীর সঙ্গে তুলনীয় নয়। শ্রী 
গ্োষ্ঠীতেও প্রথম দিকে এত বিশিষ্ট ব্যান্ত ছিলেন না । এই সব কারণেই 'নিত্যানন্দ 
পারচালিত প্রেমভান্তি প্রচারের ব্যাপকতা ও কার্ষকারতা অন্যদের তুলনায় অনেক 
বেশী হইয়াছিল । চৈতন্যদেব প্রচারের আয়োজন করিয়৷ দিয়াছিলেন। কিন্তু 
চৈতন্/প্রপান্ত ও সচ্কীর্তন সবসাধারণের ঘরে ঘরে হাটে মাঠে ছড়াইয়। 'দয়াছিলেন 
নিত্ানন্দ এবং ঠাহার অনুগামীগণ ॥। চৈতন্যদেবের অন্যতম জীবনীকার লোচনরদাস 
ছিলেন নরহারি সরকারের প্রভাবাধীন গৌরনাগরবাদী গ্োঠীভুন্ত। 'নিত্যানন্দর 


১৪৬ বাঙলা কার্তনের ইতিহাস 


অনুগামীরা গৌরনাগরবাদীদের উপর প্রসন্ন ছিলেন না (চৈ.ভা. ১/১০)। কিস্তৃ 
নিত্যানন্দর সবজনীন প্রেম প্রচারের প্রশান্ত করিয়া লোচন 'লখিয়াছেন 

নিতাই গুণমাঁণ আমার 'নিতাই গুণমণি। 

আনিয়া প্রেমের বন্যা ভাসাল অবনী ॥ 

প্রেমের বন্যা লৈয়া নিতাই আইল। গোড়দেশে । 

ডাবল ভকতগণ দীনহীন ভাসে ॥ 

( লোচন, চৈ.ম. ভগবানদাস সংস্করণ, পরিশিষ্ট ) 
অতএব, প্রেমভন্তি প্রচারে চৈতন্যদেবের সঙ্গে নিত্যানন্দর নাম যতট৷ ঘানষ্ভাবে 
জাঁড়ত অন্য কাহারও ততটা নম্ন। এই পরম ঘনিষ্ঠত। স্মরণ কাঁরয়াই লোকে 
আজও কথায় বলে গৌরানিতাই। খিগ্রহ স্থাপন করিয়া চৈতনাদেবের পৃজ। যেপব 
জায়গায় হয় তাহার আধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখ! যায় গোরাঙ্গর পাশে সমানভাবে প্জা 
পাইতেছেন নিত্যানন্দ। উভয়ের প্রাতমালক্ষণও অনুরূপ । 


নন্বহ্ম পল্িচেল্ছদ্‌ 


চৈত্ন্টোত্তর বাংলায় ভক্তিআন্দোলনের অবস্থা 


চৈতন্যদেবের 'তরোভাব হইবার পর বাঙ্গলায় চৈতনাপদ্থীরা বিভিন্ন গোষীতে 
ভাগ হইয়া যান। বিশিষ্ট চৈতন্য পাঁরকরদের নেতৃত্বে এক একি গ্োষীর উদ্ভব 
হয়। গোষী নায়ক মহান্তদের ভাব আলাদা আলাদা । ভীল্তধর্মের এই অবস্থা 
দোখিয়া চৈতনাদেবের অন্যতম পরিকর প্রবোধানন্দ সরঘ্বতী দুঃখ করিয়া 
গলাখয়াছিলেন 
জাড্)ং কর্মসু কুন্রচ্জ্ঞপতপো যোগাঁদকং কুন্রাচিং 
গোঁবন্দাচ্চনাবক্রিয়ঃ কচিদাপ জ্ঞনাভিমানঃ কচি 
শ্রীভান্তঃ রুচিদুজ্বলাপি চ হরে বাঙমান্ত এব 'স্ছিত। 
হা চৈতন্য কুতে৷ গতোহসি পদবী কুন্াঁপ তে নেক্ষ্যতে। 
(শ্রীশ্রীচৈতনাচন্দ্রামৃতম্‌, শ্লোক ১৩৮ ) 
[ হা শ্রীচৈতনাদেব তুমি কোথায় গমন কারলে। তোমার সেই উজ্জ্বল ভান্ত আর 
কোথাও তো দোখিতে পাই না। বরং দোঁথিতোছি কাহারও মধ্যে কর্মজড়তা, 
জপ-তপ-যোগাঁদর প্রাবল্য, কোথও শুধুমাত্র 'বাঁধপ্রক গ্োবিন্দার্ন হইতেছে, 
কোথাও বা জ্ঞানাভমান পাঁরদৃশ্যমান আবার কোথাও ব৷ পরমোজ্ছবল ভাস্ত শুধু 
কথায় পর্যবাঁসত ]1 
প্রবোধানন্দ যাহ। 'লাখয়াছেন তাহার উপরে অনেক 'কছু বাঁলবার আছে। 
সাধন বিষয়ে 'াভন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে গুরুতর মতপার্থক্য দেখ! দিয়াছিল। তাহা 
ছাড়া ব্যন্তগত বিরোধ ও বিদ্বেষের লক্ষণও দুর্লভ নয় । এই দুই কারণে 'বাভন্ন 
গো্ঠীর মধ্যে বৈষম্যয়োগ প্রবল হইয়৷ উঠিয়াছিল। 


১৫৮ বাঙ্গলা কর্তনের ইতিহাস 


নিত্যানন্দ সখারসের উপাসক। নিজেকে ব্রজের কৃষ্ণ পাঁরকর গোপালরূপে' 
কল্পন। করিয়া সথা সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করাই সখারসের উপাসনা । চৈতন্য 
পন্ছীদের মধ্যে নিত্যানন্দ বলরামের অবতার বাঁলয়া পাঁরচিত। বলরামভাব 
সখ্যরসের পরাকাষ্ঠা। গদাধরদাস, পুরন্দর পাঁওত, মাধব ঘোষ ও রঘুনাথ বেদ্য 
ছাড়া 'নিত্যানন্দর সব অনুগামীই সথ/রসে উপাসনা কাঁরতেন এবং ব্লজের গোপাল বা 
কৃফমথার ভাবে থাঁকিতেন ( চৈ.ভা. ৩1৫ )। 
নত্যানন্দর গণ যত সব ব্রজের সখা । 
শিঙ্গাবেত্র গোপবেশ শিরে শাখিপাখা ॥ ( চৈ.চ. ১১১) 
'নিত্যানন্দর প্রধান অনুগামীগণ ব্রজের কৃষ্ণসখা৷ গোপালদের অবতার বাঁলিয়। পাঁরাঁচত 
হইয়াছিলেন ( গৌরগণোদ্দেশদীপিকা, শ্লোক ১৬৬-১৩৬)। সখ্যরসের 
উপাসনা কারলেও নিত্যানম্দ তন্ত্রাচার ছাঁড়ুয়৷ দিয়াছিলেন বাঁলয়া মনে হয় না। 
নিত্যানন্দর পর গোষ্ঠী চালাইতেন তাহার পত্রী জাহুব৷ দেবী । জাহবার উত্তরাধিকারী 
[নত্যানন্দর পরন্ন বীরভদ্র। দুইজনেই মধুর রসের সাধক | দুইজনের সঙ্গেই তান্্রক 
সহজসাধনপন্থীদের ঘনিষ্ঠ যোগ 'ছিল। 
পরমেশ্বর গৌরাঙ্গকে নাগর ও নিজের নাগরী ভাবিয়া মধুর রসে কান্তাভাবের 
যে সাধনা তাহাই গৌরনাগরবাদের সাধনা । শ্লীথও গৌরনাগরবাদী সাধনার জন্য 
[খ্যাত ছিল। এখানকার মহান্ত চৈতনাদেবের অন্যতম প্রিয় পারিকর নরহরি 
সরকার ঠাকুর ও তাহার ভাইপো রঘুনন্দনের প্রভাবে গোরনাগরবাদের খুব প্রসার 
হয়। নরহরির শিষ্য লোচনদাস গোরনাগরবাদ অনুসারে চেতন্যজীবন ব্যাখ্যা 
কারয়া 'চৈতন্যমঙ্গল রচনা করেন। চৈতন্য পরিকর পদকণঠা বাসু ঘোষ গোৌর- 
নাগরবাদের অন্যতম প্রধান প্রবস্তা । “চৈতনাচন্দ্রামৃতষূ' প্রণেত প্রবোধানন্দ সরন্বতীও 
গৌরনাগরবাদী । 'বিপরীতপক্ষে কোন কোন চেতন্যভন্ত চৈতন্যদেবকে রজগোপা 
সাব্যস্ত করিয়া সেইভাবে তাহার উপাসনা কারিতেন ( চৈ.ভা. ২১৮ )। সম্ভবতঃ 
নীলাচলে ঠৈতন্যদেবের জীবনে রাধাভাবের তীব্রতা এই ভাবনা জোর পাইয়াছিল। 
অদ্বৈত আচার্য চৈতন্যপ্ধ নবদ্বীপে ভান্তবাদের প্রধান সমাহর্তা। 'কিস্তু তাহার 
মনে জ্ঞানবাদের অর্থাং জ্ঞানের পথে মুস্তর ঝোঁক ছিল। নবদ্বীপে চৈতন্াদেবের 
ভাবপ্রকাশের সময় তিনি একবার ভান্তর চেয়ে জ্ঞানকে বড় বালিতে শুরু 
কারয়াছিলেন ( চৈ.ভা. ২১৯ )। চিৈতন্যদেবের প্রভাবে তাহার সে ভাব তখন 
কাটিয়া যায়, তিনি ভন্তির পথে ফিরিয়া আসেন। ভভ্তিমার্গে অদ্বৈত আচার্য দাস্য 
ও সথ্য রসে উপাসনা করিতেন ( গোরগণোদ্দেশদীপিকা, শ্লোক ২৪)। কিন্তু 
শেষে বোধ হন (তান আবার জ্ঞানের 'দিকে সরিয়৷ গিয়াছিলেন (প্রীব, ১ বিলাস) ॥ 


চেতন্যোত্তর বাঙ্গলায় ভন্তিআন্দোলনের অবস্থা ১৫৯ 


"অদ্বৈত অচার্ষের জন কতক শিষ্যও যথা, কামদেব নাগর ও শঙ্কর জ্ঞানযোগ 
অবলম্বন করয়াছিলেন। তবে এই জ্ঞানবাদীরা অদ্বৈত গোষ্ঠী হইতে আলাদা! 
হুইয়া যান (প্র.ব. ২৪ বিলাস; ভ.র,. ১২।১৯৮৪-৮৭ ; মজুমদার ১৯৫৯ £ 
৫৮৮ )। ইহার কারণ বোধ হয় এই যে অদ্বৈত আচর্ষের গোষ্ঠীতে জ্ঞানবাদের 
প্রাধান্য হয় নাই। চৈতন্যদেবের সন্্যাসী পারকরদের মধো কয়েকজন জ্ঞানামশ্রা 
ভান্তর পথ গ্রহণ করিয়াছলেন ( মজুমদার ১৯১৫৯ ঃ ৫৮৮ )। 

অদ্বৈত আচার্ষর অনুগামীদের একাংশ তাহাকেই ঈশ্বরজ্ঞান করিতেন ( চৈ.ভা, 
২।১০)। অদ্বৈতর বড় ছেলে অচ্যুতানন্দ এ পথে যান নাই। 'কস্তু অদৈতর 
আচার্ধর অন দুই ছেলে কৃষ্ণ মিশ্র ও গোপাল বোধ হয় অদ্বৈতভজনের একটা গোষ্ঠী 
তৈরী করিয়াছিলন ( চৈ.ভা. ৩1৪ )। জীব গোত্বামীতে আরোপিত বৈষ্ণববন্দনায় 
আছে যে অদৈত পুত্রদের মধ্যে অচ্যুতনন্দ ভিন্ন অন্যরা চৈতন্যদেবকে পরমেশ্বর না 
মানয় অদ্বৈত তাহাদের পারিত্যগ করিয়াছিলেন ( মজুমদার ১৯৬১ £ ৭১৬-১৭ )। 
অদ্বৈত আচার্যর মৃত্যুর পর অদ্বৈত গোষ্ঠীর কর্তৃত্ব পান তাহার পত্রী সীতা 
দেবী। কিন্তু তাহার আগের অদ্বৈত গোষী একাধিক খণ্ডে ভাগ হইয়া 'গিয়াছল 
(চেচ. ১১২)। সীতা দেবীর কয়েকজন শিষ্য গোপীভাবের উপাসক ছিলেন । 
ইহারা নিজেদের ব্রজগোপী ভাবিয়৷ স্ত্রীবেশ ধারণপ্রক কৃষের সঙ্গে মিলন কামনায় 
ভজন করিতেন (মজুমদার 8 ৫৮৭ )। 

নবদবীপপর্বের গোড়া হইতেই গদাধর পাঁওত চৈতন্যদেবের আত অন্তরঙ্গ 
পারকর। নীলাচলে চৈতন্যদেবের তিরোভাব পর্যন্ত গদাধর পাঁওত তাহার সঙ্গে 
ছিলেন। গদাধর পাঁণ্তকে বলা হইত লক্ষ্মী ও রাধার অবতার ( গোরগণোদ্দেশ- 
দীপিকা, শ্লোক ১৫৩ )। তাহার শিষারা মিলিয়া একটা গোষ্ঠী তৈরী করিয়া- 
ছিলেন। এই গ্েঠীতে চিলেন বাণীনাথ ব্রহ্মচারী, লক্ষমীনাথ পাঁগুত, চৈতন্যবল্লভ- 
দাস, শ্রীহ্ষ প্রভীতি। গদাধর পাঁগতের গোঠী মধুর রসে সাধনা করিতেন। 
গদাধরদাসও মধুর রসে গোপীভাবের উপাসক ( গোরগণোদ্দেশদীপিকা, শ্লোক 
১৫৪, ১৫৫ ; চৈ.ভা, ৩৫ )। এই ভাব নিয়া গদাধরদাস একটা গোষী গাঁড়য়া- 
[ছিলেন। তাহার গোষ্ঠীর সদর ছিল কাটোয়ায়। যদুনন্দন চক্রবতাঁ গদাধরদাসের 
প্রধান শিষ্য। কুলিয়ানিবাসী চৈতন্য পাঁরকর বংশীবদন চট্ট তাহার পিতা দুক'়ি 
চট্টর ভজন প্রণালী অনুসারে বৈষণব তান্ত্রক রসরাজ উপাসনার গ্রোষী চালাইতেন। 
বংশীবদনের পর এই গোষী চালাইতেন তাহার ছেলে চেতন্যদাস। 

চৈতন্য পাঁরকরদের মধ্যে বেশ কয়েকজন গোষ্ঠীাদ্ধি করেন নাই । ইহারা 
নিজেদের মতো সতন্ত্র থাকতেন। দৃষ্ধান্তত্বর্প এই কয়েকজনের নাম কারিতোঁছ £ 


১৬০ বাঙ্গল৷ কীর্ডনের হীতহাস 


শিবানন্দ সেন, ও তাহার পুর পরমানন্দ সেন কাবিকর্ণপুর, মুরার গুপ্ক, শ্রীপাতি 
পাঁওত, শ্রীনাথ পাঁওত, রামানন্দ বসু, শুক্রান্থর ব্রহ্মচারী, রঙ্গ পুরী, রামচন্দ্রপুরী, 
গোবিন্দানম্দ, গোরিন্দ ঘোষ ও তাহার ভাই বাসু ঘোষ এবং মুকুন্দ দত্ত ও তাহার 
দুই ভাই গোবিন্দ ও বাসুদেব। এই ভভ্তরা নিজ নিজ মত অনুসারে ভ্বতন্ত্রভাবে 
ভজন কারিতেন। রামচন্দ্র পুরী ও মুরারি গৃপ্ত ছিলেন রামোপাসক ( গোৌরগণোদ্দেশ- 
দীপিকা, শ্লোক ৯১ )। রঙ্গ পুরী উপাসনা! করিতেন বাংসল্যরসে ( গৌরগণোদ্দেশ- 


দীপিকা, শ্লোক ২৪)। গোবিন্দ ঘোষও সম্ভবতঃ বাংসল্ারসেয় উপাসক। বাসু 
ঘোষ ছিলেন গৌরনাগরবাদী । 


গোষ্ঠীগুলির মধ্যে বেশ বিবাদ 'বিসম্বাদ চালত। বৃন্দাবন দাসের কাব্যে ইহার 
অনেক হীঙ্গত আছে। চৈতন্য ভন্তদের মধ্য বেশ 'কছু লোক 'নত্যানন্দকে 
একেবারেই বরদাস্ত করিতে পারিতেন না। 

এই অবতারে কেহো৷ গৌরচন্দ্র পায়। 

'নত্যানদ্দ নাম শুনি উঠিয়া পলায় ॥ (চে. ভা. ৩) 
নিত্যানন্দ বিরোধীরা নাক নিত্যানন্দর [িরোভাব মহোৎসবেও যোগ দেন নাই 
( নিতানন্দবংশবিস্তার, ৩ স্তবক )। অপরদিকে গদাধর পাঁওত নিতানন্দ বিরোধীদের 
প্রাত এতদূর রুষ্ট ছিলেন যে তাহাদের মুখদর্শন করিবেন না বাঁলয়া কৃত- 
সঙ্কল্প হইয়যছিলেন ( চৈ. ভা. )। বৃষ্মঘনদাস পরম 'নিত্যানন্দ ভন্ত। নিত্যানন্দ 
1বরোধীদের প্রাতি অসাহফ্টতর আতিশষ্যবশত তান দ্ধ ভর্থসনা সহকারে 
বাঁলয়াছেন-_ 

এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দ। করে। 

তবে লা মারোঁ তার শিরের উপবে ॥ (চে.ভা. ১১২) 
গোরনাগরবাদীদের সম্পর্কেও বৃন্দাবনদাসের বিরূপত৷ প্রবল । নিতানন্দ গোষ্ঠীতে 
এই মনোভাব থাকা সম্ভব। নরহরির নাম কোথাও নাই । গোরনাগরবাদীদের 
প্রীতি কটাক্ষ করিয়া বৃদ্দাবনদাস লি খিয়াছেন-_ 

অতএব মহামীহম সকলে । 

গৌরাঙ্গ নাগর হেন স্তব নাহি বলে ॥ (৮.ভ ২৩) 
যে ভন্তরা চৈতন্যদেবকে ব্রজগোপী বাঁলয়া মনে করিতেন তাহাদের উপরেও 
বৃন্দাবনদাস প্রসশ্ন ছিলেন না। গোঁরপারমাবাদীদের দৃষ্টিতে এইরূপ চিন্ত। গ্রহিত। 


গোরপারম্যবাদীদের মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে বৃন্দাবনদাসের উজ্জিতে। চেতন্দেব 
পরমেশ্বর য়ং 
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ইহা না বুঝিয়া কোন পাপী জনা জনা । 
প্রভুরে বলয়ে গোপী খাইয়। আপনা ॥ ( চৈ.ভা. ২১৮) 

অদ্বৈতভজনাকারী গোঠী খুব চৈতন্যাবরোধী ছিল ( চৈ.ভা. ২১৩, ৩18 )। 
ইহার গদাধর পাঁওতেরও নিন্দা করিয়া বেড়াইত ( চৈ.ভা. ২১৩, ২৩)। অদ্বৈত 
উপাসকদের দ্বভাবও বোধ হয় একটু উগ্র। বৃন্দাবনদাসের লেখায় আছে, যে 
চৈতন্যদেবের কৃপায় অদ্বৈত স্বাসাদ্ধ লাভ করিয়াছেন, তাহাকেই তোমরা মান না 
এই কথ বালিবামান্র তাহারা না ক 'আসে ধাঞা মারবারে' (চৈ.ভা. ২১০ )। 
বৃন্দাবনদাস ইহাদের ধ্বংস কামনা করিয়াছেন ( ঠৈ.ভা, ২১৩, ২৩)। 

অদ্বৈত আচার্য কোনদিনই 'নত্যানন্দকে পছন্দ কাঁরতেন না। নবদ্বীপ ও 
শান্তপুরে চৈতন/দেবের সমক্ষেই তিনি নত্যানন্দকে কটুভাষায় গালিগালাজ 
করিয়াছেন। নিত্যানন্দও অদ্বৈত আচার্ধকে অপমান করিতে ছাড়েন নাই (চৈ.ভা. 
২২৪ )। চেৈতন্যদেবের জীবদ্দশায় দুইজনের বিচ্ছেদ হইয়াছিল বাঁলয়া মনে 
হয় না। তবে পরবর্তাঁ সময়ে বিরোধ অনেক দূর গড়াইয়াছিল । ননিত্যানন্দর 
দেহান্ত হইবার ( আনুমানিক ১৫৪১-৪২ ) পর অদ্বৈত আচার্য আটদশ বৎসর 
বাচিয়৷ ছিলেন। 'নিত্যানন্দর পুত্র বীরভদ্র অদ্বৈত আচার্যর কাছে দীক্ষা নেওয়া স্থির 
করিলে জাহব৷ দেবী ঠাহাকে বাধা দেন। শ্াস্তপুরগামী বীরভদ্রকে জোর করিয়া 
1িরাইয়া আনা হয়। অবশেষে বীরভদ্র দীক্ষা 'নলেন জাহব৷ দেবীর কাছে 
(নিতানন্দ-বংশাবিস্তার, ৩ স্তবক)। এইভাবে নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত গোষীর মধ্যে 
আনুষ্ঠাঁনক সম্পর্ক নষ্ট হইয়৷ রায় । 

দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য ও ব্যন্তগত বিরোধ সত্তেও অপ্প কয়েকজন বাদে চৈতন্য- 
পরিকর ও ভন্তগণ সকলেই ছিলেন গৌরপারম্যবাদী অর্থাৎ চৈতন/দেবকে সবেশবর 
বাঁলয়া মাঁনতেন এবং তাহার নামে প্রেমভন্তি লাভের সাধনা করিতেন। 'বাভন্ন 
গোষ্ঠীতে, বিশেষতঃ নিত্যানন্দ গোষ্ঠী ও শ্রীথও গোঠীতে অনেক কবি, গায়ক, বাদক, 
নর্ভক ও সুধী ব্যন্তি ছিলেন। ভন্তিপ্রচার ও সংগঠনের মাধ্যম হিসাবে ইহাদের 
ভূমিক৷ থুব বড় । প্রতোক গোষ্ঠীর হাতে কতকগুলি ঘাঁটি ও নিজন্ব অনুগামীমণ্ডলী 
ছিল। সকল গোঠীর সহায় সম্বল একন্ন হইলে বাংলায় ভী্তধর্মের প্রভাব উত্তরোত্তর 
প্রবল হইয়া উঠিতে পারিত। কিন্তু চৈতন/দেবের পর বাঙ্গলায় বৈষণবদের সবসম্মত 
কোন আঁধনেতা ছিল না। গোষ্ঠীবুদ্ধ ছাঁড়বার মাঁতও কাহারও হয় নাই। 
চৈতন্যোত্তর বাঙ্গলায় ভন্তি আন্দোলনের আর একট বড় দুবলতা তত্বীবিচার ও শাস্ত্া- 
লোচনার অভাব। বাঙ্গলার চৈতন্যপন্থীদের সাধন ও প্রচার ভাবাবেগপ্রধান। 
তাহাদের দৃষ্টিতে কীর্ঠন পরম উপায় এবং অনুভবই চরম উপলান্ধ। চৈতন্য- 

বা. কী, ই._-১১ 


১৬২ বাঙ্গল। কীর্তনের ইতিহাস 


প্রপত্তির ব্যাপক তাত্ঁক ভিন্ত থাঁকলে তাহার যুন্তিতেই 'বাঁভপ্ব গোষীর সাধন- 
পদ্ধাতর মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়। চৈতন্যপন্থাকে সংহত করিয়া তোল৷ সম্ভব 
হইত। এই সব অনুপপত্তির দরুণ চৈতন্যদেবের তিরোধান হইবার পরেই বাঙ্গলার 
ভান্ত আন্দোলনে ভাঁটা পড়িতে শুরু করে। নিত্যানন্দ গোষ্ঠী ও শ্রীথগ্ু-কোন্দ্রক 
গোরনাগরবাদী গোষ্ঠী ছাড়াও আর সকলেই সবসাধারণের মধ্যে ভাস্তি প্রচারে নিস্পৃহ 
হইয়া উঠিয়াছিলেন। মহান্তরা যে যাহার শ্রীপাটে বাঁসয়৷ শিষ্যসেবকসহ 'বিগ্রহ- 
সেবা ও কীর্তনাদি করিয়৷ 'দিন যাপন কারিভেছিলেন। এইভাবে চলিতে থাকলে 
চৈতনাপ্রপাতি বাঙ্গালী সমাজে খুব বেশীদিন বাঁচিয়। থাকতে পারিত না। 

বাঙ্গলার ভান্ত আন্দোলন যখন গোষীবরোধের ফলে খণ্ডাবখণ্ড হইয়৷ পাঁড়তোঁছল 
সেই সময় চৈতন/পহ্থার সবচেয়ে বড় কেন্দ্র গাঁড়য়৷ উঠিল বৃন্দাবনে । বৃন্দাবনে কেন্দ্র 
গড়ার উদ্যোগী ছিলেন চৈতন্যদেব স্বয়ং। চৈতন্যদেবের জীবদ্দশায় ও তাহার পরে ঠাহার 
বেশ কয়েকজন পাঁরকর ও ভন্ত বৃন্দাবনবাসী হইয্লাছিলেন । বৃন্দাবনে সমবেত চৈতন্য; 
পাঁরকর ও ভম্তদের মধে; ষড়গোদ্বামী অর্থাং সনাতন, রূপ, রঘুনাথ ভট্ট, রঘুনাথদাস, 
গোপালভট্ট ও জীব বাঙ্গলার বৈষণবসমাজে বিশেষ ভন্তভাজন। শাস্ত্র রচনা করিয়া, 
গ্রহ ও মন্দির প্রাতঞঠ। করিয়া, ব্জমণ্ডলে অর্থাৎ বৃন্দাবন-মথুরাকোন্দ্রক অঞ্চলে 
কৃষলীলা খ্যাত তীর্থস্থানসমূহ উদ্ধার করিয়া ইহার ব্রজমণ্লে নি্বার্ক ও বল্লভাচারী 
বৈষব সম্প্রদায়ের পাশাপাঁশ চৈতন্যপন্থাকে, প্রাতীষ্ঠত করেন। ব্লজমণ্ডলে বৃন্দাবনই 
চৈতন্যপস্থীদের কেন্দ্র হইয়৷ ওঠে । বড়গোস্বামীর মধ্যে আবার পাওতা, শান্ত্রজ্ঞান 
ও আধ্যাত্মিকতার জন্য সনাতন, রূপ ও জীবের থ্যাঁতই সবাঁধক। ইহারা তিনজনে 
আধাবদ্যা, দর্শন ও রসতত্ বিষয়ে যে 'বিপুল গ্রন্থসন্তার রন৷ কারয়াছিলেন তাহাই 
চেতন্যপন্থার (সাধারণতঃ গৌড়ীয় বৈফব সম্প্রদায় নামে পাঁরচিত ) তআত্বক ও 
শান্্রীয় 'ভান্ত বালয়৷ সর্জনত্বীকৃত। ইহাদের পরে নাম করিতে হয় গোপাল ভট্ুর ৷ 
হানি ( সম্ভবতঃ সনাতন গোস্বামীর নির্দেশাধীনে ) 'হরিভীন্তীবলাস' নামক বৈষব- 
স্মৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। রঘুনাথদাস কৃষলীল। বিষয়ে তত্বমূলক একটি কাব্য ও 
গদ্যপদ্যময় চল্পূ রচনা কারিয়াছিলেন । (বৃন্দাবনে ষড়গোস্বামী প্রমুখ চৈতন/- 
সম্প্রদারের বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য জান। ১৯৭০ ; দে ১১৬১ £ ১১১-৬৭৫ )। 

বৃন্দাবনের মতে৷ তত্ীচন্ত৷ ও শান্তর প্রণয়নের চেষ্টা গৌড়মণগ্লে কোথাও হয় 
নাই ( তখনকার 'দিনে বাঙ্গলাকে লোকে গোঁড় বাঁলত, বাঙ্গালীদের বাঁলত গোঁড়য়া, 
মোটামুটিভাবে বঙ্গভাষী অণ্চলকে বৈষ্বসাহত্যে গৌড়মণ্ডল বলা হইয়াছে )। 
সনাতন ও রূপ বৃন্দাবনে স্থায়ী বাস শুরু করেন ১৫১৭-১৮ সাল নাগাদ । জীব 
গোস্বামী-কৃত সর্বশেষ গ্রন্থের রচনাকাল ১৫৯৬ সাল। গ্োস্বামীদের গ্রন্থসমূহ 
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'রলচিত হইয়াছে এই সময়ের মধ্যে। ইহারই সমকালে গৌড়মগ্লে ঠৈতন্যদেবকে 
নিয় বহু পদ এবং কয়েকখাঁন গ্রন্থ রাচিত হইয়াছে। গ্রন্ের মধে! আছে মুরার 
গুপ্তর কড়চা, কাঁবকর্ণপুরের মহাকাব্য, নাটক ও 'গোরগণোদ্দেশদীপকা” এবং 
বৃন্দাবনদাস, লোচনদাস, চূড়ামাঁণদাস ও জয়নন্দর জীবনীকাব্য। এইসব রচনার 
সারকথা গৌরপারম্যবাদ । কিন্তু সব ক্ষেত্রেই চৈতন্যদেবের পরমেশ্বরত্বে বিশ্বাস 
ঘচ্ছন্দ ও অনুভব-সাপেক্ষ। কবিকর্ণপ্রের মনে তাত্তিক চিন্তা ছিল। তত্ুমূলক 
্রন্থও তিনি রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু গৌরপারম্যবাদের প্রশ্নে তিনিও অনুভব- 
পদ্থী। এই বিষয়ে তাত্বঁক আলোচনা কাঁবকর্ণপূর করেন নাই। চৈতনাপ্রপান্ত 
নিয় কিছুটা তাঁত্বক আলোচনা করিয়াছেন নরহার সরকার ঠাকুর ও তাহার শিষ্য 
পাঁওতপ্রবর লোকানন্দ আচার্য। “ভান্তচান্দ্রকা' গ্রন্থে নরহার ঠতন্যপ্রপাত্ত 
অনুসারে দ্বানিংশাক্ষর মহামন্ত্র এবং কাম্যসাধনার উপায় সম্বন্ধে তত্ুবিচারের অবতারণা 
করিয়াছেন। নরহরি সরকারের 'কৃষভজনামৃতম্‌* আধাঁবদ গ্রন্থ । ইহাতে শ্রীকৃষের 
সঙ্গে চৈতনাদেবের আঁভন্নতার কথা বলা হইয়াছে বটে, কস্তু প্রাতপন্ন করার চেষ্টা 
নাই। আসলে নরহারর লেখায় তত্বীবচারের চেয়ে বিশ্বাসের দিকে ঝোঁকটাই 
বোশ। লোকানন্দ 'লাঁখয়াছলেন 'ভান্তসারসমুচ্চয়' । এই গ্রন্থে শাস্ত্রীয় প্রমাণ 
দিয়৷ গৌরাঙ্গতত্ব, ভান্তলক্ষণ ও গৌরাঙ্গ উপাসনার বিভিন্ন অঙ্গের বিচারমূলক 
আলোচনা আছে। শকন্তু লোকানন্দর লেখা শুধু 'বাধমার্গের আলোচনাতেই 
সীমাবদ্ধ, প্রেমভন্তর কথায় তিন যান নাই। এই জন্যই বোধ হয় 'ভান্তসারসমুচ্চয়' 
চৈতন্যভাবকদের মধ্যে প্রতিষ্ঠা পায় নাই। কার্তনের নৃত্যগীতঞ্জনিত বিহ্বলতাই 
ভক্তের মনে প্রেমভান্তর অনুভব স্টার করে, সুতরাং তত্রচিন্ত। অবান্তর ইহাই গৌড়- 
মণ্ডলের প্রত্যয় । বোধ করি নিবিচার ভান্তভাবের প্রতি আনুগত্যবশতঃ নরহরি 
সরকার [লাখয়াছেন 
ভস্তা এব চতুরা, ভন্তা। এব ধন্যা, ভন্ত। এব পাঁওতা, ভন্ত। এব গুণিনো, 
ভক্ত! এব সুখিনো, ভস্ত। এব নির়াঃ ( কৃষ্ভজনামৃতমূ, ১২ অনুচ্ছেদ )। 

[ ভন্তগ্ণই চতুর, ভন্তগণই ধন্য, ভন্তগণই পাঁওত, ভন্তগণই গুণী, ভন্তগণই 
সুখী, ভন্তগণই নির্ভয় । ] 

বৃন্দাবনের গোদ্বামীরা চৈতন্যদেবের অনুগামী ছিলেন । চৈতন্যদ্থার মূল দার্শনিক 
প্রপত্তি প্রেমভস্তি। ইহাই গোস্বামীদের সমস্ত চিন্তার উৎস ও কর্মের প্রেরণামনত্র। 
কিন্তু বাঙ্গলার গোরপারম্যবাদী মহান্তদের সঙ্গে বৃন্দাবনবাসী গ্োস্বামীদের মত ও 
পথের বিস্তর ফারাক ছিল । নানাভাবে এই পার্থক্য ধর৷ পড়ে। এই বিষয়ে বিশদ 
'আলোচনা এখানে নিশ্য়োজন। আপাততঃ কয়েকাঁট উদাহরণই যথেষ্ট । চৈতন্য 


১৬৪ বাঙলা কীর্তনের ইতিহাস 


ভাবনার কথা 'দিয্লাই শুরু কার। বাঙ্গলার গোরপারম্যবাদদী চৈতনাভাবকদের' 
কাছে চৈতন্যদেবই পরমেশ্বর অতএব 'তাঁনই আঁখল প্রেমাম্পদ এবং উপাস্য। 
শান্তরমতে পরমেশ্বর ও তাহার অবতারের মধ্যে যে শীস্তভেদ আছে বাঙ্গলার 
চৈতন্যভাবকরা সে প্রশ্নে বিশেষ মাথা ঘামান নাই। চৈতন্যদেবকে তাহারা অবতার 
বাঁললেও স্বপ্নং পরমেশ্বর বাঁলয়াই জ্ঞান করিয়াছেন। বাঙ্গলায় চৈতন/প্জা 
ও চৈতন্যকীর্তন চালু হইয়াছিল । গ্রোস্বামীরা চৈতনাদেবের ভগবস্তা বিশ্বাস 
করিতেন। ইহার প্রমাণ পাওয়া যায় সনাতন গ্োস্বামী-কৃত 'বৃহতভাগবতামূতে'র 
নমাস্তরয়ায় (৩য় প্লোক), রূপ গ্োস্বামী-কৃত “ভন্তিরসামৃত-সিদ্ধুর নমান্রয়ায় 
(২য় শ্লোক) ও উজ্বলনীলমাঁণর নমান্ত্রয়ার় রঘুনাথ গোস্বামীর 
'্তবাবলী' ধৃত প্রথম স্ত্রোত্রে এবং জীব গোদ্বামীর “সবসম্বাদিনী” গ্রন্থে । কিন্তু 
গোস্বামীর ভান্তি শাস্ত্রের কোথাও চৈতন্যদেবের ভগবস্তা সম্বন্ধে আলোচনা করেন নাই, 
এমন কি ইহার উল্লেখ পর্যন্ত রাখেন নাই। গ্োস্বামীশান্তে শ্রীকৃষকই পরমতত্, 
সবেশ্বর । গোস্বামী গ্রন্থেই আবার চৈতন্যদেবকে কৃষ্ণের অবতার বল হইয়াছে। 
একটু আশ্চর্যের কথা এই যে 'বৃহত্ভাগবতামৃত ও ডিজ্ফবলনীলমাঁণ'র নমস্ত্িয়াতেই 
চৈতন্যদেব কৃষের অবতার বলিয়া আভহিত হইয়াছেন। রঘুনাথ গোস্বামীর 
'মুস্তাচারত' গ্রন্থের নমান্ত্রয়াতেও এই কথাই আছে। বন্তুতঃ গো'্বানীর। চৈতন্যদেবের 
ভগবস্তার চেয়ে অবতারত্বের উপর জোর "দিয়াছেন বেশী। 'বৃহত্ভাগবতামৃত” গ্রচ্ছে 
শ্লোকের সঙ্গে তাহার চীকাও আছে। চীকা সম্ভবতঃ সনাতন গোস্বামীর নিজেরই 
লেখা। নমন্ছিয়ার তৃতীয় শ্লোকাঁটর ঠিকায় ঠৈতন্যদেবকে বলা হইয়াছে ভন্তরূপ 
অবতার, পরমগুরু শ্রীভগবানের 'প্রয়তম অবতার । 'বৃহৎবৈষবতোষণীর নমন্্িয়ায় 
সনাতন গ্োঘ্বার্মী বলিতেছেন প্রেমভন্তি বিস্তারের জন্যই চৈতন্মঅবতারের 
আবির্ভাব। 'উজ্দবলনীলমাঁণ'র নমান্তরিয়ায় রূপ গোস্বামী বাঁলয়াছেন যে দৃষটীন্ত 
দেখাইয়া উজ্জ্বল ব। মধুর রসের নিগ্ঢ় তত্ব শিক্ষা দিবার জন্যই ভগবানের চৈতনার্প 
অবতার । প্রেমভান্তর চরম উৎকর্ষ মওনমহাভাব যান নিজ জীবনে প্রকাশ. 
করিয়াছেন সেই চৈতনাদেব ভান্তসাধনার পথে আদর্শন্বরূপ, তান পরমগুরু |. 
তাহাকে অবলম্বন করিলে পরমার্থ লাভের দিকে অগ্রসর হওয়া যাইবে। 
চেতন্যাবতার সাধ্য লাভের উপায় ৷ উপেয় স্বয়ং শরীক । সর্বশীস্তমান্‌ শ্রীকৃষ্ণ অনন্য, 
তিনিই একমান্র উপাস্য । গ্োদ্বামীমতে চৈতনে]পাসনা আঁবধেয় । 
প্রেমভান্তির তাৎপর্য ও উপায় সম্বন্ধে বাঙ্গলার চৈতন্যভাবকরা চৈতন/দেবের মত 
পুরাপুরি মাঁনতেন না । গোস্বামীর এই ব্যাপারে চৈতন্যপ্রপান্ত হইতে অনেকটা 
সয়া আসিয়া নিজেদের ত্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছিলেন । টৈতনাদেষের, 


চৈতন্যোত্তর বাদলায় ভান্তআন্দোলনের অবস্থা ১৬৫ 


ভাবনায় পরমাত্য। শ্রীকৃষ্ণ স্বব্যাপ+, তান দ্বতন্ত্র কিন্তু লীলাময়। সাধনের ফলে 
জীব কের লীলামাহাত্মা অনুভব কারতে পারে। এই অনুভব হইতে জন্মায় 
প্রেম। ইহাই সাবভৌম ভান্তি। কৃষেরর প্রাত প্রেমসণ্চার হইলে জীব মুন্তি লাভ 
করে। আচার বিচার স্থান কাল পান্র নিরপেক্ষ কীর্তনই মুন্তলাভের পরম 
উপায়। তদগতাঁচন্তে ভাবাবেগময় কীর্নে মগ্ন হইলে সাধকচিন্তে প্রেম সণ্চার 
হইবে। "চিন্তে প্রেম সণ্ণার হইলে কৃষ্ণলাভ অর্থাং স্বয়ং পরমেশ্বরের সান্িধলাভ 
হয়। নুস্তজীব বৃন্দাবনের কৃষ্ণলীলায় প্রবেশ কারয়া সেই পরানন্দের অংশভাক্‌ 
হইবার আঁধকারী । ঠতনাদেব 'কৃষ্ণলাভ হোক" বাঁলয়া৷ ভন্তজনকে আশীবাদ 
করিতেন। চৈতনা/ভাবকদেরও 'বশ্বাস ছিল যে তাহারা পরমেশ্বরের সাম্িধ্য 
পাইবার আধকারী। চৈতন্যদেব দ্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, তাহার নবদ্বীপলীল৷ প্রঞৃতপক্ষে 
বৃন্দাবনের অসম্পূর্ণ লীলা সমাপ্ত কারবার জন্য অনুষ্ঠত হইতেছে ইহাতে চৈতনা- 
পাঁরকরগণ কৃতানশ্চয় ছিলেন। কৃষ্ণপাঁরকরগ্রণই চৈতনা পাঁরকররূপে আঁবভূতি 
হইয়াছেন, কৃফের নবদীপলীলা শেষ হইলে তাহার সকলেই বৃন্দাবনে নিজের 
জায়গায় ফিরিয়া যাইবেন। পাঁরকরগণ ছাড়া অন্য চেতন্যভাবকরাও কৃষের 
সান্নধ্যলাভ কামনায় সাধনা করিতেন। কাহারও সাধনা ছিল সখাভাবের, কাহারও 
সাধন। ছিল কান্তাভাবের, কেহ ব৷ কৃষ্ণের প্রতি বাংসল্য ভাবিয়া সাধনা করিতেন। 
এইভাবে একনিষ্ সাধনা করিলে আপনজ্ঞানে কৃষের প্রাত যে এঁকাস্তিক নিবিকষ্প 
আকর্ষণ জাঁম্মিবে তাহাই প্রেমভা্ব। 

গ্রোদ্বামীশান্ত্রে প্রেমের অর্থ অন্য। গোস্বামীমতের প্রেমতত্্ সরাসার বোবা যায় 
না, সোজাসুণ্জ কার্তনের দ্বারা প্রেমলাভ করাও সম্ভব নয়। গ্োদ্বামীশান্ত্রে বিস্তারিত 
দাশশীনক বিচার করিয়া প্রেমের তন্তু ব্যাখা কর হইয়াছে । প্রেমতত্ব 'বিচারে 
গোগ্বামীদের দার্শানক মত অিস্তাভেদাভেদবাদ নামে প্রাসদ্ধ। এই তন্তু অনুসারে 
পরব্রন্মের সঙ্গে জীবের যুগপৎ অভেদ ও ভেদ সম্বন্ধ আছে। সূর্যের করণ যেমন 
সূর্যের অংশ হইলেও সূর্য নয় এবং সূ্ষের বাহিরে বিচ্ছারত, তেমনই জীব শ্রীকৃষেের 
অংশ, শ্রীকৃষ্ণ হইতে উৎপন্ন এবং তাহার শান্তর আভব্যান্ত হইলেও তাহার অন্তবঙ্গা 
চংশান্ত বা স্বর্পশান্ত নয়। কৃষের মধ্যে তাহার হ্থানও নাই। জীব কৃষ্ণের 
বাহরঙ্গা চিংশান্ত। দ্বর্পশস্তি ও জীবশান্ত ছাড়া পরব্রন্মের আর একটি প্রধান শাস্তি 
আছে। ইহার নাম মায়াশন্তি। ছহা অজ্ঞান ও জড়র্পা। ঘ্ববৃপশান্ত ও 
মায়াশান্তর মধ্যবর্তী স্থানে অবাশ্ছিত বাঁলয়৷ জীবশন্তি কৃষের তটস্ছা শান্ত । মায়াশান্তর 
স্থান সবার নীচে। ছ্বর্পশান্তকে ইহা স্পর্শ করিতে পারে না, 'কম্তু জীব- 
শীন্তকে আবৃত করিয়৷ প্রাকৃত ভোগলালসায় আকৃষ্ট করিয়া কৃষ্ণাবমুখ করিয়া 
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তোলে। সব শন্তই কৃষ্ণ হইতে উৎসারত কেননা তান সর্বশান্তমান। কত্ত 
জীব ঠাহার চিৎশন্তি হইয়াও বহিরঙ্গা, মায়াশক্তির প্রভাবে বহিমু্খ। বাহর্ঘুখী 
ভাবের প্রভাবে জীব উৎস হইতে আলাদা হইয়া যায়। এই ভেদাভেদতত্ব' 
অঠিস্তাজ্ঞানগোচর। যুক্তি দ্বারা ইহা বোঝা যায় না। মায়ার পাশ 'ছাঁড়য়৷ নিজের 
প্রকৃত 'বিশিষতা জানাই জীবের কর্তব্য। জ্ঞান বা কর্মদ্বার ইহা সম্ভব নয়। 
একমান্র উপায় কৃষের শরণাপন্ন হওয়া ও একাগ্রচিন্তে তাহার ভজন করা। ইহাই 
ভান্তিসাধনা । ভান্তির চূড়ান্ত পাঁরণাঁত প্রেম। ত্টস্থশান্তীবধায় কৃষের স্পর্শ বা 
সাম্নিধ) জীবের লভ্য নয়। কৃষ্ণসেবার বাসনাই জীবের ধর্ম । ভীন্তসাধনায় কৃষের 
সঙ্গে প্রকৃত সম্বন্ধ জানবার পর তাহার শ্রাতি অত্যন্ত মমতাবশতঃ যে সেবাবাসনা 
জাগ্রত হয় তাহাই জীবের কৃষ্ণপ্রেম। ইহাই অনুত্তর প্রেমভীন্ত। প্রেমলাভ হইলে 
মুস্ত জীব আনন্দময় নিত্য বৃন্দাবনে কৃষলীলায় সেবাধিকার পাইবার জন্য অপেক্ষা 
করিয়া থাঁকবে। 

প্রেমলাভ সহজে হয় না, সকলের পক্ষে ইহা সম্ভবও নয় । ভীন্তিমাগ্গ দীর্ঘ এবং 
সা্ধ কঠোর সাধনাসাপেক্ষ । ক্রমান্বয়ে অনেকগুলি স্তর আতন্রম করিলে অবশেষে 
প্রেমভান্তি লাভ হয়। শুধু অনুভবের জোরে সরাসাঁর প্রেমভান্ত লাভ অসন্ভব। 
রূপ গোস্বামী 'ভান্তরসামৃতীস্ধগ্রচ্থের প্বাবভাগে ভান্তিমার্গের বাঁভন্ন গতর সম্পর্কে 
সুবিস্তুত আলোচনা করিয়াছেন। আদৌ ভান্ত দুইপ্রকার, সামান্য ভান্ত ও উত্তমা 
ভন্তি। সাধারণভাবে ঈশ্বরানুরাগের নাম সামান্য ভীন্ত। এই স্তর হইতে উন্নীত 
হইলে উত্তমা ভাঁন্তর সর্ধানন্ন স্তরে পৌছান যায়। উত্তমা ভীন্তর [নাট স্তর 
সাধনভীন্ত, ভাবভান্ত ও প্রেমভান্ত। সাধনভান্ত কীতিসাধ্য। অর্থাৎ হীন্দরিয়গ্রাহ । 
ইহার দুইটি আভ্যন্তীরক স্তর আছে, বৈধী সাধনভান্ত ও রাগ্গানুগ্পা সাধনভন্তি। 

যন্ন রাগ্গানবাস্তত্বাৎ প্রবৃত্তির্ূপজায়তে। 
শাসনেনৈব শান্্রস্য সা বৈধীভীস্তরুচাতে ॥ (১২৫) 

[ রাগের প্রাপ্তি হয় নাই (অর্থাৎ হৃদয়ে অনুরাগ জন্মে নাই), কেবল শান্তর 
শাসনের ভয়েই যাহাতে প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে তাহাকেই বৈধী ভন্তি বলে ।] 

বৈধীর স্তর পার হইলে রাগানুগাভীন্তর সূচন৷ হইবে। 

ইঞ্টে দ্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ। 
তন্ময়ী যা ভবেভান্ত সাএ রাগাঁজকোঁদিতা ॥ (১২১৩১) 

[ আঁভলাষত বস্তুতে যে হথাভাবিকী পরম আঁবষ্টতা তাহার নাম রাগ। সেই 
রাগময়ী যে ভীন্ত তাহাকে রাগাত্সিকা ভাঁন্ত বলে। ] 


চৈতন্যোন্তর বাঙ্গলায় ভাঁস্তআন্দোলনের অবস্থা ১৬৭ 


শ্রীকফের প্রাত ব্রজবাসীগণের স্বারাসকী তন্ময়ী পরাবষ্টতা অর্থাৎ প্রেমময় 
তৃষাধুন্ত ভীস্ত আছে। ইহাই রাগাঁআকা ভাঁন্ত। কৃষ্ণপারকরগণের এই রাগ 
উপলব্ধি কারবার একা স্তিক ইচ্ছা, 'তদৃভাবাঁলগ্সা' হইতে রাগের অনুগামী হইয়া 
ত্দগতচিন্তে অনুক্ষণ ব্রজলীলা স্মরণ ও ব্রজলীলার অনুসরণ করাই রাগানুগাভান্ত। 

ভাবভন্তি সাধনা ভানিবেশজ । রাগানুগ৷ সাধনভান্ত পরিপক্ক হইলে ভাবভীন্ততে 
উত্তরণ হয়। রাগানুগা মাগ্গের সাধন ভন্তহদয়ের অন্তানাবষ্ণ ভাব উন্মোচিত করে। 
ইহাতেই ভাবভান্তর সূচনা । শ্রীকৃষ্ণ বা কৃষ্ণভন্তের অনুগ্রহে সরাসাঁর ভাবভান্ক লাভ 
হইতে পারে। তবে ইহার সপ্তাবনা আঁতিশয় বিরল। পাঁরণত ভাবভান্ততে 
( সান্ড্রাত্মা ) প্রেমের উন্মেষ। প্রেম উপজাত হইলে ভন্তচিত্ত সমা, মসৃণ ও স্থান্ত হইয়া 
অনন্য মমতাপূর্ণ অর্থাৎ সম্পূর্ণ কৃষময় হইয়া ওঠে । ভাবভী্তর মত প্রেমভজিও কদাচিৎ 
শ্রীকৃষের প্রসাদে সরাসার লাভ হইতে পারে। 'কন্তু সাধারণতঃ ভান্তর পৃবোন্ত 
1বাভন্ন স্তরের ভিতর 'দিয়া অনেকগুলি সোপান আতক্রম কারলে তবেই প্রেমভান্তি 
লাভ হয়। শুরুতে শ্রদ্ধা তাহার পর ক্রমান্বয়ে সাধুসঙ্গ, ভজনব্রিয়া, অনর্থানবৃন্ত, 
ধনষ্া, রুচি, আসীন্ত, ভাব সর্বশেষে প্রেম । এই সুদীর্ঘ কঠিন সাধনপথ সকলে 
আতরুম করিতে পারে না। তাই প্রেমলাভ অতিশয় দুক্ষর । 

গৌরপারম্যবাদীদের সঙ্গে গোস্বামীমতের তৃতীয় পার্থক্য কীর্তন বিষয়ে । সানুরাগে 
আঁতানবেশ সহকারে কীর্তন করিলে তাহান্ন ফলে প্রেমভীন্তলাভ অবশ্ান্তাবী, 
চৈতনাদেবের শিক্ষা অনুযায়ী বাঙ্গলার মহান্তগ্রণ এই কথা প্রচার করিয়াছেন। 
গ্োস্বামীমতে কীর্তন বৈধীভান্তর অনুষ্ঠানমান্র ৷ 'ভাস্তরসামৃতীসন্ধু গ্রন্থে বূপ গোস্বামী 
কীর্তনকে বৈধী ভীন্তর চৌধষাঁটাট অঙ্গের অন্যতম বাঁলয়া উল্লেখ করিয়াছেন 
(১.২.৬৩-৬$ )। বিশ্বনাথ চক্রবতাঁকিত “ভান্তরসামৃতাঁসন্ধু” গ্রন্থের “সারার্থদশিনী' 
চিক অনুসারে ভাবভন্তির স্তরে কীর্তনের একটা স্থান আছে। তবে ইহা গোঁণ। 
ভাবের আঁভব্যান্ত রুচি। 'বশ্বনাথের টীকায় রুচির নয়াট অনুভাব উল্লেখ করা 
হইয়াছে । নয়াটর মধ্যে দুইটি অনুভাব নামগান ও গুণব্যাখ্যান। জীব গোস্বামীর 
মতেও নামাঁদ ( নাম, রূপ, গুণ ও লীলী ) কীর্তন বৈধীভান্তর অঙ্গ। তবে শাস্ত্রের 
প্রমাণ ধাঁরয়া জীব গোস্বামী নামকাত্নের বিশেষ মহিমা, বিশেষতঃ কলিকালে, 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন । নামকীর্নই পরম সাধন ও পরম সাধ্য। নাম কানের 
প্রভাবে সাধক জাতানুরাগ হন। নামের আশ্রয় গ্রহণ করিলে নামবশেই মুন্তিলাভ 
সন্তব। কিষযুগে নামকা্তনই প্রশস্ততম । সতাযুগে ধ্যান দ্বারা, ক্রেতাধুগে যন্ত্র 
দ্বারা, দ্বাপরযুগ্গে অর্চন৷ দ্বারা লোকে যাহা লাভ করিয়। থাকে তাহার সমুদয় 
কাঁলযুগে হরিকাঁ্ন হইতেই পাওয়া যায়। অর্থাৎ অন্য কোন রকম ভজন না 
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করিলেও শুধু নামকীর্তন হইতেই সবোৎকৃষ্ট ভগবন্লিষ্ঠা আধগত হয় । ( ভান্তসম্দর্ভ, 
পৃ. ৪৭৫-৪৭ ) শান্ত্রমতে এতথানি মাহাত্ম্য থাক! সত্বেও রূপ গোস্বামী ও জীব 
গোস্বামীর সিদ্ধান্ত অনুসারে ভান্তসাধনের উপায় হিসাবে কানের স্থান গোৌণ। 
তাহাদের মতে কীর্তন শান্তানুশাসনের প্রেরণাজাত, স্থতরাং বৈধাভন্তি অন্তর্থত। 
গোদ্বামীশান্ত্রে প্রেমভান্ত অর্জনের কথা বৈধীমাগগ আঁতিন্রমণের প্রয়লোজনীয়ত৷ এবং 
রাগানুগাভান্তির উৎকর্ষ সুস্পষ্টভাবে ব্যস্ত । ফলে সুপ্রাচীন শান্ত্রবাক্য সত্বেও গোস্বামী 
সদ্ধান্তে কীঠ্নের মাহমা৷ অনেকটাই শ্লান হইয়া গ্লেছে। গ্োোস্বামীদের সময়ে 
বৃন্দাবনের ভজনপ্রণালীতে কীর্তনের বিশেষ স্থান 'ছিল বাঁলয়৷ মনে হয় না। 

প্রচলিত বৈষব সম্প্রদায়সমূহের 'বিকম্প হিসাবে প্রেমভান্ত তত্মমূলে নৃতন 
সম্প্রদায় গঠন করাই ছিল গোঘ্বামীদের উদ্দেশ্য । এই ভাবনার আদ ভাবক 
চৈতন/দেব দ্বয়ং। এই জনই তান বৃন্দাবনে ঘাঁটি গাঁড়য়া৷ গ্োদ্বামীদের সেখানে 
পাঠাইয়াছিলেন। প্রচালত বৈষ্ণব সম্প্রদায়সমূহের উপাস্য) বিষু অথব। কৃষ্ণ। 
উভয়েই বহু শতাব্দী ধাঁরয়া সর্বভারতে উপাসিত এবং তাহাদের বূপ ও মাহমা 
শান্ত্রাদতে সুপ্তাতিষ্ঠিত। বাঈলায় চেতন্যদেব উপাস্য বাঁলয়া গৃহীত হইয়াছলেন। 
ওড়িশাতে চৈতন্যোপাসন৷ 'কছুট। ছড়াইয়াছিল । কিন্তু বৃন্দাবনে বাঁসয়৷ সবভারতীয় 
পরিপ্রোক্ষিতে 'বিষু বা কৃষের বদলে গৌরপারম)বাদ ধাঁরয়া আভশব প্রেমভান্তর 
সাধ/সাধনতত্ব স্থাপন করা দুরৃহ ব্যাপার ইহা সহজেই বোঝা যায়। বোধ করি 
এই কারণে গোস্বামীরা চৈতন্যদেবের ভগবন্ত স্বাকার করিয়াও ভক্তিশান্ত্র রচনায় 
কৃফণপারম্যবাদ অবলম্বন করিয়াছিলেন । 

আদ শঙ্করাচার্য (অষ্টম শতক ) অদ্বৈত বেদান্তবাদ প্রচার করার পর হইতে 
শ্রন্মসূপ্নের মৌলিক ভাব অর্থাৎ ব্রহ্ম বা পরমাত্মার সঙ্গে জীবের সম্পর্ক সম্বন্ধে বিশিষ্ট 
মত স্থাপন করিয়৷ রামানুজ, মধ্বাচার্য, নিস্বার্ক, বল্লভাচার্য প্রভৃতি আচার্ষগ্ণ বিভন্ন 
সম্প্রদায় স্থাপন কারিগ্লাছেন। শান্তীয় এীতিহ্য অনুসারে সবভারতীয় পর্যায়ে সংপ্রদায় 
প্রতিষ্ঠার ইহাই সব্জনস্বীকৃত উপায় । ঠতন্যপ্রপাশ্ততে যে আধ্যাত্মিক ও সামাজিক 
তাৎপর্য নীহত আছে তাহ। সুগভীর সন্দেহ নাই। বিস্তু চৈতন]দেব ও তাহার 
নবদ্বীপমণ্ডলীর পাঁরকরগণ তাত্ুক ও শাস্ত্রীয় বিচার দ্বারা এই প্রপাত্ত প্রাতষ্ঠ 
করেন নাই। অহার৷ প্রেমভন্তির কথা বাঁলয়াছিলেন সহজ ও সরলভাবে সরাসার । 
দার্শানক বিচার বিশ্লেষণ দ্বারা প্রত্তিষ্ঠত সুনিদিষ্ট মত নয়, ঝান্তগত উপলব্ধি 
অর্থা অনুভব, ইহার ভিন্তি। ভভ্তিধর্ম প্রাচীন এবং সর্বভারতীয় ব্যাপার। 'কস্তু 
প্রেমভন্তির তত্ব তুলনায় অবাচীন, ইহার প্রভাবমগ্লও অনেক ছোট। প্রেমভান্ত 
তত্ব চৈতন্যদেবের পরমগুরু মাধবেন্দ্র পুরীর অবদান। প্রথমাঁদকে মাধবেন্দ্র পুরীর 


চৈতন্যোত্তর বাঙ্গলায় ভান্তআন্দোলনের অবস্থা ১৬১৯ 


'অধ্যাত্ম-ভাবন৷ খুব একটা ছড়ায় নাই। তাহার শিষ্য ও প্রাশিষ্য ও অনুগামীদের 
সংখ্যা কমই 'ছিল। প্রেমভীন্ত তত্বের 'বিস্ফরণ হয় চৈতন্যদেবের সাধনায় । রাধাকৃষ 
যুগলরূপের প্রতীক সামনে রাখিয়৷ চৈতনাদেব যে প্রেমসাধন৷ প্রচার করিলেন তাহা 
বাঙ্গলার আশ্টাঁলক ধর্মভাবনায় গভীরভাবে সম্পৃন্ত। বাঙ্গালী সমাজে বুগলরূপের 
প্রতীকের প্রীত গ্রভীর আকর্ষণ ছিল। মাধবেন্দ্র পুরীর স্বপ্প প্রচারিত প্রেমধর্ম 
চৈতন্যদেব কীর্তনের মতে৷ সহজ সর্বজনসাধ। ভজনপ্রণালী দিয়া বাঙ্গলার আণ্ণালক 
পর্যায়ে প্রাতীষ্ঠত কয়াছিলেন। প্রেমসাধনার এই প্রপন্তি সর্বভারতীয় পর্যায়ে 
দাড় করাইতে হইলে তত্ীবচার ও ধু্তি দ্বার পরমাত্মা ও জীবের সম্পর্ক নির্ণয় কর 
এবং ভান্তর লক্ষণ ও চাঁন ব্যাখা করিয়া তদনুসারে সুনাদষ্ট ভজনপ্রণালী নির্দেশ 
করা প্রয়োজন। চঠৈতন্যদেব নিজে এই কাজ করেন নাই, তিন দায়িত্ব দিয়াছিলেন 
গোস্বামীদের উপর । গ্োস্বামীরা চৈতনাপ্রপাত্তর মূল ধরিয়াই আধাবিদ্যা, দর্শন ও 
রসশাস্তর প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তবে প্রচলিত সম্প্রদায়-সমূহের পাশাপাশ 
সর্বভারতীয় উৎকর্ষের মানসম্মত তত্তুবিচার ও যুক্তি প্রমাণবলে সাধ্য সাধন অর্থাৎ লক্ষ 
ও উপায় নির্দেশ করিতে গিয়া গোস্বামীগণ ভান্তি আন্দোলনের আদির্প অনেকটা 
বদলাইয়া 'দিয়াছলেন। 

বাঙ্গলায় ভান্তধর্ম প্রচার ও বৃন্দাবনে ভান্তিশান্ত্রচর্চা পরস্পরের পাঁরপ্রক হইলে 
ভান্তি আন্দোলনের জোর খুব বাড়িয়া যাইত। চৈতন্যদেবের মনে হয়ত এই 'চন্তাই 
[ছিল। কিন্তু চৈতন্যদেবের তিরোধান হইবার পর বাঙ্গলা ও বৃন্দাবনের সংযোগ 
একেবারে ছিন্ন হইয়া যায়। বাঙ্গলার গোর্ঠীনায়কগণের মনে বৃন্দাবনের শান্ত্রচ্া 
সম্পর্কে কোনও আগ্রহ ছিল না। অপরার্দকে বৃন্দাবনবাসী গোস্বামীরা বাঙলায় 
চৈতন্যপরিকরদের ভান্তিধর্ম প্রচার সম্বন্ধে কখনও উৎসাহ দেখান নাই। অদ্বৈত আমা, 
নিত্যানন্দ প্রমুখ চৈতন্যপরিকরদের মাহাত্ম্য সম্বন্ধেও তাহারা বিশেষ কিছু বলেন 
নাই। স্বরুপ দামোদর চৈতনাদেবের সঙ্গে অদ্বৈত, নিতানন্দ, গদাধর পাঁওত ও 
শ্্ীবাস পওতকে একত্র করিয়া যে পণ্তত্ব নিরূপণ করিয়াছিলেন গোদ্বামীরা তাহ। 
মাঁনতেন বায় মনে হয় না। সনাতন গোস্বামীর “বৃহৎ বৈষণবতোষণীর' নমাক্রয়ায় 
এই চারজন মুখ্য চৈতন্যপাঁরকরের বন্দনা আছে। অন্যকোন গ্োস্বামীগ্রস্থে গৌঁড়- 
মগ্ুলের চৈতন্/পরিকর ভান্তিপ্রচারকদের নাম পর্যন্ত উল্লেখ কর! হয় নাই। 
সনাতন ও রূপ যে সময় বৃন্দাবনে বাঁসয়া ভান্তিশান্ প্রণয়ন করিতোঁছলেন সেই 
সময়ে গৌঁড়ম্লে চৈতন্যলীলা ও চৈতন্যতত্ব সম্ন্ধ গ্রন্থ রচনা কারিতেছিলেন 
মুরারি গুপ্ত, বৃন্দাবনদাস ও কবিকর্ণপ্র। ইহারা গোস্বামীদের নাম করিয়াছেন 
বটে, কিন্তু তাহাদের কাঁতির কথা উল্লেখ করেন নাই। মুরাঁর গুপ্ত ও বৃন্দাবন- 


১৭০ বাঙ্গলা কীর্তনের ইতিহাস 


দাসের গ্রন্থরচনার সময় ( ষোড়শ শতকের চতুর্থ-পণ্চম দশক ) গোদ্বামীদের কথা 
হয়ত বাঙগলায় খুব একট! জানাজানি হয় নাই, কিন্তু কাবিকর্ণপূরের বেলায় এ যুক্তি 
খাঁটিবে না। “চতন্যচারতামৃতমূ' (১৬৪২) ছাড়। কাঁবকর্ণপূরের সব গ্রন্থই ষোড়শ 
শতকের বঞষ্ঠ-অষ্টম দশকে লেখা । এই সময় গোগ্বামীদের খ্যাত প্রাতাষ্ঠত হইয়। 
গেছে। একই কথা বলা যায় ষোড়শ শতকের সপ্তম-অষ্টম দশকে রচিত 
জয়ানন্দর 'চৈতনামঙ্গল” ও লোচনের “চৈতন্যমঙ্গল” সম্বন্ধে। এই দুই চৈতন্যচরিত- 
কারও গোথ্বামীদের সম্পর্কে উদাসীন॥। উপাস্য ও উপাসনাপদ্ধতি 'নিয়৷ গুরুতর 
মতভেদের ফলে বাঙ্গলার ভন্তিপ্রচারকদের সঙ্গে গোস্বামীদের বিচ্ছেদ ঘটয়াছিল 
এই অনুমান ( নাথ ১৯৭৫ £ ১৩৩-৩৪ ) যুন্তসঙ্গত বাঁলয়া মনে হয় । 

চৈতন্যদেবের ?িঅরোধান হইবার পর ভক্তি আন্দোলনে এত ভাঙ্গাভাঙ্গ সত্বেও 
চৈতন্যপ্রপত্তি বাঙ্গলার বহু ধৃতিমান প্রাতভাধর ব্যান্তকে আকৃষ্ণ করিয়াছিল । 
তাহাদের মধ্যে অনেকে প্রথমাদকে চৈতন্যপাঁরকর গোষ্ঠীনায়কদের সংস্পর্শে 
আঁসয়াছিলেন। কিন্তু গৌড়মগ্লের ভীন্তধর্ম-প্রচারক চৈতন্যপারকরগণের অনুভব- 
নির্ভর গোরপারম্যবাদ ও ভাবাবেগময় সাধনপদ্ধতি তত্বীজজ্ঞসুদের মনে প্রেরণা 
সঞ্চার করিতে পারে নাই। ষোড়শ শতকের ষষ্ঠদশ নাগাদ বৃন্দাবনবাসী গোদ্বামীদের 
তত্ববিচার ও শ্ান্ত্রালাচনার খ্যাতি বাঙ্গলায় প্রচার হইয়া গিয়াছে । নবীন 
তত্ুজিজ্ঞাসুরা গোগ্বামীদের কাছে শিক্ষ। ও দীক্ষা পাইবার উদ্দেশ্যে বাঙ্গলা হইতে 
বৃন্দাবনে চাঁলয়া যাইতে লাগলেন । এই প্রসঙ্গে জীবগোস্বামী, শ্রীনবাস আচার্য, 
নরোত্তমদাস, শ্যামানন্দ ও কৃফদাস কবিরাজের নাম উল্লেখযোগ্য । চৈতন্যপ্রপান্তকে 
গৌড়ীয় বৈষব ধর্মে পারণত করা এবং ভান্ত আন্দোলনকে গৌড়ীয় বৈষব সম্প্রদায়ে 
(যদিও স্বকাঁথত এবং সর্বভারতীয় পর্যায়ে স্বীকৃত নয় ) রুপাস্তারত করায় এই: 
পাচজনের থুব বড় ভূমিকা আছে। 


্‌স্ণহ্ন পল্লিচ্ছ্ছেস্্‌ 


ব্রজমণ্ডল ও গৌড়মগ্ডলের মধ্যে সমন্বয় এবং 
নৃতন কীর্তন কৌশল 


নরোত্তমদাস, শ্রীনবাস আচার্য ও শ্যামানন্দ বৃন্দাবনে গিয়াছলেন ১৫৫৬ 
সালের কিছু আগে অথবা কিছু পরে। তিনজনেই বৃন্দাবনে জীব গোস্বামীর 
নিকট গোস্বামী শান্তর অধায়ন করিয়াছিলেন । তথন পর্য্ত বাঙ্গলায় গোস্থামী- 
শান্ত চালু হয় নাই। বাঙ্গলায় গোদ্বামী “সিদ্ধান্ত প্রাতিষ্ঠা কাঁরতে ইচ্ছা করিয়া জীব 
গোস্বামী শ্রীনবাসের হাত দিয়া গোস্বামী গ্রন্থসমূহ বাঙ্গলায় পাঠাইবার ব্যবস্থা 
করিলেন এবং তাহার সঙ্গে দিলেন নরোত্তম ও শ্যামানন্দকে । জীব গোস্বামী 
বাঙ্গলায় গোস্বামী সিদ্ধান্ত প্রচারের দাঁয়ত্ব দিলেন এই [তিনজনের উপর | (প্রণব. 
১২ বিলাস, নরোত্তমবিলাস, ৩ বিলাস )। তিনজনের মধ্যে নরোত্তম ছিলেন বড় 
দরের প্রচারক ও সংগঠক | যুন্ত এবং শান্্রসম্মত তত্তালোচন৷ বাদ 'দিয়৷ চৈতন্য 
পন্থা দীড়াইতে পারিবে না নরোস্তম ইহা বুঝিয়াছিলেন। চৈতন্য পদ্থীদের তত্ব ও 
শান্তালোচনার ফল গোস্বারমীসিদ্ধান্ত। সুতরাং চৈতন্যপন্থাকে দৃমূল করিতে 
হইলে গোস্বামী সিদ্ধান্ত অপ্াঁরহার্য। অথচ গৌড়মগুল নিঃসংশয়ে গোরপারম্যবাদী । 
প্রেমভীন্ত সবজনলভ্য এবং কীর্তন সর্বধর্মসার ও প্রেমলান্ের পরম উপায় বাঁলরা 
লোকের দৃঢ় 'বিশ্বাস। অতএব সমন্বয় ভিন্ন বাঙ্গলায় গোস্বামী সিদ্ধান্ত প্রচার অসম্ভব । 
নরোত্তমদাস নিজে গোস্থার্মীসদ্ধান্ত পুরাপুরি মানিতেন 'কি না সন্দেহের বিষয় । 
নরোত্তমের দীক্ষাগুরু লোকনাথ গোস্বামী গৌরপারম্যবাদী 'ছিলেন। নরোত্তম 


১৭২ বাছল। কীর্তনের ইতিহাস 


নিজেও সম্ভবতঃ গুরুর মতাবলম্বী। নরোত্তম যখন বাঙ্গলায় ফারবার জন্য বৃন্দাবন 
ছাড়িয়া আসেন তখন লোকনাথ গ্োদ্বামী শিষ্যকে বালয়াছিলেন-_ 

প্রথমেই গোরাঙ্গের সেবা আচরিবা । 

তার পর রাধাকৃফণ সেবা যে করিবা ॥ 


সঙ্কীর্তন মহোৎসব যাল্লার্দক কারণ । 
সমাধানে করিবে মোর আল্ঞর পালন ॥ 
(প্রণব, ১২ বিলাস) 


অপরপক্ষে নরোত্তমের শিক্ষাগুরু ছিলেন জীব গ্োস্বাসী। গোস্বামীশাসত্রে 
পারঙ্গমতার জন্য জীব গোস্বামী নরোত্তমকে ঠাকুর মহাশয় উপাধি 'দিয়াঁছলেন। 
গো্বামীগ্রনহ্থসহ বাঙ্গলায় যাইবার সময় জীব গোস্বামী নরোন্তমকে নির্দেশ দিয় 
বাঁলয়াছিলেন-_ 

গ্রন্থ অনুসারে ধর্ম সব প্রচরিবে। 

আপনার নিজ্জ ধর্ম পালন কাঁরবে ॥ (তদেব )। 


দীক্ষাগুরু ও 'শিক্ষাগুরুর আদেশ বিচার করিয়া দোখিলে মনে হয় নরোত্রম দুই 
দকের টানে পাঁড়য়াছলেন। দ্বেতভাবের গ্রুভাবে পাঁড়য়া৷ গোৌরমগ্ল ও ব্রজ- 
মণ্ডলের মতাদর্শের মধ্যে সমন্বয় সাধন করিবার ইচ্ছা নরোভ্তমের মনে দ্বাভাঁবক- 
ভাবেই হইয়া থাঁকতে পারে। বাঙ্গলায় ফিরিবার পর সমন্বয়ের প্রয়োজন বড় হইয়া 
দেখা দিল। সমন্বয়ের কিছু কিছু সূ ইীতিপ্বেই গাঁড়য়া উঠিয়াছিল। বাঙ্গলার 
ভন্ত-আন্দোলনে গৌরপারম্যবাদ ও কৃষ্ণপারম্যবাদ উভগ্নেরই উৎস চৈতন্যদেবের 
জীবন ও সাধনা । নবদ্বীপ পবে চৈতন্যদেব বারংবার নিজের ভগবন্ত। ঘোষণা 
কারয়াছেন। নবদ্বীপ পবের ভন্তরাও চৈতন্/দেবের পরমেশ্বরত্বে সুনিশম় 'ছিলেন। 
কস্তু নীলাচলে থাকাকালীন চৈতন/দেব নিজের ভগবন্তর কথ কখনও উচ্চারণ 
করেন নাই। সন্ন্যাস অবস্থায় তান রাধাভাবে আঁবষ্ট হইয়া নয়ত কৃষ্ণমিলন 
আকাংক্ষা করিতেন। নিজের পরিচয় 1দতেন কৃষের দাস বালয়া। ফলতঃ 
কৃফই তাহার ইষ্ট। এই অবস্থায় কৃষ্পারম্যবাদের উপরেই জোর পাড়বার 
কথা। গোৌরপারমাবাদ ও কৃষ্ণপারম্যবাদের মধ্যে সামঞ্জস্য চ্ছাপনের হীঙ্গতও 
চৈতন্যজীবন ও সাধনার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ হইতেই !মলিয়াছল । নবদ্বীপে 
ভাবপ্রকাশের সময় চৈতন্দেব কখনও কখনও রাধাভাব প্রকাশ করিয়াছেন 
(দ্রব্য নরহরি সরকারের পদ, প.ক., পদ সংখ্যা ১০৩, ০০৭, ৩১৬, ৪২১, 


ব্রজমণ্ডল ও গোঁড়মণ্ডলের মধ্যে সমন্বয় এবং নৃতন কাঁতন কোশল ১৭৩ 


৮৫৩, ১৭৪৬, ১৯০২)। চৈতন/দেবের মধ্যে রাধাভাবের আবেশ প্রকট হয় 
দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের সময় রায় রামানন্দর সঙ্গে একান্ত আলোচনার পর। নীলাচলে 
চৈতন্যদেবের জীবন ছিল সম্পূর্ণরূপে রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত। চৈতনাদেবকে 
যাহারা বয়ং শ্রীকৃফ বাঁলিয়া বিশ্বাস করিতেন সেই ভন্তরা তাহার রাধাভাব দেখির৷ 
বুঝিয়াছিলেন যে শ্রীরাধার এঁকান্তক কৃষ্ণানুরাগের আনর্চচনীয় মাধূর্য উপলান্ি 
করিবার জন্য শ্রীকৃফই রাধার ভাবসম্পদ নিয়া চৈতন্যরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। 
এই প্রত্যয় হইতে যুগলাবতার তত রসজ্ঞ ভস্তমহলে সুপ্রচাঁলত হয়৷ চৈতনাদেব 
অন্তরে কৃষ্ণ কস্তু বাঁহরঙ্গের ভাবে তান রাধা রাধাকৃষ্ণ যুগল চৈতনারূপে অবতীর্ণ 
ইহাই যুগলাবতার তত্বের বিষয় । স্বরূপ দামোদর ইহার সবচেয়ে বড় প্রবস্তা। 
ননলাচলে যৃগলাবতার তন্বে খুব চলন হইয়াছিল। বাঙ্গলাতেও কিছুটা 
ছড়াইয়াছিল। যুগলাবতার ভাবনায় নরহরি সরকারের গৌরাঙ্গীবষয়ক পদ 
আছে (প.ক., পদ সংখ্যা ২২৫৯)। “বৃহত্ভাগবতামৃত' ও উজ্জ্বলনীলমাঁণ'র 
নমন্ত্িবায় ( অষ্টম পরিচ্ছেদে উল্লাখত ) যুগল অবতার তত্র হীঙ্গত আছে। 
কিন্তু ওই পর্যন্তই । চৈতন্যদেবের ভগবজ্ সংক্ান্ত প্রশ্নের মতে যুগল অবতায়তত্ও 
গোস্বামীগ্রন্থে আলোচিত হয় নাই। অনুমোদনের তে৷ প্রশ্টই ওঠে না। কিন্তু 
গোস্বামীশান্ত্র মানিয়াও অনেকে চৈতন্যদেবের ভগবত্তায় বিশ্বাস করিতেন । যুগলাবতার 
তত্র সূত্র ধারয়। ইহারা দুই 'বিরুদ্ধ চিন্তার মধ্যে সামঞ্জস্য করিয়াছেন । নরোন্তমদাস 
এই সামঞ্জসা ভাবনার অনাতম পৃঁথকৃৎ। 

নরোস্তমের দৃষ্টিতে চৈতন্যদেবের ভগবন্ত৷ স্বতগীসদ্ধ কেনন৷ শ্রীকৃষ্ণ ও চৈতনযদেব 
এক এবং আঁভন্ন । কৃষণই চৈতন্যরূপে আঁবিভূত হইয্লাছেন। শুধু অবতার নন, 
টঢৈতন্যদেব সকল অবতারের শ্রেষ্ঠতম। তবে মূলগত কারণে কৃফই অনন্য। 
গোদ্বারমীসদ্ধান্ত অনুসারে কৃষের সঙ্গে তাহার হলাদিনীশান্ত রাধার মিলনই বৃন্দাবনের 
মহত্তম লীলা, বৃন্দাবনের নিগৃঢ় রহস্য মধুর রসের এই লীলাতেই নিহিত আছে। 
এই কারণে মধুর রসে রাগের সবোত্তম বিকাশ হইয়৷ থাকে । তাই মধুর রসে 
ভজনা করিয়া আনন্দবৃন্দাবনে রাধাকৃফের প্রেমসেব৷ কারবার আঁধিকার অর্জন করাই 
ভন্তজীবনের লক্ষ্য । নরোত্তমদাস বাঁলতেছেন এই লক্ষ্যে উপনীত হইতে হইলে 
অবতারশ্রেষ্ঠ চৈতন্যদেবকে অবলম্বন কারতে হইবে কারণ স্বয়ং কৃষণ রাধার ভাব- 
কাস্তসহ ঠৈতনারুপে অবতীর্ণ হইয়া জগতের সম্মুথে কৃপ্রেমের পরাকাষ্ঠা 
দেখাইপ্লাছেন। তাই চৈতনাস্মরণ ভিন্ন রাধাকফের লীলাম্মরণ হইতে পারে না। 
অতএব কৃফের মত চৈতন্যদেবও উপাস্য । 

গোস্বামীমতে বৈধী ও নাাগানুগ। সাধন গুরুমুখী সাধনা । মধুর রসে অশ্তরঙ্গ 


১৭৪ বাঙ্গলা কীর্তনের হীতহাস 


রাগানুগ! সাধনভীন্তর ভজনপ্রণালী শেষ পর্যস্ত মঞ্জরী সাধনায় পর্যবাঁসত হইয়াছিল । 
মঞ্জরীগণ ব্রজলোকে রাধাকৃফের সৌবকা ৷ রাধার সখীদের মতো৷ তাহারা লীলার 
সহায়ক নয়, ব্রজে তাহাদের কর্ম ফিজ্করীযোগ্য । তবে মঞ্জরীগণ কৃষের নিজস্ব 
পাঁরকর বাঁলয়া কৃষের প্রাত তাহাদের আকণ রাগাঁত্বক, রাধাকৃষের সেবা তাহারা 
রাগবশতঃ করিয়৷ থাকে । সেবাই জীবের পক্ষে কৃষলীলার আনন্দ উপলন্ধি 
কারবার সবোধকৃষ্ট উপায়। অতএব মঞ্জরী সাধক কায়মনোবাক্যে সেবাপরায়ণা 
মঞ্জরীগণের রাগাত্মিকা ভন্তির অনুগ হইয়া রাধাকৃষণের সেবাধিকার লগ্লায় সাধনা 
করেন। মঞ্জরী সাধনা গুরুর নির্দেশ অনুসারে একান্তে এবং সম্পূর্ণ ্বতন্রভাবে 
করিতে হয়। ইহা আতশয় গৃহ্য অন্তশ্চন্তিত মানসী সাধন। মগ্জীরী সাধনার 
উৎস রূপ গোস্বামীর 'স্তবমালা' ও রঘুনাথ দাস গোস্বামীর 'স্তবাবলী'। শ্তবসমূহে 
ইহারা রাধাকৃষণের লীলাপুষ্টর উদ্দেশ্যে রাধার সেবা করিবার বাসনা বাস্ত 
করিয়াছেন। গোদ্বামীদের এই সূত্ন বিস্তারত করিয়া মঞ্জরী সাধনার পদ্ধাত 
গাঁড়য়।৷ তোলেন নরোত্তমদাস, শ্রীনিবাস আচার্য ও শ্যামানন্দ। তন্বাগতভাবে মঞ্জরা 
সাধনা গোস্বামীশান্ত্রসম্মত, ইহা রাগানুগ৷ সাধনভান্তর সাধনা । কিস্তু সহজসাধনার 
ধার! সূক্ষাভাবে মঞ্জরী সাধনায় মিশিয়া আছে। মঞ্জরী সাধনা যুগলমিলনে অখওড 
আনন্দ উপলান্ধর প্রয়াস। তবে মঞ্জরী সাধক সাধিকা নিজদেহে কৃষ্ণ ব৷ রাধার 
অস্তিত্ব কল্পনা কর্িয়৷ নরনারার যুগ্ধ সাধন৷ দ্বারা আনন্দানুসন্ধান করেন না। 
মগ্জরী সাধক ব্রজে রাধাকৃষের মিলনই পরানন্দস্বরৃপ জানিয়। যুগ্ললামলনের লীলা- 
পুষ্টির জন্য মঞ্জরীর অনুগত হইয়া প্রেমসেবার আঁধকার প্রার্থন৷ করেন। সেবা- 
[ধিকার লাভই সাধকের চরম সার্থকতা, ইহাতেই আনন্দের উপলান্ধ হয়। আনন্দের 
উপলান্ধই মুন্তর উৎস। 

মঞ্জরী সাধনা সম্পূর্ণ দ্বতন্, বিবিস্ত ব্যস্তিগ্রত ব্যাপার, ইহ! সাধকের নিজদ্ব 
মুস্তির পথ। সবসাধারণের প্রকাশ্য সম্মেলক ধর্সাচরণের জন্য নরোভ্তমদাস নাম- 
কীর্তনের মাহম৷ প্রচার করিয়াছেন। নামগানকে তান বলিয়াছেন “চস্তামণি 
সব ফলদাত।'। নামগানের অনুষ্ঠানে দেশকালপান্র ভেদ নাই, শুঁচি অশুচি 'বিচার 
ব৷ দীক্ষ। পুরণ্চরণ প্রভাতি আচার অবান্তর । যে কেহ তদগতচিত্তে নামগান করিয়া 
পরমার্থ লাভ করিতে পারে এই বিশ্বাস নরোত্তম বার বার নানভাবে বাস্ত 
করিয়াছেন। সচ্কীতনে নামগুণযশোগান ভান্ত আন্দোলনের আঁদ সংগঠন ও 
সবজনীন রূপ। চৈতনাদেব ইহার প্রবর্তক। নিত্যানন্দ প্রমুখ ভান্তিপ্রচারকগণ 
সম্মেলক সঙ্কীর্তন দ্বারা ভক্তিধর্মকে সমাজের বিভিন্ন স্তরে ছড়াইয়া দিয়াছিলেন। 
নবরুপে ভন্তিধর্ম প্রচার করিতে গিয়া নরোত্তমদাস নামগানের সর্বজনীন পদ্থা 


বজমণ্ডল ও গোঁড়মগুলের মধ্যে সমন্বয় এবং নৃতন কীর্তন কৌশল ১৭৫ 


অবলম্বন করিলেন ( নরোভ্তমদাসের চিত্ত। ও মতাদর্শের বিস্তারিত বিবরণের জন্য 
দ্রষ্টব্য নাথ ১৯৭৫ £ ৫&৫-১৫০ )। 

নত্যানন্দ প্রমুখ চৈতন্য পরিকরদের মতো৷ নরোত্তমদাসেরও উদ্দেশ্য ছিল 
সবসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে ভান্তধর্ম প্রচার করা। সুতরাং তিনি নামগানের 
উপর জোর 'দিবেন ইহাই ত্বাভাঁবক। তবে নামকীর্তনের ব্যাপারে আগেকার 
'মহান্তদের সঙ্গে নরোত্তমের একটা পার্থক্য আছে। এই পার্থক্য তাৎপর্যপূর্ণ। 
আগ্গেকার ঠৈতন্যপন্থী মহাস্তদের মত ভাবাবেগের পথে অনুভবের জন্য নয়, তত্- 
বিচার ও শান্ত্রপ্রমাণ অবলম্বন করিয়া নরোন্তমদাস উচ্চতর সাধনমার্গে উন্নমনের উপায় 
1হসাবে নামকীতনের মহিগা ব্য্ত করিয়াছেন। আপাতদৃষ্টতে নরোত্তমের মত 
গোস্বামীশান্ত্র অনুযায়ী । গোত্বামীমতে কীর্তন আসলে বৈধীভান্তির অঙ্গ । বৈধী 
অনুষ্ঠানের জোরে ভীন্তর উচ্চতর স্তরে আরোহণ করা যায় । কিন্তু নরোত্তম নাম- 
গ্রানকে শুধু বৈধীভান্তর অন্যতম অঙ্গ 1হসাবে দেখেন নাই। তাহার দৃঁষ্টতে 
নামগান ভান্তিলাভের স্বতন্ত্রও বাঁশষ্ঠ উপায়। 'ভান্তসন্দর্ভে' জীব গোস্বামী নাম- 
কীর্তনের মাহমাজ্ঞাপক যে সব শান্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন ভাহ। হইতেই এইরূপ 
1সদ্ধান্ত করা চলে। নাম ও নামী এক এবং আভন্ন এই শাস্ত্রীয় উপপাত্তর যে 
ব্যাথযান নরোভ্তদাস কারয়াছেন তাহার মর্ম এই যে নাম অবলম্বন করিয়৷ অগ্রসর 
হইলে তত্রের যুক্তি ও শাস্ত্রের শৃঙ্খল৷ অনুসারে উচ্চতর আধ্যাস্বক স্তরে উন্নীত হইয়া 
ব্লজলীলার 'নিগৃঢ় রহস্য ভেদ কর যাইতে পারে। ইহার ফলে সবসাধারণের 
আয়ত্ব নামকী্ন হইতে তত্বীচন্ত। ও শান্ত্রভাবনা সম্ভবপর হইয়া উঠিল । 


গোদ্বামীসিদ্ধান্তকে 'ভীন্ত ধারয়৷ গ্োস্বামীশান্ত্রকাথিত কৃষপারম্যবাদের সঙ্গে 
বাছলায় প্রচালত ভান্তধর্মের বোঁশষ্টাসমূহ যথা গৌরাঙ্গ উপাসনা ও কীর্তনের মাহাত্ম 
এবং সহজপন্থা ধ্যানধারণার সমন্বয় হইবার ফলে যে ধর্মমতের উদ্ভব হইল তাহাই 
গৌড়ীয় বৈষবধর্স। নরোত্তমদাস ইহার মুখ্য সংগঠক । এই ধর্মের তাত্বিক ও 
শাস্ত্রীয় রূপ দিয়াছেন কৃষদাস কবিরাজ। “চৈতনাচারতামৃত' কাব্যে কৃষদাস 
কাবরাজ এই সমন্বয়বাদের দৃষ্টিতে চেতন্যদেবের জীবন ও সাধনার তত্বগত ব্যাখ]৷ 
করিয়াছেন। সমন্বয়বাদী গৌড়ীয় বৈষ্বধর্ম বাঙ্গালী হিন্দুদের মধ্যে সবচেয়ে 
প্রভাবশালী ধর্মমত । “ঠিতন্যচাঁরতামৃত' ইহার সর্বজনমান শান্গ্র্ছ। গোঁড়ীয় 
বৈষব সম্প্রদারে 'চৈতন্যচারতামৃত' বেদের তুল্য শিরোধার্ধ। 

নরোভ্তমদাসেন বাড়ী ছিল গোপালপুর গ্রামে । পদ্মানদীর পূর্বতীরে অবাচ্ছিত 
প্রেমতলী হইতে দুই মাইল ভিতরে খেতুরী, তাহার কাছে গোপালপুর (রাজসাহী 
জেলা, বাংলাদেশ )। দেশে ফিরিয়া নরোত্তম দাস খেতুরীতে থাকা স্থির 


১৭৬ বাঙ্গল৷ কৃতনের হীতহাস 


কারলেন। খেতুরী হুইতে তানি বাঙ্গলার খগ্ডাঁবখণ্ড বৈষব সমাজকে একন্র 
করিয়া সংগঠিত করিবার চেষ্টা শুরু করিয়া দিলেন। এই উদ্দেশ্যে 'তাঁন বাঙ্গলা 
ও ওাঁড়শার বিভিন্ন স্থানে দীর্ঘাদন পারভ্রমণ করিয়া বৈষব সমাজের গোষ্ঠীনায়কদের 
সঙ্গে দেখা কারতে লাগিলেন। “নরোত্রমাবলাস, (৩, ৪, & বিলাস) এবং 
'ভান্তরত্াকর' ( ৮ তরঙ্গ ) গ্রচ্ছে নরোত্তমদাসের ভ্রমণ বৃ্তান্ত ও মহান্তসঙ্গের বিবরণ 
পাঁড়য়া মনে হয় বৈষ্বগো্ীনায়কদের উপর তিনি বেশ প্রভাব বিস্তার করিতে 
পারিয়াছিলেন। পাঁরভ্রমণ শেষে নরোত্তম খেতুরীতে একটা 'বিরাট মহোৎসবের 
আয়োজন করেন। বাঙ্গলার সকল গোঠীনায়ক মহান্তদের 'তাঁন এই মহোৎসবে 
যোগ 'দিবার জন্য আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন । নৃতন ভাবাদর্শের সূ বাঙ্গলার 'বাচ্ছম্ন 
বৈফব গোষ্ঠীসমৃহকে একত্রীকৃত করাই ছিল খেতুরী মহোৎসবের মূল উদ্দেশ্য । 

নরোত্তমের কাজ অনেকটা সহজ করিয়া 'দিয়াছিলেন শ্রীনিবাস আচার্ষ। 
শ্রীনবাস থাকিতেন শ্রীথগ্রর কাছে যাঁজগ্রামে । দেশে 'ফিরিয়৷ শ্রীনিবাস ভান্তশান্তর 
অধ্যাপনা শুরু করলেন। অনেক তত্বুজিজ্ঞাসু বৈষব তাহার কাছে আসিয়া 
গোস্বামীশান্ত্রে পাঠ নিতে থাকেন। অনেকে তাহার শিষও হইয়াছিলেন। 
শ্রীনবাসের শিষ্যদের মধ্যে একদিকে ছিলেন সপারজন মলরাজ। (বফুপুরাধিপাত) 
বার হস্বীরের মত প্রাতিপত্তিশালণ করদ রাজ্যাধিপাঁতি অনাদকে অঞ্$ট কবিরাজের 
মত জ্ঞানীগুণী ও কাব। শ্ুতকীতি পদকর্তা, গোবিন্দদাস এই আটজনের অন্যতম । 
আশপাশের গোষ্ঠীনায়ক মহান্ত যথা, শ্রীথ্ডের নরহার সরকার ও রঘুনন্দন এবং 
কাটোয়ার গদাধরদাস এবং যদুনন্দনের সঙ্গে শ্রীনবাসের সম্রদ্ধ প্রীতির সম্পর্ক গাঁড়য়া 
উাঁঠগ্লাছল । 

শ্রীনবাস দেশে 1ফিরিবার কিছুদিন পরে অস্পা্দনের ব্যবধানে গদাধরদাম ও 
নরহরি সরকারের দেহান্ত হয়। মৃত্টুর এক বছর পরে আহার্দের তিরোধান তিথি 
উদ্যাপনের জন্য কাটোয়া ও শ্রীখণ্ডে মহোৎসব হইয়াছল। দুই মছোৎসবেই 
শ্রীনবাসের ভূমিকা উল্লেখযোগা । কাটোয়ায় গদাধরদাসের গোঠী কর্তৃক 
আয়োজত মহোতসবে যোগ দিয়াছিলেন নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, গদাধর পাঁওত ও শ্রীথও 
গোষ্ঠীর মহান্তগণ। গোদ্বামীদের মতাবলম্বী গোষ্ঠীর প্রাতানাধ ছিলেন শ্রীনবাস 
হয়ং। গোষ্ঠী বহিভূতি নবদ্বীপ, কুলীনগ্রাম ও কীচরাপাড়ার মহান্তগ্রণও কাটোয়া 
মহোৎসবে যোগ 'দিয়াছিলেন ৷ গোষীবরোধ বেশ খাঁনকটা কমিয়া না আসলে 
এইরূপ সমাবেশ সম্ভব হইত না। মনে হয় শ্রীনবাস ও নরোত্তমের প্রচেষ্টাই 
ইহার কারণ। কাটোয়া৷ মহোৎসবে ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ছিল শ্রীনিবাসের হাতে । 
কাটোয়া 'মহোৎসবের পর মহান্তগণ- আঁসলেন'যাঁজগ্রামে । সেখান হইতে তাহাদের 
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শ্রী যাইবার কথা । যাঁজিগ্রামে উপাস্থত মহা্তদের নিয়া শ্রীনবাস নিজেই একটা 
মহোৎসব কারলেন। যাঁজিগ্রামে কয়েকটা দিন কাটাইয়৷। শ্রীনবাসসহ মহাস্তরা 
আসিলেন শ্রীথণ্ডে। হাঁতমধ্যে তাহার! শ্রীনবাসের গুণমুদ্ধ । শ্রীখণ্ড মহোৎসবের 
দিন মহানস্তদের উপরোধে শ্রীনিবাস ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা কারলেন। শ্রীনবাস 
গোস্বামমীসিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভাগবত ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন ইহাই সম্ভব । শ্রীনবানের 
ব্যাথা উপস্থিত সকল মহান্তরই খুব মনঃপ্ত হইয়াছিল। শ্রীথণ্ডে 'বাভন্ন 
গোষীনারক মহান্তদের মধ্যে সম্প্রীতির হীঙ্গতও দেখা গিয়াছল । তাহারা পরস্পরকে 
মালা ও চন্দন দয়া সংবর্ধনা কারয়াছিলেন এবং একন্লে বাঁসয়া ভোজনও 
করিয়াছিলেন। চৈতন্যোত্তর বৈফব সমাজে এসব অভিনব ঘটনা । 

শ্রীথগ্ডের মহোৎসবের পর চেতন্যভন্ত হরিদাস আচার্য তিরোভাব তিথি 
মহোৎসব হয় কাণ্চনগোঁড়য়াতে। হরিদাসের দুই ছেলে গোকুলদাস ও শ্রীদাস 
শ্রীনবাসের কাছে গোস্বামীশান্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন । শ্রীনবাসের নির্দেশে 
ঠাহারা মহোৎসবের আয়োজন কারলেন । এই মহোৎসবেও বহু মহাস্ত উপাস্থিত 
হইয়াছিলেন। শ্রীনিবাস ছিলেন কাণ্চনগোঁড়য়া মহোৎসবের মধ্যমাঁণ। মহোৎসব 
উপলক্ষে শ্রীনিবাস আচাষ গোকুলদাস ও শ্রীদাসকে মন্ত্রদীন্ষমা দেন। শ্রীকুষের 
প্জায় পৌরাহত্যও তিনিই করিয়াছিলেন। মহান্তদের উপাস্থিতাঁতে প্জার্চনা 
করিয়া ও দীক্ষা দিয়। শ্রীনিবাস আনুষ্ঠানিকভাবে বাছগলায় গোস্বামী সদ্ধান্তের প্রাধান্য 
প্রতিষ্ঠার সূচন৷ করিয়৷ দিলেন। 

খেতুরী মহোৎসব ঠিক কবে হইয়াছিল তাহা জানা যায় না। বিশেষজ্ঞদের 
অনুমান ১৫৭৬ সাল বা তাহার অব্যবাহত পরে থেতুরী মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয় 
(নাথ ১৯১৭৫ £ ১৫-১৭ )। পীচাঁট রাধাকৃষণ ও একটি গৌরাঙ্গ বিস্টীপ্রয়া যুগ্ত 
বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে নরোত্তম এই মহোৎসবের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। 
'নরোত্তমাবলাস' (৬, ৭, ৮ বিলাস ), 'ভন্তিরতাকর” (১০ তরঙ্গ ) এবং 'প্রেমাবলাস 
(১৪ বিলাস ) গ্রন্থে খেতুরী মহোৎসবের বর্ণনা আছে। 

নরোত্তমের আমন্ত্রণে বাঙ্গলার প্রায় সব গোর্ঠীনায়ক মহান্তগণ অনুগামীদের নিয়া 
খেতুরী মহোৎসবে যোগ দিতে আঁসয়াছলেন। কাটোয়। ও শ্রী মহোৎসবে যে 
গোষ্ঠীগ্রলির সমাবেশ ঘাঁটয়াছিল সেই সব গোষ্ঠীর মহান্তরা সকলেই শিষাসেবক 
সঙ্গে নিয়া খেতুরীতে আঁসয়াছলেন। আগেকার মহোৎসবে যাঁহারা যান নাই 
ঠাহারাও খেতুরী মহোৎসবে যোগ 'দিয়াছিলেন যথা, রসরাজ সাধনগোষ্ঠীর চৈতন্য- 
দাস, জ্ঞানবাদী গোষ্ঠীর কামদেব নাগর, আঁকা কালনা গোঠীর (নিত্ানন্দ গোষ্ঠী 
হইতে উৎপান্ব ) হৃদয়চৈতন্য এবং গ্রোস্থামী সিদ্ধান্তবাদীদের শ্যামানন্দ গোঠীঠ 

বা. কী. ই._-১২ 


১৭৮ বাঙ্গল। কীর্তনের হাত্হাস 


গোঠীবাহর্ভূত মহান্তরা আসয়াছিলেন নবদ্বীপ ও কুমারহট্র হইতে। নিত্যানন্দগ্োষ্ঠীর 
পরিচাঁলকা জাহবীদেবী কাটোয়। ও শ্রীথও মহোৎংসবে যান নাই । 'তাঁন খেতুরীতে 
আঁসয়াছিলেন। নিত্যানন্দগোষ্ঠীর প্রধান হিসাবে জাহবী দেবীর তখন খুব খ্যাতি 
প্রাতপান্ত। বাঙ্গলার বৈষব সমাজে তানি বহুজনমান্য মা গোস্বামনী । অধ্বৈতগোষ্ঠীর 
নায়ক অষ্ু/তানন্দ খেতুরী মহোৎসবে যোগ 'দিয়াছিলেন। তিনিও কাটোয়া ও 
শ্রীথড যান নাই । ঘ্বতগ্র মতাবলম্বী সকল গোষী ও প্রভাবশালী মহান্তদের সামাগ্রক 
সমাবেশ এই প্রথম। জাহুবা দেবী ও অচ্যুতানন্দসহ এতগুল গোষ্ঠীকে এক 
জায়গায় জড়ো করা নরো্তমদাসের আঁভনব সাফল্য অহাতে সন্দেহ নাই। 
চৈতন্দেবের জন্মাতীথ ফাল্গুনী পৃণিমার দিনে সমবেত বৈষণবগুলের সম্মুখে 
শ্রীনিবাস আচার্য গোস্বামীমতে পৃজার্চনা করিয়৷ ছয়াট যুগল বিগ্রহ প্রাতষ্ঠ 
করিলেন। উপাস্থত সকলে তাহ। মানিয়া নিলেন। মহান্তরা গোগ্ামী- 
1সদ্ধান্তের উৎকর্ষ স্বীকার না কাঁরলে ইহা সম্ভব হইত না। তবে লক্ষ্য 
করিবার বিষয় থেতুরীতে বিগ্রহ প্রাতিষ্ঠা ব্যাপারের সবটাই গোস্বামী সন্ধান্ত 
সম্মত নয়। চৈতন্/প্জা গোস্বামীমতে অনাঁভপ্রেত। গোদ্বামীরা চেতন্যদেবকে 
দেখিয়াছিলেন সন্ব্যাসের পরে। যাঁতিবেশধারী শ্রীকফচৈতনাকেই গোগ্বামীগণ 
ঠাহাদের গ্রন্থে বন্দন৷ করিয়াছেন, নবদ্বীপের গোরাঙ্গকে নয়। প্রিয়াসহ গৌরাঙ্গ- 
মৃতি তাহাদের পক্ষে অকল্পনীয় । [বিপরাতপক্ষে গৌঁড়মগুলের ভন্তর৷ চৈতন্য- 
দেবের সন্্যসরূপের বিশেষ অনুরাগী নন।॥ বাঙ্গলায় গোম্বামীমত প্রচারের আগে 
নবদ্বীপ, আম্বকা কালনা,, শ্রীখণ্ড, কাটোয়া, দাইহাট, ভাগকোলা, যশড়া, আসার 
প্রভীতিস্ছানে চৈতন্যদেবের বিগ্রহ প্রাতষ্ঠিত হইয়াছিল । এই সব প্রাতিম৷ নবযৌবন 
সমৃদ্ধ পরমবূপবান গৌরাঁকশোর বিগ্রহ । এই রূপই ছিল বাঙ্গলায় ভন্তমওলাীর 
আরাধ্য । ষোড়শ শতকের পদকরাগণ গোৌরাঙগবূপগ-ণের বর্ণনাই দিয়াছেন বেশী । 
সন্্যাসের কথা তাহাদের রচনায় কম। জীবনীকাব্য সমূহে মুরারি গুপ্ত, কাঁবিকর্ণপুর, 
বৃন্দাবনদাস, লোচনদাস. জয়ানন্দ সকলেই নীলাচল পরের বিবরণ সংক্ষেপে 
সারিয়াছেন। নরোন্তম গৌরাঙ্গ বিগ্রহ প্রাতঠা করিয়াছিলেন খুব সম্ভব বাঙ্গলায় 
প্রচলিত এ্রীতহ্যের কথ ভাবিয়া । গৌরাঙ্গের পাশে 'বিষুণাপ্রয়ার আধষ্ঠান, কৃষের 
পাশে রাধার মত। হার্গতটা এই যে গোরাঙ্গ ও কৃষ আভন্ন। তবে পাচাঁট 
রাধাকৃষণ গ্রহের সঙ্গে একটি গৌরাঙ্গ বিষুঃপ্রয়ার যুগলমূৃতি। অর্থাৎ সংখ্যা ও 
প্জার্চনার দিক দিয়া কৃষ্ণের ভাগই বেশী। দেখা যাইতেছে বাঙ্গলার এীত্হ্য 
অনুসারে গৌরাঙ্গপূজা! হইলেও নরোস্তমের অনুষ্ঠানে গোস্বামীমতের কৃষ্ণোপসানাই 
প্রাধান্যাই লাভ করিয়াছে । বাঙ্গলায় গৌরাঙগপূজ্ার 'বিশিষ্ট পদ্ধাতি চালু ছিল। 
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সেই পদ্ধাতকে যুগল উপাসনার প্রয়োজনমত সংস্কার না করিয়৷ গোঁরাঙ্গবিষ্প্রয়ার 
প্জ। করা হইল গ্োস্বামীশানত্রের বিধান অনুসারে । গোস্বামী সিদ্ধান্তের মধ্যে 
থাঁকয়৷ নরোত্তম যে ভাবে তাহার সঙ্গে বাঙ্গলায় প্রচালত এঁতহোর সামঞ্জস্য 
কাঁরতোঁছলেন বিগ্রহ প্রাতষ্ঠার ঘটনা তাহার চমৎকার দৃষ্টান্ত । 

'প্রেমাবলাস" 'নরোত্তমাঁবলাস' ও 'ভান্তরত্বাকর' গ্রন্থে খেতুরী মহোৎসব ও তাহার 
পরবর্তী ঘটনাবলীর বিবরণ পাঁড়লে মনে হয় যে বাঙ্গলার বৈষণবগোষ্ঠীনায়কগণ 
গোস্বামীসিদ্ধান্তের ভিত্তিতে নরোভ্তমের সমন্বয় প্রচেষ্টা মানিয়া নিয়াছিলেন। থেতুরী 
মহোতসবের পরেই দেখিতোঁছি জাহবা দেবীর মত অগ্রগণা ও প্রভাবশালী গোষঠী- 
নায়কও শিষাসেবকসহ বৃন্দাবনে যাইতেছেন। তান বৃন্দাবনে 'গিয়৷ জীব গোস্বামী, 
গোপাল ভট্ট গোস্বামী ও ব্লঘুনাথদাস গোস্বামীর সঙ্গে দেখা করেন ( শব, ৭, ৮, 
১৫ 'বলাস )। জাহব৷ দেবীকে দিয়া বাঙ্গলার গোরষ্ঠীনায়কদের বৃন্দাবনযালরা 
শুরু । নিত্যানন্দ, অদ্বৈত আচার্য, নরহরি সরকার বা গদাধরদাস কখনও বৃন্দাবন 
যান নাই। চৈতনাদেব ত্বয়ং ভান্তিশান্ত্র রচনা, লুপ্ত-তীর্থ উদ্ধার ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার 
জন্য বৃন্দাবনে ঘাঁটি বসাইয়াছেন, এ কথ তাহারা জানিতেন। তবুও বৃন্দাবন সম্পর্কে 
ঠাহাদের কোন ওংসুক্য ছিল না। নরোত্তমদাস বাঙ্গলার ভক্তিগ্রচারকদের সঙ্গে 
বন্দাবনের যোগ সাধন করিয়া দিলেন। বাঙ্গলার মহান্তর৷ বৃন্দাবনের শ্রেষ্ঠতা 
স্বীকার করিয়া নিলেন । তাহাদের কাছে গোস্বামীশান্ত্র হইয়া উঠিল গোঁড়ীয় বৈষব 
ধর্মের আঁধাবদ্যা, অধ্যাআবদর্শন, রসশান্ত্র ও সদাচারের উৎস ও প্রমাণস্থল । 

আণুলিক এঁতিহোর সঙ্গে তত্ব ও শাস্ত্রের সমন্বয় করিয়া নরোন্তমদাস গৌড়ীয় 
বৈষবধর্মের সামাজিক সংগঠন দৃঢ় ও ব্যাপক করিয়া তুিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। 
এই প্রচেষ্টার আঁভনব ক্ফত দেখতে পাই নরোন্তম-প্রবতিত নৃতন কান 
কোঁশলে । বাঙ্গলায় প্রচালত কাবাসঙ্গীত ও লোকসঙ্গীতের সঙ্গে প্রবাহমান 
ভারতীয় রাগসঙ্গীতের মিলনমিশ্রন করিয়া নরোস্তমদাস নৃতন কীর্তন কৌশল 
প্রবর্তন করেন। ব্ুয়োদশ শতকের গোড়ার দিকে বাঞ্গলায় তুকাঁআফগান 
আঁধপত্য শুরু হওয়ার পর হইতে বাঙ্গলার সঙ্গীতচর্চা ভারতীয় রাগসঙ্গীতের ধারা 
হইতে 'বাচ্ছিল্ন হইয়া পড়ে। ইতিপূর্বে সঙ্গীতের ক্ষেত্রে বাঙ্গালী যে বাঁশষটত৷ 
অর্জন করিয়াছল ভ্য়োদশ-যোড়শ শতকে তাহা কোনক্রমে বজায় ছিল বটে, কিন্তু 
এই সময়ে বাঙ্গলায় সঙ্গীতের বিকাশ কিছুই হয় নাই। পণ্চদশ-যোড়শ শতকে 
উত্তর ভারতে রাগসঙ্গীতের খুব বড় বিবর্তন হইতেছিল। প্রচালত 'বাভন্ন প্রবন্ধ- 
সঙ্গীত নাদক্ট পহ্থা হইতে বিচ্যুত হইয়৷ 'িয়াছিল । এই সময় সেগুঁলকে 
রীতিসম্মতভাবে সংগঠিত কারবার চেষ্টা শুরু হয়। এই চেষ্টা হইতেই ধুবপদের 
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জন্ম (রাজেশ্বর মিত্র ১৯৫৫ ৪১৮ )। নরোভ্তমদাস বৃুন্দাবনে যান ১৬৫৬ সাল: 
নাগাদ । বৃন্দাবনে তান ছিলেন সম্ভবতঃ চোদ্দ পনেরো৷ বছর অর্থাৎ ১৫৭০ সাল 
পর্যস্ত বা আর একটু বেশী (নাথ ১৯৭৫ £ ১৪-১৭ )। এই সময় উত্তর ভারতে 
রাগসঙ্গীতের বিবর্তন পরিণত পর্যায়ে আসিয়া গিক্াছে। আধ্যাতক চিন্তা ও 
শান্্রর্চার সঙ্গে নরোত্তমদাসের সঙ্গীতেও থুব আগ্রহ ছিল। বৃন্দাবনে থাকবার 
সময় তিনি রীতিমত রাগ্রসঙ্গীত চর্চা করিয়াছিলেন । সঙ্গীতে তাহার গুরু ছিলেন 
বোধ হয় হারদাস স্বামী ( হরেকৃফণ মুখোপাধ্যায় ১৯৭১ 8 ১৬-১৬ 91 


থেতুরী মহোৎসবে নরোত্তমদাস তাহার নৃতন কীর্তন কৌশল প্রবর্তন করিলেন।' 
মহোৎসব উপলক্ষ্যে সমবেত গোষ্ঠীনায়কগ্ণসহ বৈষণবমগ্ুলীর সামনে নৃতন গায়ন- 
পদ্ধতি প্রকাশ কারবার জন্য নরোত্তম তৈরী হইয়া ছিলেন। অনেক খোল ও. 
করতাল গড়াইয়৷ রাখা হইয়াছিল । নরোন্তমদাসের সহযোগীরা সকলেই ছিলেন 
গীতবাদ্য ও নৃত্যাবশারদ । ইহাদের মধ্যে মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন চারজন দেবীদাস, 
বল্লভদাস, গৌরাঙ্গদাস ও গোকুলদাস। নরোত্তমদাসের নৃতন কীর্তন কোশল 
প্রকাশের বিবরণ নরহরি চক্রবতাঁর লেখা 'ভান্তরত্রাকর' গ্রন্থে আছে । বিশেষ 
প্রাণধানযোগ্য বাঁলয়। দীর্ঘ হইলেও বিবরণাঁট পুরাপুরি উদ্ধার করিতোঁছ। 
উপাচ্ছত মহাস্তগণ কীর্তন শুরু কারবার অনুমতি 'দিলে নরোত্তম সকলকে প্রণাম 
করিয়া বৈফবোচিত দৈন/সহকারে নিজের সহযোগীদের দিকে তাকাইলেন। 
নরোভমের হী্গতে কীতন আরম্ত হইল । 


প্রথমেই দেবী দাস মর্দল বামেতে। 

করে হন্তাঘাত প্রেমময় শব্দ তাতে ॥ 
অমৃত অক্ষর প্রায় বাদ্য সণ্টারয়ে । 
শ্রীবল্পবদাসাঁদ সাঁহত বিস্তারয়ে ॥ 
শ্রীগোরাঙ্গদাসার্দক মনের উল্লাসে । 
বায় কাংস্যতালাদ প্রভেদ পরকাশে ॥ 
আনবদ্ধ নিবদ্ধ গীতের ভেদছয় । 
আনবদ্ধ গীত গোকুলাদি আলাপয় ॥ 
আনবদ্ধ গীতে বর্ণন্যাস ত্বরালাপ । 
আলাপে গোকুল ক্ঠধ্বনি নাশে তাপ॥ 
আলাপে গমক মন্দ্র মধ্যতার স্বরে । 

সে আলাপ শুনিতে কেবা বা ধৈর্য্য ধরে ॥ 


ব্রজমণ্ডল ও গৌড়মগ্লের মধ্যে সমন্বয় এবং নৃতন কারন কৌশল ১৮১ 


গায়ক বাদক যৈছে করে আভনয়। 
যৈছে সে সবার শোভা কাহল না হয় ॥ 
নরোত্তম বোঁষটত এ সব পরিকরে। 
তারাগণ মধ্যে যেন চন্দ্র শোভ। করে ॥ 
সর্বানসুল্দর মাধূর্যের নাই সীমা । 
সঙ্কীর্তন আবেশে কি মধুর ভাঙা ॥ 
শ্রীকফচৈতন্য 'নিত্যানন্দাদ্বৈতন্দ্ে । 
গণসহ চিন্তয়ে মানসে মহানন্দে ॥ 
বার বার প্রণ'মমিয়৷ সবার চরণে । 
আলাপ অদ্ভুতরাগ প্রকট কারণে ॥ 
রাগিণী সাহত রাগ মুত্তির্মস্ত কৈলা। 
শ্রুতি স্বর গ্রাম মহ্নাদ প্রকাশিলা ॥ 
সুমধুর কণ্ঠধ্বনি ভেদয়ে গগন। 
পরম মাদক সুধা নহে তার সম ॥ 
তাল পাঠাক্ষর চারু ছান্দে উচ্চারয় 
বাদকগণের যাতে মোদবৃদ্ধি হয় ॥ 
ক্রমে ক্রমে গীতবাদ্য বদ্ধ হয় যৈছে। 
শ্রী প্রভুগণের প্রেমানন্দ বাটে তৈছে ॥ 
খণ্ডবাপী শ্রী রঘুনন্দন প্রেমময় । 
সঙ্বীর্তন সুখের সমুদ্রে সাঁতারয় ॥ 
শ্রী প্রভুর সম্পত্তি শ্রীখোল করতাল । 
তাহে স্পর্শাইলা চন্দন পুষ্পমাল ॥ 
গণসহ নরোত্তমে কার আলিঙ্গন । 
নিজহস্তে পরাইলা শ্রীমালচম্দন ॥ 
নরোত্তম গণসহ তারে প্রণময় । 
নিবদ্ধ গীতের পাঁরপাটী গ্রচারয় ॥ 
(ভ'র, ১০।৫২৮-৫৬৪৬ ) 


'ভীন্তরতাকরের' বর্ণনায় দেখা যাইতেছে কীর্তন শুরু হইল বাজন৷ দিয়া । প্রথমে 
মর্দল অর্থ খোলবাদ্য আরপ্ভ কাঁরলেন দেবীদাস। 1কছু পরে তাহার সঙ্গে 
যোগ দিলেন বল্পভদাস। করতাল বাজাইতোঁছলেন গোরাঙদাস। বাজনার সঙ্গে 
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সঙ্গে তালের বোল উচ্চারণ করা হইতেছিল। কার্ডনগানে এই প্রথা আগে 
হইতেই চালু ছিল এখনও আছে। বোল উচ্চারণ করিবার রীতিকে বলে পাট। 
বাজনা বেশ জমিয়া উঠিলে গোকুলদাস আরম্ভ করিলেন আঁনবদ্ধগীত অর্থাৎ রাগ- 
রাগিনী লইয়৷ আলাপচারী, বর্ণন্যাস ভ্বরালাপ । আলাপে রাগের আলাপন হয়। 
আলাপ অর্থযুন্ত কথার দ্বারা আবদ্ধ নয় বঁলিয়৷ ইহার নাম আবদ্ধ গীত। ইহাতে 
আলের প্রয়োজন হয় না। অর্থযুস্ত পদে রাগরাগনীর প্রকাশ হইলে তাহাকে 
বল৷ হয় নিবদ্ধ সঙ্গীত। আনবদ্ধ গান শেষ হইলে নিবদ্ধ গান আরগ্ত করিলেন 
নরোত্তম ত্বয়ং। কারন গাওয়া হইয়াছিল সে কালের প্রবন্ধ সঙ্গীত অর্থাৎ শুদ্ধ 
সঙ্গীতের নিয়ম অনুসারে, ধুবপদের মত আলাপের পর গীত। গান হইয়াছিল 
সুর, তান, মৃছ“না বিস্তার করিয়া । গান আরস্ত করিবার আগে জমাট বাজনা দিয়া 
আসর জমাইয়। নেওয়া হইয়াছিল। আসর করিয়া গান করিবার পদ্ধতি হিসাবে 
ইহা চমৎকার । বিশেষতঃ কীর্তনের মত গ্রানে। কীর্তনে বাজনা গানের 
পরিপোষকমান্র নয়, গানের মত তাহা ভাবের বাহকও বটে। গায়ক ও বাদক 
উভয়ের দ্বারা সমভাবে অনুভুতি বিস্তার না হইলে কীর্তন সার্থক হয় না। কাীর্তনে 
বাদ্যের এই ভূমিকা বোধকরি নরোত্তমই £নর্দেশ কারয়৷ দিয়াছিলেন। খেতুরীর 
কানে বাদ্যের সমারোহ ইহারই হী্গত দিতেছে । 

খেতুরীতে নরোন্তম নিবদ্ধ সঙ্গীত আরম্ভ করিয়াছিলেন গৌরাঙ্গাবষয়ক গান 
গাহিয়া। নিদিষ্ট িষরবন্তুর ইঙ্গিত দিয়াছেন নরহরি চক্রবর্তী । 


শ্রীরাধিকার ভাবে মগ্র নদীয়ার চাচ্দ । 
সেই ভাবময় গীত রচন৷ সুছান্দ ॥ (ভর, ১০৫৪৭ ) 


অর্থাৎ চেতন্যদেবের রাধাভাব 'নিয়া রচিত পদ গাওয়া হইল । 'ভন্তিরত্রাকরে' 
আছে যে এই গান গাহবার পর নরোত্ুমদাস রাধাকৃষের বিলাস গাহিবার 
আঁভলাষ করিয়াছিলেন । “প্রেমবিলাস' কাব্যে এই প্রসঙ্গে বল হইয়াছে যে 
নরোত্তমদাস 

প্রথমে করয়ে গান চৈতন্যমঙ্গল । 

তারপর হয় গান শ্রীকৃষমঙ্গল ॥ 

পবে হয় গোবিজ্দের গোরকৃষ্ণলীলা গান। 

নরোত্তমের গানে সবার জুড়ায় পরাণ ॥ 

বদ্যাপাঁতি চণ্ীদাসের কৃফলীলা গান। 

যে শুনয়ে হরয়ে তার মন প্রাণ ॥ (প্রণব. ১৯ বিলাস )' 


ব্রজমণ্ডল ও গোঁড়মগ্লের মধ্যে সমন্বয় এবং নৃতন কার্ডন কৌশল ১৮৩ 


'ভন্তিরতাকর ও 'প্রেমাবলাসের' সাম্য মিলাইয়া দোঁখলে বোঝা যায় যে 
গোরাঙ্গাবষয়ক গান হইবার পর কৃষ্ণলীলা গান হইয়াছিল । কৃষ্ণের লীলাকাহিনী 
গাওয়। হয় বাঁলয়া কৃষলীল। গান লীলাকীর্তন নামে পরিচিত। লীলাকীর্তনে 
প্রচালত প্রথা অনুসারে কৃঝলীলা গাহিবার আগে গৌরাঙ্গাবষয়নক গান গাঁহতে 
হয়। ইহাকে বলে গৌরচীন্দ্রক৷ বা সংক্ষেপে গৌরচন্দ্র । কৃষ্লীলার যে বশেষ 
রসের গান গাওয়া হইবে ঠিক সেই রসে রাধাভাবে ভাবত গোরাঙ্গের লীলা 'বিষয়ক 
পদ গৌরচান্দ্রক। হিসাবে গাওয়া হয় । এই কারণে মুখবন্ধে গোৌরাঙ্গাবষয়ক পদ 
গান তদু'চিত গৌরচান্দ্রক। বাঁলয়৷ পাঁরীচিত। খেতুরী মহোৎসবে নরোত্তমদাস এই 
রীতি প্রবর্তন কাঁরয়লাছিলেন। রাধকার ভাবে মন্ন গৌরাঙ্গের লীলা গাহিয়া 
তাহার পর বিদ্যাপাঁত ও চর্ভীদাসের পদ গাওয়া হইয়াছিল । 'বিদ্যাপাত ও চতীদাস 
রাধাকৃফ্ণ লীলার শ্রেষ্ঠ কাঁব। 


তদুচিত গোরচন্দ্র গাঁহবার গভীর তাত্ক যুন্ত আছে। যুন্তটা টানা হইয়াছে 
যুগলাবতার তত্ব হইতে। রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলার যে অপ্রাকৃত অর্থ আছে একমাত্র 
চৈতন্যাদবের লীলাতেই তাহার সার্থক প্রকাশ হইয়াছে ! রাধা কৃষ্ণ হইতে পৃথক 
নন, [তান কৃষেরই হলাদনীশান্ত। অতএব কৃষ্ণ ও রাধার মিলনে দ্বয় অথও 
আনন্দস্বরূপ অথয়ে স্থিতি লাভ করে। এই নিগৃঢ় প্রেমতত্ব বিস্ফুরিত হইয়াছে 
চৈতন্যদেবের মধো, কেননা তিনি এক দেহে যুগপৎ কৃষ্ণ ও রাধার অবতার, দয়, 
ও অদ্বয় উভয়েই তাহার মধো বিগ্রহবান । অন্তরে তান অদ্বয় কৃষ্ণ, বাহ্যতঃ তিন 
রাধাভাবে কৃষ্ণপ্রেমীবহবল । সুতরাং চেতন্দেষের রাধাভাব অগ্রাকৃত বৃদ্দাবনে 
কৃফপ্রেম উপলাব্ধর কুণ্কান্বরূপ। বাসু ঘোষের একটি পদে এই ভাবাট 
চমৎকার ফুটিয়াছে। পদটির একাংশ উদ্ধার কারতেছি। 


গৌরাঙ্গ নাহত ক মেনে হইত 
কেমনে ধারতাম দে। 

রাধার মাহিম। রসাসিক্কুসীমা 
জগতে জানাত কে ॥ 

মধুর বৃন্দা [বিপিন মাধুরী 
প্রবেশ চাতুরী সার। 

বরজ যুবতী ভাবের ভকতি 
শক'তি হইত কার ॥ 


( বাসু ঘোষের পদাবলী, পৃ ১৬০-৬১) 


১৮৪ বাঙ্গল৷ কীর্তনের হীতহাস 


'প্রেমবিলাসের' সাক্ষ্য দেখা যাইতেছে নরোল্তম বিদ্যাপতি ও চতীদাসের পদ 
গান করিয়াছিলেন। পদগান আসলে বৈঠকী গান, প্রবন্ধ সঙ্গীত। চৈতনামগলীতে 
বিদ্যাপাত ও চণ্ীদাসের পদগান হইত। ঠ্চতন্য পাঁরকরদের মধ্যে বেশ 
কয়েকজন বড়দরের গাইয়ে ছিলেন। শান্তপুরে অদ্বৈত আচার্ষর বাড়ীতে ও 
নীলাচলে চৈতন্দেবের অন্তরঙ্গ সভায় যে পদগ্ান হইত তাহা বৈঠকী গান হওয়াই 
সম্তব। কিন্তু চৈতন্যদেব বহুঞ্জনসমক্ষে প্রকাশ্যে পদগানের রেওয়াজ চালু 
করিয়াছিলেন। তাহার নির্দেশে নীলাচলের রথাগ্রে কীত্নে ও জগন্নাথ মান্দিরে 
বেড়। কীর্তনে পদ গাওয়া ইহত। তবে এ সব ক্ষেত্রে একজনই গান করিতেন, 
বৈঠকা গানের রীতি বোধ হয় যতদূর সম্ভব মানিয়া চল! হইত। নীলাচলে অদ্বৈত 
আচার্ষের চৈতন্য কীর্তনে ভভ্তরা পদ গ্রান করিয়াছিলেন। এই গান ভন্তরা 
গাহিয়াছিলেন ভান্তভাবের উদ্দীপনায়, নিয়ম মাঁনিয়া৷ নয়। চৈতন্যদেবের পর 
প্রকাশ্যে পদগান কতটা কি চালু হইয়াছিল বা কি ভাবে গাওয়া হইত, জানি না। 
প্রকাশ্যে পদগান করার প্রথা পাকাপাঁকভাবে চালু করলেন নরোত্তমদাস। 
নরোব্তমদাস পদগানকে বৈঠকী পর্যায় হইতে সরাইয়া প্রচলিত পাচালী গানের 
ধাঁচে খোলা! আসরে আনিয়া গাহলেন। পীচালী গানে একজন মূল গায়েন, 
ঠাহার সঙ্গে থাকে পাঁল ও বাদক । মূল গায়েন দাড়াইয়া গান করেন। গানের 
সঙ্গে একটু আধটু নাচও চলে । পালি সহকারী গায়ক । নীলাচলে চৈতন্যদেবের 
রথাগ্রে কীর্তনে পাঁল গায়েন ছিল ! পরবর্তীকালে কীর্তনের পাল গায়েনকে 
দোহার নাম দেওয়া হয়। খেতুরীতে নরোন্তম দোহার নিয়া গাহয়াছলেন। বাদক 
ও দোহারসহ নরোগ্ুম একাধিক দিবস ধরিয়া সকালে ও সন্ধ্যায় গাহয়াছলেন। 
নরোত্তম নিজে দাড়াইয়। গান করিয়াছিলেন । অনুমান কার বাদক ও দোহাররাও 
দাড়াইয়। গান বাজনা করিয়াছিলেন। 'ভন্তিরত্বাকরে' খেতুরী মহোৎসবের যে 
াববরণ আছে তাহাতে দেখা যাইতেছে গায়ক ও বাদকগণণ গান বাজনার সঙ্গে 
আভনয় কাঁরয়াছিলেন। তাহাদের এই অভিনয় নাট্যশান্ত্রসম্মত আঙ্গিকাভনয় 
বালয়া মনে হয়। নাচের কথ আছে মনোহরদাসের লেখা “অনুরাগবল্লীতে' 
থেতুরীতে নৃতন কার্তন কৌশল প্রবর্তন প্রসঙ্গে নরোন্তমের উল্লেখ করিয়৷ মনোহর- 
দাস বালতেছেন 


যাঁহার নর্তন আস্বাদন অনুসার । 
গড়েরহাচী কীর্তন বুলি খ্যাত হৈল যার ॥ 


( অনুরাগবল্লী, ৬ মঞ্জরী ) 


ব্রজমণ্ডল ও গৌঁড়মণ্ডলের মধ্যে সমন্বয় এবং নৃতন কীঁতন কৌশল ১৮৫ 


প্লান হইয়াছিল সম্যপ্রাতাষ্ঠত ছয় 'বিগ্রহের সামনে গৌরাঙ্গ প্রাঙ্গণে খোলা 
জায়গায় । বহুলোকে সেখানে একন্র হইয়৷ গান শুনিয়াছল। খেতুরীর মহোংসবে 
নরোত্তমদাস পদগান আসরে আনিয়। গাহলেন। 

খেতুরীতে নীলাকাীর্তন উপলক্ষে পদগান সর্জনসমক্ষে আসিয়া গেল। 
নরোত্তমদাস পদ্গগানকে লীলাকীতনরূপে আসরে আনলেন প্রণালীবদ্ধ করিয়া। 
গায়ক, বাদক ও দোহার মাঁলয়। যে কীর্তন পরিবেশন করিবে তাহার সাঙ্গীতিক 
কাঠামো নরোত্তম ঠিক করিয়৷ 'দিয়াছিলেন। তদুচিত গৌরচীন্দ্রক। গাহিয়। 
তাহার পর রাধাকৃফের লীলাকীতন আরম্ভ করিবার কারণ ভাবাদর্শগত। এই 
ভাবাদর্শগত উদ্দেশ্যও খেতুরীতে নরোন্তমের গানে প্রা/ষঠত হইয়াছিল । খেতুরীর 
পর হইতে নরোত্তম প্রবতিত রীতি অনুসারে মূল গায়েন দোহার ও বাদ নিয়া 
দল বাঁধিয়া গান করেন। আসর জমানর কিছু বাহ্য অনুষ্ঠানও থেতুরী মহোৎসবে 
করা হুইয়াছিল। নীলাচলে রথাণগ্রে কীর্তনের অনুষ্ঠানে গান আরন্ত হইবার 
আগে চৈতন্যদেব স্বপ্নং কী্নীয়াদের ও অন্যান্য ভন্ত বৈষবদের মালাচন্দন দিয়া 
সম্মান করিয়াছলেন ( চৈ.চ. ২১৩ ) খেতুরী মহোংসবে গান আরম হইবার আগে 
জাহবা দেবীর আদেশে উপস্থিত বৈষবসজ্জনদের মালাচন্দন 'দিয়৷ বরণ কর! 
হইয়াছল। আবদ্ধ গীত শেষ হইলে নরোত্তমদাস নিবদ্ধ গীত আরম্ত করার 
আগে শ্রীথগের রঘৃনন্দন খোল ও করতালে চন্দন ও মাল৷ স্পর্শ করাইয়া নরোত্তম- 
দাস ও তাহার সহযোগীদের মাল। ও চন্দন পরাইয়৷ 'দয়াছলেন (ভর. 
১০।৫১০-৫২১, ৫৪৩-৫৪৫ )। নীলাচলে চেতন!দেব অন্য সব বাজন৷ বাদ 
দিয়৷ শুধু খোল ও করতাল বাজাইয়৷ কর্তনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বেষবরা 
খোল ও করতালকে বলেন মহাপ্রভুর নিজস্ব সম্পান্ত। তাই বৈষণবসমাজে 
খোল করতালের এত মর্যাদা । বোধ হয় খেতুরী মহোৎসবের পর হইতেই কীর্তনের 
আসরে খোলমঙ্গল প্রথা চালু হয়। কীর্তনারভ্তে শুভ আঁধবাসে প্রথমে মালাচন্দন 
দিয়। খোল ও করতালের পুজা হয় তাহার পর যথাক্রমে মূল গারক, দোহার বাদক 
এবং উপাশ্থত বৈষবসজ্জনদের মালাচন্দন দিয় সংবর্ধন করা হয়। এই অনুষ্ঠানের 
নাম খোলমঙগল । 

ভন্ত বৈষবের কাছে লীলাকার্নের আসল মূল্য সাঙ্গীতিক নয়, আধ্যাত্মিক | 
ইহা ভন্তিলাভের উপায় । নরোন্তমদাসের আগেও রাধাকৃফের লীল। বিষয়ক 
পদগ্রান চালু ছিল এবং পদগানকে সাধনার অঙ্গ বালয়া মনে করা হইত। গীত- 
গোবিন্দ গাম তো ভভ্তিসাধনার নামান্তর হিসাবে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে 
প্রচালত ছিল। নরোভ্মদাস যে লীলাকীর্ন প্রবর্তন করিয়াছিলেন তাহ 


১৮৬ বাঙ্গল৷ কীর্তনের হীতহাস 


গোস্বামীসদ্ধান্তের সাধনা । গোস্বামীমতে ব্রজলীলার নিরবাচ্ছন্ন স্মরণ ও 
অনুসরণেই রাগানুগা সাধনভীন্তর পরিপুষ্টি হয়। স্মরণ হইতে অনুসরণ। এই 
মতের ব্যাথ। হিসাবে লীলাকীর্তন গান করিলে ও শুনিলে রজলীলা স্মরণ করা 
হয় এবং ব্রজলীলার ভাব উপলাদ্ধ হয় । অতএব গায়ক ও শ্রোতা উভয়ের পক্ষেই 
লীলাকা্ন ভান্তসাধন৷ । তদু'চিত গৌরচান্দ্রকাসহ লীলাকার্তন নরোত্তম কর্তৃক 
প্রচালত সমন্বয়মূলক মতের সাধনা । ধর্মমত ও সঙ্গীত পরস্পরের পরিপ্রক। 
নৃতন কীর্তন কৌশল প্রবর্তনের জন্য ধর্মমতের 'ভীন্তাট শন্তভাবে গাঁথয়া তোলা 
প্রয়োজন ছিল। তহারই উপর দাঁড়াইয়া সঙ্গীতের সৌধাঁট ধর্মমতের মাহাত্ম্য 
বিস্তার করিবে। নরোত্তম কর্তৃক প্রবর্তিত কীর্তনের এই 'দিকটির প্রাতি লক্ষ্য 
করিয়৷ মনোহরদাস লখিয়াছেন 

নিরস্তর ভাবাবেশ বিশেষ কীর্তনে। 

মৃতিমন্ত প্রেম যেন ফিরয়ে আপনে ॥ 

( অনুরাগবল্লী, ৬ মঞ্জরী ) 
তবে নরোত্তম কার্তনকে শুধুমান্র ভীন্তলাভের উপায় হিসাবে দেখেন নাই। 
তাহার সঙ্গীতিক সত্তা ও সম্ভাবনা বজায় রাখিয়াছেন। নরোত্তমদাস ভীন্তসাধনার 
সঙ্গে মার্গ সঙ্গীতের রস ও শৃঙ্খলা আঁভভাজ৷ভাবে মিশাইয়া 'দিয়াছেন। এই কারণে 
নরোস্তমের পরে কীর্তন সাঙ্গীতিক বিকাশ সম্চর হইয়াছিল! 

চৈতন্যদেবের পর কর্তনের কতটা ক বিবর্তন হইয়াঁছল তাহা জানা যায় না। 
মূল গায়েনের সঙ্গে পালি গায়েন, বাদক ও নর্তক নিয়৷ দল গড়া, বাদ হিসাবে 
শুধু খোল ও করতালের ব্যবহার এবং প্রকাশ্যে বু লোকের সমক্ষে পদগানের যে 
সব রীতি তিনি প্রবর্তন করিয়াছিলেন তাহা বাঙ্গলার বৈফব সমাজে কতটা চালু 
হইয়াছিল সে ক বাঁলবার উপায় নাই । শ্রীথণ্ডে নরহরি সরকার ঠাকুরের তিরোধান 
[তিথি মহোৎসবে অনুষ্ঠিত কার্তনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ 'ভন্তিরত্লাকর' গ্রন্থে আছে 
(৯।৬০০-৬৪১)। এই বিবরণে দেখা যাইতেছে যে গায়করা আলাপ পিয়। গান 
শুরু কারতেছেন ৷ নানা প্রকার 'আলাপের পর ঠাহারা রাগ প্রকট করিলেন এবং 
শ্রুতি, স্বর, গ্রাম, মূর্ছনা, তালাদি ও গমকভেদ প্রকাশ কারলেন। এই বর্ণনায় 
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের লক্ষণ আছে। কিন্তু ইহাতে পদগানের কথা নাই। গানের সঙ্গে 
বাজনা হইয়াছিল খোল, করতাল, ঝাঁঝ, খমক ও খঞ্জরী। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সঙ্গে 
ঝাঁঝ, খমক, খঞ্জরী একেবারেই চলে না । এইগুল উদ্দও কীর্তনের পক্ষে প্রশন্ত। 
সারারান্িব্যাপী কীর্তনের সঙ্গে উপাচ্থিত মহান্তগণ 'আত্মাবিস্ম।রিত' হইয়া নাচয়া- 
ছিলেন এবং উর্ধবাহু হইয়া পরলোকগত চৈতন্যপরিকরদের নাম করিয়া থেদ প্রকাশ 


ব্রজমগল ও গোড়মগ্লের মধ্যে সমন্বয় এবং নৃতন কর্তন কোঁশল ১৮৭ 


করিয়াছিলেন। এইগুঁলও উদ্দ্ড কর্তনের ব্যাপার । নরহরি সরকার ঠাকুরের 
[তিরোধান 'তাথ উৎসবে হয়ত উচ্চাঙ্গ ও উদ্দণ্ড দুইরকম গ্রানই হইয়াছিল। শ্রীখও 
বরাবর গান বাজনার জন্য বিখযত। এখানে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের চর্চা থাকাই সন্ভব। 
শ্রীথগ্ডের নিজস্ব (মনোহরসাহী হইতে স্বতন্ত্র) ঘরাণার কীর্তন এখনও অবাঁশষ্ট 
আছে। বিলাম্ঘত লয়ের ধীর, গন্তীর ও মাধূর্যময় শ্রীখ্ড ঘরাণার গান উচ্চাঙ্গ 
সঙ্গীতের এীতহ্যবাহী ৷ শ্রীথণ্ডের প্রভাবে উচ্চাঙ্গ মনোহরসাহী কর্তনের উদ্ভব 
হয়। তবে মার্গসঙ্গীতের আশ্রয়ে উচ্চাঙ্গ কীর্তনের বাঁশষ্ট গায়ন পদ্ধাত উদ্ভাবন 
কারবার কাতত্ব নরোত্তমদাসের। মনোহরসাহীর উদ্ভব খেতুরী মহোৎসবের 
[কিছুকাল পরে। 

কীর্তনগানের যে পদ্ধাত নরো্তদাস প্রবর্তন করিলেন তাহার নাম গরাণহাটি 
বা গড়েরহাটি। খেতুরী গরাণহাটি বা গড়েরহাটি পরগণার অন্তর্গত বাঁলিয়া এই নাম 
হইয়াছে । বছর কুঁড়ি পঁচিশ আগে পর্যস্ত বড় বড় কাঁ্তনীয়ারা অনেকেই গরাণহা'টি 
ঢঙের চর্চা কীরিতেন। ইদানীং গরাণহাটি কীর্তনের বিশুদ্ধ রূপ গ্রাহিবার মত 
কটর্তনীয়। 'বিরল হইয়। উঠিয়াছে। তবে কীর্নগানে গরাণহাটি ঢগ্ডের স্মৃতি 
এখনও জাগররুক আছে । বিলম্বিত, স্থির, ধারা, গন্ভীর, প্রসন্ন কীর্তন গানকে 
এখনও গরাণহাটি ঢঙের গ্রান বা বটুক গান বল। হয়। এই ধরণের গানেই বোধ 
হয় গরাণহাটি ঢঙের ইঙ্গিত আছে। 

খেতুরী মহোৎসবে নরোত্তমদাম, 'বিদযাপতি ও চওদাসের পদ গান করিয়া- 
[ছিলেন । কৃষলল! বিষয়ক পদগান, [বিশেষতঃ জয়দেব, বিদ্যাপাঁত ও চণ্ডীদাসের 
পদ, অনেক আগে হইতেই প্রচালত ছিল। জয়দেবের পদ সবচেয়ে পুরানো । 
বৈফব মন্দিরে বিগ্রহ সেবায় 'গীতগোবিন্দর' মধুরকোমলকান্ত পদাবলী গাওয়। 
বহুদিনের প্রথা ॥ জয়দেবের পদ বরাবরই প্রবন্ধ সঙ্গীত হিসাবে গাওয়া হইত। 
বিদ্যাপাঁতর পদ গাওয়৷ হইত মিথলাগীতগাতি অর্থাৎ মিঁথিলায় প্রচালত নিবদ্ধ 
সঙ্গীতের রীতি অনুসারে (রাগতরঙ্গিণী ৪ তৃতীয় তরঙ্গ )। চণ্ীদাস্র পদগান 
সম্পর্কে প্রামানিক তথ্য কিছু পাওয়া যায় না। তবে বিশেষজ্ঞদের অনুমান 
চণ্ডীদাসের পদ 'বিদ্যাপাঁতর মতোই নিবন্ধ সঙ্গীতে গাওয়া হইত এবং চণ্ীদাসের 
পদ গাওয়ার একট স্বতন্ত্র পদ্ধাত ছিল । নরোত্তমদাসও বিদ্যাপতি ও চত্তীদাসের 
পদ প্রবন্ধ সঙ্গীতে গাহিয়াছিলেন। এই গানের 'নাদিষ্ট রূপটা আমাদের 
অজানা । তবে মোথল রীতি বোধ হয় নরোত্রমদাস নেন নাই, এমন কি 
বিদ্যাপাতির গান গাওয়ার জন্যও নয়। বাঙ্গল৷ কর্তনে যেভাবে পদ গাওয়। হয় 
তাহার সঙ্গে মৌথিল প্রবন্ধ সঙ্গীতের কোন সাদৃশ্য নাই। উত্তর ভারতীয় ধুপদ 


১৮৮ বাঙ্গল৷ কর্তনের ইতিহাস 


গ্রানে নরোজ্জমের পারদশিতা ছিল। অনেকের ধারণ৷ নরোল্রম ধুপদ গানের সঙ্গে 
বাঙ্গলায় প্রচলিত কাব্য সঙ্গীতের সামঞ্জস্য করিয়া নৃতন গায়ন পদ্ধাত তৈরী 
করিয়াছিলেন। ্থামী প্রজ্ঞানানম্র মতে গরাণহাটি কার্তন ধুপদ গানের ঠাটে 
শুদ্ধ রাগ ও বিলাম্বত লয়ের গান (প্রজ্ঞানানন্দ ১১৭০ £ ১৯৯, ২০৩)। 
খগেন্দ্রনাথ মিন্র বাঁলয়াছেন সরলঅ ও গ্গানতীর্যে গরাণহাটি গান ধুপদের সঙ্গে 
তুলনীয় (থগেন্দ্রনাথ মিত্র ১৩৫২ £ ৩৩)। আসল গরাণহাটি গান এখন 
বিশেষ শোনা যায় না, তবে উচ্চাঙ্গ কীর্তনের রাগ রাগিণীর ভঙ্গীতে ও তালের 
বিশিষ্টতায় ধুপদ গানের গভীর প্রভাব বিশেষজ্ঞদের চোখে পাঁড়য়াছে। উম রায় 
এই 'বিষয়ে বিস্তারিত আলোচন৷ করিয়াছেন ( উমা রায় ১৩৯১ £ ৯০-৯১৪ )। 

গরাণহাটি গানের সরলীকৃত রূপ মনোহরসাহী কীর্তন । গরাণহাটির কিছুকাল 
পরেই ইহার উদ্ভব । কালক্রমে মনোহরসাহাঁ ঢঙের কিছু কিছু পারব্ন হইয়াছে 
বটে, 'কিন্তু উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের 'ভীন্ত হইতে ইহা সরিয়া যায় নাই। সুর ও তালের 
মূল কাঠামে৷ বজায় আছে । এই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া খগেন্দ্রনাথ মিন্ন ও রাজেশ্বর 
মিন্ন কীর্তনের চাঁরত্র বিচার করিয়াছেন । উভয়েরই ধারণা কীর্তন আসলে উচ্চাঙ্গ 
সঙ্গীত। এই প্রসঙ্গে রাজেশ্বর মিত্র মন্তব; উল্লেখযোগ্য । গরাণহাটি ও 
মনোহরসাহী ঢংকে ঠিক লোক সংগীতের পর্যায়ে ফেলা যায় না কেনন। সম্মেলক 
এবং অনাড়ম্বর গীত হলেও আসলে কনের আঁঙ্গক হচ্ছে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের 
আঙ্গিক । আঁনবদ্ধ ও নিবদ্ধ পদের প্রাতিটি অঙ্গ প্রাচীন কাঁতনে বর্তমান। এর 
সঙ্গে যে তালপদ্ধতি নির্ণাত হয়েছে তাও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অনুরূপ । অতএব কাঁতন 
প্রবন্ধ লোকসঙ্গীতের অন্তভূর্ত হওয়া উচিত নয়, তবে আখর পদ্ধতিতে কতক 
লোকসঙ্গীতের পারচয় এতে রয়েছে । পদাবলী বা লীলাকীর্তন .... লোক- 
সঙ্গীতের উর্ধেই অবাস্থৃতি করে (রাজেশ্বর মিত্র ১৯৫৫ ৪ ২৩ )। 

কীর্তনে অনেক বৈচিন্পূর্ণ তালের সমাবেশ দেখা যায়। রাজ্যেশ্বর মিত্র এই 
বিষয়েও আলোচনা করিয়াছেন। কারনে অনেক প্রাচীন তাল যথা, একতলী, 
সমতাল, বূপক, যতি, ঝম্প, বীরবিক্রম, নন্দন, চণৎপুট, ঘণ্টক এবং ইহাদের সঙ্গে 
[কিছু বিলছ্িত তাল ব্যবহার করা হয়। 'বলাম্বত কীর্নের ভালগুলো হিন্দুচ্ছানী 
সঙ্গীতের তালের মত ওগ্তাদি প্রাধান্য নিয়ে বিরাজ করছে না,*-*কীর্তনের গাঁতির 
সঙ্গে এই তাল আপনাকে 'মালয়ে 'দিয়ে সমগ্র সঙ্গীতকে প্রস্ফুটিত করে চলেছে। 
হন্দৃস্থানী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের এবং কীর্তনের তাল-_এই দু'টির মধ্যে যথেষ্ট বৌশষ্টয 
রয়েছে..হিন্দৃস্থানী সঙ্গীতে তাল ওয্তাদি টেকাঁনক ফোটাবার একট। বাশ 
এবং স্বতন্ত্র অঙ্গ 'কন্তু কার্তনের তাল প্রধানতঃ অন্তমু্থী, সুরের সঙ্গে সঙ্গোপনে 


রজমগল ও গৌড়মণ্ডলের মধ্যে সমন্বয় এবং নৃতন কীর্তন কোঁশল ১৯৯ 


লাতয়ে চলেছে । এই কারণে কানের 'বিলাম্বত তাল আয়ত্ব করা রীতিমত কঠিন 
ব্যাপার” (রাজ্যেশ্বর মন্ত্র ১১৫৫ ৪ ২২-২৩) 
খেতুরী মহোৎসবে নরোত্তমদাস লীলাকীর্তনের যে রূপ ও তাৎপর্য প্রকাশ 
করিয়াছিলেন পরবর্তীকালে নানা পাঁরবর্তন সত্তেও আজ পর্যন্ত তাহাই আদর্শ 
বালয়া গণ্য হইয়া আঁসতেছে। গৌড়ীয় বৈষব তথা বাঙ্গলার সংস্কৃতিতে 
নরোন্তমদাসের এই অবদান অতুলনীয় । খেতুরী মছোৎসবের শতাঁধক বংসর পরে 
বৈষ্ণবাচার্য বিশ্বনাথ চক্রবত্তাঁ নরোত্তমদাসের এই আনর্চনীয় কুতি স্মরণ করিয়া 
'গ্তবামৃতলহরী" কাব্যে শ্রীনরোত্তমপ্রভোরষ্টক স্তোন্রের চতুর্থ গ্লোকে বালয়াছেন 
গম্বরগর্বক্ষপণস্বলাস্াবজ্ঞাপতাশেষক লিগ্রজায় ৷ 
দ্বসৃষ্টগানগ্রাথতায় তস্মৈ নমে। নমঃ শ্রীলনরোত্মায় ॥ 
[গন্ধবদের গবনাশকারী নিজসৃষ্ট কলা দ্বারা যান কলিধুগের শেষ পর্যন্ত 
প্রজামগ্ুলীর কাছে নিজের জয় বিজ্ঞাঁপত করিয়াছেন ( এবং ) সুসূষ্ট গানের জণ! 
যান প্রথ্যাত সেই শ্রীলনরোত্তমকে নমস্কার করি। 


এক্গাদশ্ণ পন্সিচ্ছেদ 


লীলাকীতন 


খেতনীর মহোৎংসবের পর বাঙ্গলায় গোদ্বামী "সিদ্ধান্তের সঙ্গে লীলাকীর্তনের খুব 
চলন হয়। কৃষের 'বাভন্ন লীল৷ কাহিনী পাল৷ বাঁধিয়া গাওয়া হইত বাঁলয়না 
লীলাকীর্ন পালাগান নামেও পাঁরচিত। ষোড়শ শতকের ছিতীয় ভাগে ও সপ্তদশ 
শতকে গোঁবন্দদাস, বলরামদাস (দ্বিতীয়ু.) জ্ঞানদাস, রায়শেখর, কবিরঞ্জন ( ছোট ) 
1বদ্যাপাত, বসন্ত রায়, কবিশেখর, অনম্তদাস ( দু'খিয়া ), যদুনন্দন প্রমুখ বড় বড় 
মহাজন পদকতার আবির্ভাব হয়। নরোত্তম নিজেও ছিলেন উৎকৃষ্ট পদকর্তা। 
তাহার সতীর্থ ও পরম সুহদ শ্রীনবাস আচার্যও 1কছু সুন্দর পদ রচনা করিয়া- 
ছিলেন। এই সব মহাজনদের পদ গোস্বামী রসতত্ব অনুযায়ী লেখা । চেতন্যপ্ৰ 
মহাজন বিদ্যাপাত ও চণ্ীদাস (যাহার পদগান চৈতনাদেব শুনিতেন এবং নিজেও 
করিতেন ) এবং মুরারি গুপ্ত, নরহরি সরকার, বাসু ঘোষ, বংশীবদন চ্যাটুয্, 
নয়নানন্দ 'মশ্র প্রমুখ চৈতন্যপারিকর পদকতাদের কৃষফ্লীলা বিষয়ে অনেক পদ 
ছিল। কৃষের ব্রজলীলা "বিষয়ক বাঁলয়া এইসব পদ গোস্বামী রসতত্ব অনুযায়ী 
সাজ্জান কঠিন হয় নাই। প্ব্াঁ ও পরবর্তী পদসমূহ একমনে ধারলে গ্নোস্বামী- 
শাস্ত্রের রসপর্যায় অনুযায়ী প্রত্যেকটি লীল৷ বিষয়েই বেশ 'কছু পদ পাওয়া যায়। 
এক একটি লাঁলার পদসমূহ ঘটনা ক্লম অনুসারে সাজাইয়৷ বড় বড় পালাগান 
গাওয়া রেওয়াজ হইয়া উঠিল। 

লীলাকীর্তন গোত্বামী রসশান্ত্রদ্বারা 'নিয়ান্তত। গোস্বামী রসতত্বের মুখ্য গ্রন্থ 
রুপ গোস্বামীকৃত 'উদ্দবলনীলমাণ'। ইহাতে রসপর্যায়, নায়ক-নায়িকা লক্ষণ ও 
অহাদের ভাবের ব্যাখ্যান আছে। তাই 'উজ্ফবলনীলমাঁণ' না পাঁড়লে ভাল কার্তনীর৷ 


লীলাকীতন ১৯১ 


হওয়া যায় ন7া। ইহার সঙ্গে গোস্বামীদের ভাস্তীসিদ্ধান্ত সম্পর্কে অবহিত হইবার 
জন্য “ভান্তরসামৃতাসম্ধু' ও ভান্তিসন্দর্ভ' পাঠ করা প্রয়োজন । কর্তনের বোছ। 
হইতে হইলেও এই সব গ্রন্থ ভাল করিয়া জানা থাক দরকার | গোস্বামী শান্্রমতে 
প্রধান রস চারটি £ দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং উজ্ছবল বা নধুর। রস অর্থে 
পারমাথথক আস্বাদন, লক্ষ্য শ্রীকৃষ্ণ । লালাকণর্তনে রসের বিলাসঘ্বারা শ্রীকৃফের 
উপভোগকে ফুটাইয়া তোল। হয়। এই কারণে লশলাকীর্তনের অন্য নাম রস- 
কীর্তন। চার মুখ্য রসের মধ্যে উজ্জ্বল বা মধুর রসই কৃষ্ণের উপভোগের পক্ষে 
প্রশস্ততম কেনন৷ অন্য তিনটি রসই ইহার মধ্যে নীহত আছে । তাই মধুর রসের 
গানই লীলাকার্তনে বেশী শোনা যায়। 
উদ্ভ্বলরগ বিপ্রলম্ত ও সভ্ভোগ এই দুইভাগে বিভন্ত। গভীমভাবে অনুরত্ত 
নায়ক-নায়কার অপূর্ণ মিলনাকাক্ষ। হইতে যে অবস্থার উদ্তব হয় তাহাই বিপ্রলন্ত। 
পরস্পর মিলনের উল্লাস সম্ভোগ নামে আভহিত। 'বপ্রলম্তের চারভাগ ৪ প্বরাগ, 
মান, প্রেমবোঁচত্ত ও প্রবাস । সম্ভোগের ভাগ চারাঁট £ সংক্ষিপ্ত, সঙ্কীর্ণ, সম্পন্ন 
ও সমৃদ্ধিমান্। এই আটটি রসের প্রত্যেকটি আবার আটাট উপভাগ্ে বিভন্ত। 
ফলে মধুর রসের মোট ভাগের সংখ্য৷ চৌষাঁট। তবে চৌষট রসেরই ললাগান হয় 
না। ইহার মধ্যে 'বিপ্রলন্ভের পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিন্ত্য বা আক্ষেপানুরাগ ও 
প্রবাস এবং সপ্ভোগের গোষ্ঠ, রাস, দানল লা, নৌকাবলাস, ঝুলন, হোল, আভসার, 
বিপ্রলন্ধ।, খাওতা, কলহল্যরিত৷ ও প্রোষিতভর্তৃক। ( মাথুর ) প্রধান। 
গৌরচীন্দ্রক! ছাড়া কর্তনে চৈতনালীলা, 'বিশেষতঃ নিমাইসম্নযাস পালা, খুব 
গাওয়৷ হয়। স্বতন্ত্র চেতন্যলীলার গান খেতুরী মহোৎসবেই গাওয়া হইয়াছিল । 
'ভান্তিরত্রাকরের' বর্ণনা অনুসারে ফান্নুনী পৃণিমার দিন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ও নরোত্তমের 
কী্নপ্রকাশ হইবার পর ফাগ খেলা হয়। তাহার পর সন্ধ্যাবেল৷ শুরু হয় 
গোৌরাঙদেবের জন্ম আঁভষেকের অনুষ্ঠান । গ্জা পাঠ হইবার পর 
নানাদেশন গায়ক গায়েন নানা গীত। 
নদীয়াবহার যাতে ব্রন্গাদ মোহিত ॥ ( ভ.র. ১০৬৭১) 
তাহার পর জম্ম আঁভষেক গান শুরু হয়। “প্রেমবিলাসে” ইহার উল্লেখ করিয়া বল! 
হইয়াছে 
সকল মহান্ত আত আনন্দ অন্তরে । 
গৌরাঙ্গের জন্মগ্ীত গায় মৃদুত্ঘরে ॥ (প্রণব, ৭ বিলাস) 
[বাঁভন্ন মহাঞ্রনপদ রসপর্যায় ও ঘটনান্রম অনুসারে সাজাইয়৷ পালা বাধা 
হইত। পালাকীর্তনের চলন বাড়লে গোছান পালার পুশথ প্রয়োজন হইল়া 


১৯২ বানল। কার্তনের ইতিহাস 


পড়ে। ইহার ফল পদাবলণ সংহিতা । সপ্তদশ, অন্টাদশ ও উনাঁবংশ শতকে 
বেশ কয়টি পদাবলী সঙ্কাঁলত হইয়াছিল । তবে পদাবলী সংগ্রহের কাজ ষোড়শ 
শতকের শেষাঁদকেই শুরু হইয়াছিল বাঁলয়া মনে হয়। রাধামোহন ঠাকুরের 
প্পদামৃতসমুদ্র' নামক পদ সংহিতার “মহাভাবানুসাঁরণা' চীকার সাক্ষ্য অনুসারে বলা 
যায় যে সুপ্রাসদ্ধ পদকতা শ্রীনিবাস আচার্যর শিষ্য গোঁবন্দদাস কাবিরাজ হ্বরচিত 
পদসমূহের একটি বা একাধক সঙ্কলন প্রস্কুত করিয়াছিলেন (রায় ১৩১৯১ £ 
৭৪-৭&, ০১, &০৬-৭ )। তাহার পর পাইতোছি 'বাভন্ন মহাজনকৃত প্রকীর্ণ 
পদসমূহ নিয়া সঙ্কলিত পদসংহতা । এইবৃপ সঙ্কলনের প্রাচীনতম 'নিদর্শন 
রামগোপালদাস (বা গোপালদাস ) কর্তৃক সঙ্কালিত 'রসকম্পবল্লী'। সপ্তদশ 
শতকের মাঝামাঝি সময়ে এটি সঙ্কলিত হয় । মোটামুটি এই সময়েই গোবিন্দদাস 
কাঁবরাজের পৌন্র ঘনশ্যামদাস 'উজ্জ্বলনীলমান' অনুসরণ করিয়া 'গোবন্দরাতিমঞ্জারী” 
নামে একটি পদাবলী সঙ্কলন তৈরী করেন (রাণা ১৩৯২ £ পৃ. ১০ )1 অষ্টাদশ 
শতকের প্রথম 'দকে বিশ্বনাথ চক্রবতাঁ “ক্ষণদাগীতাঁচন্তামাণগ নামক পদসংহিত। 
সঙ্কলন করেন। ইহাতে পয়তাল্লশজন পদকতার লেখা 'তিনশতেরও বেশী পদ 
আছে। বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর 'কছুর্দন পরে রাধামোহন ঠাকুর যে পদসংগ্রহ সঙ্কলন 
করেন তাহার নাম “পদামৃতসমুদ্' । রসপর্যায় অনুযায়ী সধত্ে বাছিয়া বাছিয়। প্রায় 
পণ্গাশজন মহাজনের সাড়ে সাতশতর মতে পদ রাধামোহন এই গ্রন্থে স্থান 
দয়াছেন। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে 'ভান্তরত্াকর' প্রণেতা নরহরি, 
চক্রবতাঁ “গীতচন্ড্রোয়' নামে বিরাট একটি পদসংগ্রহ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ইহার 
সম্পূর্ণ পুণথ পাওয়া যায় নাই। খাঁওত পুর্শথতে এক হাজার সাতশত নয়াট পদ 
পাওয়। গিয়াছে (দাস ৪৭১ £ ১৪৯৫-৯১৭ )। নরহরি চক্রবতার সমসামায়ক 
দীনবন্ধু 'সক্কীর্তনামৃত' সঙ্কলন করেন। আকারে ইহা অনেক ছোট £ চল্লিশজন 
মহাজনের একানন্ুইটি পদের সঙ্কলন। পদসংখ্যার দিক 'দিয়া সবচেয়ে বড় 
সংহত বৈষণবদাসের (প্রকৃত লাম গোকুলানন্দ সেন) সঙ্কলন "ীতকষ্পতরু* বা 
“পদ কষ্পতরু'। ইহাতে একশত ন্লিশ জনের বেশী পদকতার তিন হাজারেরও 
বেশী পদ ধর আছে। বৈফবদাস কাজাঁট করিয়াছিলেন অষ্টাদশ শতকের শেষ 
দিকে । বৈফবদাসের সমসময়ে বা অপ্প পরে 'দ্বিজ মাধব শ্রীপদমেরুগ্রচ্ছ” নামে 
একটি পদসংহিত প্রস্তুত করেন। ইহাতে এক হাজার তিনশত চৌধট্রিটি পদ 
আছে। বৈষবদাসের দৃষ্টান্তে উদ্বুদ্ধ হুইয়৷ রাধামুকুন্দদাস “মুকুন্দানন্দ' নামে একটি 
পদসধাহত প্রস্তুত করেন।। উনাবংশ শতকের উল্লেখযোগ্য পদ সঙ্কলন কমলাকাস্ত- 
দাসের 'পদরয়াকর”, 'নিমানন্দদাসের "পদরতসার', গোরমোহনদাসের পপদকল্প- 
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ল'তিক।' ও নটবরদাসের 'রসক লিক” । উল্লিখিত সংহতাগুল ছাড়া 'কৃফাপদা- 
মৃত'সন্ধু' নামে একটি পদসধাহতার কথা জানা যায়। ইহার সঙ্কলক অজ্ঞাত- 
পরিচয় ॥ প্রচালত সঞ্কলনগু'ল ছাড়াও বড় বড় কার্তনীয়ারা নিজেদের মতো 
করিয়৷ পদ সাজাইয়া পাল৷ তৈরী কািয়া নিতেন। বর্তমান শতকের প্রথমভাগে 
অবধূত বন্দ্যোপাধ্যায় অন/তম শ্রেষ্ঠ কীর্তনীয়া 'ছিলেন। তিনি একটি চমৎকার 
পদসংাহত৷ সঙ্কলন কাঁরয্নাছলেন ( হরেকৃফ মুখোপাধ্যায় ১৯৭১ £ ২৪৩ )। 

পদসজ্কলনের আর একটা উদ্দেশ্য ছিল পদের শুদ্ধতা রক্ষা করা। িপিকরের 
দোষে পদের পাঠ বিকৃত হইত। ছাপাখান৷ প্রচলনের আগে এ সমস্যা সব 
দেশেই ছিল। তাহার উপর পদ বহু গায়কের মুখে মুখে ফিরিত। অল্প- 
[শাক্ষত গায়কদের উচ্চারণদোষে পদের 'িবকীতি ঘটিত। অনেকে পত্র অর্থ 
বুঝতে না পাঁরয়৷ বা পদ ঠিক মত মনে না করিতে পাঁরিলে নিজেদের 
জ্ঞানবুদ্ধি মতে৷ শব্দ বসাইয়৷ নিতেন। ফলে ভুল পাঠ গাওয়া হইত এবং 
[শষ্যপরম্পরা ভূল পাঠই চাঁলতে থাঁকত। এই সমস্যা সমাধানের জন্য রাধামোহন 
ঠাকুর “পদামৃতসমুদ্র' সত্কলনের সময় সংশ্লিষ্ট পদসমূহের "বাঁভন্ন পাঠান্তর বিচার 
করিয়া শুদ্ধ পাঠ 'ির্ণয় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন । এই বিষয়ে তাহার প্রচেষ্টা 
আধুনক গবেষকদের মতো। অবধূত বন্দ্যোপাধ্যায় অশুদ্ধ পাঠ সম্পর্কে খুব 
সতর্ক ছিলেন এবং সধদ। শুদ্ধ পাঠ নির্ণয়ের জন্য চেষ্টা কারর়। যাইতেন। তাহার 
স্বকৃত পদসংগ্রহে 'বহু পদের বিশুদ্ধ পাঠ ও রসপর্ধায়-গ্রীথত গ্রানের পাল! সাজান 
ছিল' ( তদেব )। এই বিষয়ে অবধূত বন্দে/পাধ্যায়ের নিরলস উৎসাহের প্রশংসা 
কাঁরয়া হরেকৃফ মুখোপাধ্যায় বাঁলতেছেন “তাহার জ্ঞানস্পৃহা এতই বলবতী ছিল, 
জানবার কৌতুহল ও অনুসন্ধিংস৷ এতই প্রবল ছিল যে, পদের বিশুদ্ধ পাঠ অথবা 
প্রকৃত অর্থগ্রহণে দেশব্যাপী প্রাতষ্ঠার দিনে পরিণত বয়সেও তিনি কোনরূপ কৃষ্ঠাবোধ 
করিতেন না। তাহার দ্বাভাবক বিচারবুদ্ধিও পরিমাজিত এবং উচ্চস্তরের ছিল । 
€ তদেব )। 

পদসংাহতাগুলি সংগ্রহমান্তর নয়। 'বাভল্ন মহাজনের লেখ। পদগু'লিকে 
রসপর্যায় অনুযায়ী সাজান সঙ্কলন। পদসংাহত৷ সমূহের সঙ্কল কগণ ভান্তশাস্ত্র- 
[বিশারদ রসজ্ঞ ব্যান্ত। রাধামোহন সংগৃহীত পদগুলর উপর 'মহাভাবানুসারিণী, 
নামে বিস্তৃত ও আঁতশয় পাত্যপূর্ণ চীকা রচনা করিয়াছলেন। দীনবন্ধু বান 
রসের লক্ষণ সম্বন্ধে চমংকার আলোচন। করিয়াছেন। বৈষবদাসের গ্রন্থে বৈফব 
রসশান্ত্র প্রাজলভাবে বুঝাইয়া৷ দেওয়া আছে। স্ত্কলকদের মধ্যে কয়েকজন 
নিজেরাই পদকর্তা। নিজের লেখা পদ তাহারা সঙ্ফলনের মধ্যে ধারয়াছেন। 

বা. কী. ই._-১৩ 
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আত্মগরিমা প্রচারের ইচ্ছায় যে ইহা করিয়াছেন জোর করিয়া তাহা বল৷ যাইবে 
না। রসপর্যায় অনুযায়ী পদ সাজাইতে গিয়া কোথাও উপযুস্ত পদের অভাব চোখে 
'পাঁড়লে নিজে পদ রচন৷ করিয়া তাহা প্রণ করিয়া দিয়াছেন । অন্ততঃ রাধা- 
'মোহনের ক্ষেল্নে তাহাই মনে হয় (উমা রায় ১৩৯১ ২৮)। সঙ্ফলকদের 
সঙ্গীতের জ্ঞানও ছিল । রাধামোহন ও বৈফবদাসের গায়ক 'হিসাবে যশ ছিল । 
নরহরি চক্রবর্তী সঙ্গীতশান্ত্রে সুপাঁওত ছিলেন। 'মহাভাবানুসারিণী' টীকায় 
রাধামোহন সাঙ্গীতিক বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। নরহরি চক্রবর্তীর 
গ্ীতচন্্রোদয়' গ্রচ্থের মঙ্গলাচরণে সঙ্গীত বিষয়ে আলোচনা আছে। বস্তুত রসশাস্ত্র, 
কাব্য ও সংগীত এই তিন দিক 'দিয়া পদসংাহতাগ্ীলর ীবচার করা উচিত। 

লীলাকীর্তন সম্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য । লীলাকীর্তন শুধু গান হিসাবে 
দেখিলে চলিবে না। ভন্তবৈষবের কাছে লীলাকার্ন শুধু রাধাকৃফলীলার 
বাণ্সয়বূপ। লীলাকা্ন গাহিলে ও আদ্বাদন কাঁরলে ব্রজলীল স্মরণ ও মনন 
হয়। গৌড়ীয় বৈষব শান্্রমতে লীলাস্মরণ ও মনন রাগাত্মক। ভান্তলাভের 
উপায়ন্বরূপ। অতএব লীলাকীর্তন ভীন্তসাধন, ভন্ত চিত্তে রসপুষ্িই লীলাকার্তনের 
উদ্দেশ্য। গায়ক, বাদক শ্রোতার মনে ভান্ত না থাকলে কর্তনের আসর সার্থক 
হয় না। লীলাকীর্তনে কাব্য ও সুর ভীন্তর বাহন। রসের প্রকাশ হয় কাব্য, 
তাহার স্ফূরণ হয় সুরে । লীলাকীর্তনে কাধ; ও সুর পরস্পরের পারপ্রক। কাব্য 
ও সুরের মিলন ঘটলে রস পাঁরস্ফুট হয়। পরিস্ফুট রসই ভীন্তভাবনার 
উপাদান থগেন্দ্রনাথ মিন্র বালগাছেন “কৌন শুধু গীত নহে, কাঁতন সুরের 
বিলাসমান্র নয়, কীর্তনের সুরশিপ্প শুধু সংগীতের 'বকাশের জন্য কল্পিত নয়। 
কীর্তন সুর, কাব্য ও ধর্মের পিবেণী। ইহার কোনাঁটিকেও উপেক্ষা করা চলে না। 
সুরের আবেদনে প্রাণ মাতিয়া উঠিবে, কাব্যের অলঙ্কারে ও শব্দের ঝংকারে চিত্ত 
মুদ্ধ হইবে এবং ধর্মের প্রেরণায় অণু কম্প পুলক প্রভৃতি সাত্বকভাবে হৃদয়ে 
জাগিবে ইহাই সংক্ষেপে কারন সংগীতের আভপ্রায়।' (খগেন্দ্রনাথ মিন্ন 
১৩৮৬২ 8 ৪৫-৪৬ )। 

ভাঁন্তর দরুন লীলাকীর্তন ভাবময় সংগীত । গায়ক বাদক ও শ্রোত সকলেই 
ভন্তজন। গানের প্রভাবে তাহাদের মনে অফ্টসাত্তিকভাবের উদয় হইতে পারে অর্থাং 
অশ্রু, কম্প, স্বেদ, পুলক, বৈবর্ণ, স্তম্ভ, স্বরভঙ্গ ও মুচ্ছ।৷ ঘট৷ সম্ভব । ইহাই ভাব 
অর্থাং কি না আবেশ ও বিহবলতা । আনন্দে পুলাঁকত হইয়া কেহ কাদিতেছে, 
কাহারও দেহে মুহুর্মহ রোমাণ্ট হইতেছে, কাহারও শরীর কাঁপতেছে আবার কেহ 
মাটিতে পাঁড়য়া গড়াগাঁড় দিতেছে কীর্তনের আসরে এইবৃপ দৃশ্য স্বাভাবক। স্বয়ং 
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মূল গায়কেরও এইরূপ ভাবাঁবকার হইতে পারে। হইলে সুর ও তালের 'নিয়ম- 
শৃঙ্খলা বিপর্যস্ত হইয়া যায়। “কার্ডনগ্রায়কের সুরাশল্পে এই লক্ষা্ট 
€ভাবাবহবলতা ) থাকে । একথা স্বীকার করা যাইতে পারে । কিন্তু হাতে 
সুর বা তালের প্রাতি উপেক্ষা আছে এরুপ বল৷ চলে না" ( খখেন্দ্রনাথ মিন 
১৩৫২ £8& )। সঙ্কীর্তনকালে যখন অনেকে একান্রত হইয়া গান করে তখন 
ভাবাঁবহবলতার প্রবণতা একটু বেশী গ্রাকে। নবদ্বীপে চৈতন্যদেবের নগর- 
সং্কীর্তনের যে বর্ণন৷ হীতিপূর্বে উদ্ধার করিয়াছি তাহাতে ভাবাবহবলতা খুব দেখা 
গিয়াছে । সঙ্কীর্তনে বা কীর্নের আসরে ভাবাবকার ঘট৷ বৈষবের পক্ষে মহা- 
ভাগ্যের কথা৷ । গ্রায়ক, বাদক, শ্রোতা সকলেই ইহার জন্য উন্মুখ । ভাববিকারের 
আকাঙ্ক্। ভান্তলাভের জনা, সুর ও তালের প্রাতি উপেক্ষাবশতঃ নয় এই কারণে 
লীলাকীর্তনকে ভাবমুখী সঙ্গীত বলা যাইতে পারে। 

চৈতন্যদেবের সমসাময়িক কবিরা পদ [লখিয়াছেন বাঙ্গল৷ ভাষায়। সবজনের 
জন্য বে ভান্ত ভাবন৷ তাহার কাব্যরূপ বাঙ্গলায় হইবে ইহাই স্বাভাবক । চৈতন্য- 
দেবের পরবতী“ প্রজন্মেও পদ্বরচনার ভাষা ছিল বাঙ্গলা। কিন্তু গৌড়মণ্ডলে 
গ্রোস্থামী সিদ্ধান্ত প্রচারের পর ষোড়শ শতকের শেষ দিক হইতে দোখিতেছি পদ- 
কাদের মধ্যে ব্রজবু্ল ভাষার দিকেই ঝোঁক বেশী । অবহট্ঠ ও মোথল ভাষ৷ 
1মলাইয়া তৈরী ব্জবুলি কৃত্রিম ভাষা । প্রধানতঃ এই ভাষাতেই পদকরাগণ 
গোস্ামী রসশান্ত্র অনুযায়ী কৃষলীল।৷ বিষয়ক পদ 'লাখয়াছেন। গোবিন্দদাস, 
জ্ঞানদাস, বসন্ত রায়, মোহনদাস এবং নরোন্তমদাস ব্রজবুঁলতে কৃষ্ণলীলার অগ্রগণ্য 
কাব। বস্তুতঃ গোস্বামী শান্ত এবং সিদ্ধান্ত জনসমক্ষে সবচেয়ে বেশী প্রচারত 
হইয়াছিল ব্রজবুঁলি পদের কীর্তনগানে। গোস্বামী 1সদ্ধান্ত লীলাকীর্ভনে গভীর- 
ভাবে প্রাবষ্ হইয়াছিল বাঁলয়াই বৈষব সমাজে কীর্তনগান শান্্রালোচনা ও 
আধ্যাত্মিক সাধনার প্রশস্ত উপায় বাঁলিয়৷ গণ্য হইত। কাঁর্নাঁবদ্যাও শান্ত ও 
সধনার পর্যায়ে উন্নীত হয়। ব্রজবুলি ইহার মাধ্যম বলিয়৷ বাঙ্গলার বৈষব সমাজে 
ব্রজবুলির বিশেষ মর্ধাদা আছে, ইহার স্থান প্রায় দেবভাষার তুল্য । 

ব্রজবুল কীন্রম ভাষা। এই ভাষায় লোকে কথ। বাঁলত না, সাধারণ লোকে 
ইহা বুঝিতও না। রাজসভায়, শাক্ষত ও শিষজনের মধ্যে ইহার চলন ছিল । 
এই ভাষায় লেখা নিগ্ডে গোদ্বামী তত্বমূলক পদ সকলে সহজে বুঝিতে পারিত না। 
তাহার উপর আবার কাঁতনীয়ারা গাহবার সময় আবাশ্যক উপকরণ হিসাবে 
গোস্বামীশাস্্ হইতে কিছু গ্লোক, “চৈতন্যচারতামৃত' প্রমুখ প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে 
কয়েকটি চরণ ব৷ হিন্দী কাবদের দোঁহা আবৃত্তি করিয়া থাকেন। ফলে কার্ডন 
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সাধারণ ভন্তজনের কাছে একটু কঠিন লাগিতে পারে। তাই তন্তু ও লীলার 
পারম্পারক সম্পর্কের যে রহস্য পদাবলীতে নিহিত আছে তাহা খাঁন কট! সহজভাবে 
বুঝাই়া দেওয়। প্রয়োজন হয় । এই জন্য লীলাকীর্তনে গানের ফাঁকে ফাঁকে কথ, 
আখথর ও তুক 'দিবার প্রথা চালু আছে। কীর্তনগানের পাচটি অঙ্গ । তাহার মধ্যে 
[নটি কথা, আথর ও তৃক। অন্য দুইীটর নাম ছুট ও ঝুমর । 

লীলাকীর্তনের পালাগানে 'বাভল্ন কবির লেখা পদ থাকে । এক পদ হইতে 
অন) পদের ভাবব্যঞ্জীনাময় যোগসূন্র বা পদাংশের অর্থ বুঝাইয়া অথবা ঘটনার কলম 
বুঝাইবার জন্য নায়ক, নায়িকা, দৃতী, সথা ও সথার ডীন্ত বলিয়। কীর্তনীয়া নজের 
ভাষায় যাহা বলেন কাীর্তনে তাহার নাম কথা । লীলাকার্তনের এই ব্যাপারে 
পাঁচালী গানের আদল আছে। পাঁচালী গানের অঙ্গ দুইটি, নাগাঁড় ও 'শকাল। 
মূল গায়েন নাচাঁড় বা গীত অংশটি গান করেন আর শিকি সুর করিয়া আবা্ত 
করেন বা টানা গদ্যে কার মতে। বাঁলয়া যান। শিকাঁল বর্ণনাত্মক । ইহা দুই 
নাচাঁড়র মধ্যে যোগসূত্ 

পদ বা পদাংশের অন্তনিহিত ভাব বুঝাইবার জন্য মূল গান থামাইয়া গায়ক সুর 
ও তালের পোষকতায় রসপু!ষটকর যে সব উত্তি করেন তাহার নাম আখর। কার্তনে 
আখরের ভুঁমকা অন্য সব তঙ্গের চেয়ে বড়। তবে আদ লাঁলাকীর্তনৈ বোধ হয় 
আখর ছিল না। অনুমান হয় কানে. আখর দেওয়ার প্রথ! আঁসয়াছে হিন্দুগ্থানী 
ঠুংরী ও ভজনগানের প্রভাবে । ঠুধার ও ভজনগানে মাঝে মাঝে মূল গান হইতে 
সাঁরয়। আঁসয়া৷ ভাবব্যঞ্জনাময় দু-এক পদ গাওয়ার রীতি ছিল। ইহাকে বলা 
হইত আখোর। আখর ৭ আখের শব্দটি আরবী । শব্দাট ফারাঁর মাধ্যমে 
হন্দুস্থানী, ও বাংলায় চালু হইয়াছে । আখর বা আখোঁর শব্দের অর্থ অপর, পৃথক, 
পরবতাঁ। একটু প্রসারিত অর্থে আখর শব্দটি কনে ব্যবহৃত হইতেছে। 
অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে হিন্দৃস্থানী সঙ্গীত বাংলায় প্রচলিত হইতে থাকে । 
সম্ভবতঃ সেই সময় হইতে হিন্দুম্থানী সঙ্গীতের অনুকরণে কীর্তন গানে আখর 
দেওয়ার প্রথা চালু হয়। আখর সব ধরনের লীলাকীর্তনেই দেওয়া হয়, এমন ক 
গরাণহাটি গানেও। তাই আখর ছাড়া কীর্তন কেমন হইত তাহা জানিবার উপায় 
কম। এক ব্যতিক্রম শ্রীথণ্ডের নিজস্ব গান। শ্রীখগ্ডের ঠাকুরবংশের পুরুষপরম্পরা 
শ্রীথণ্ডের আদ ঘরণায় গাওয়৷ হয় । এই গানে আখর দেওয়ার রীতি নাই। 

কীর্তনে আখরের ভূঁমিক। কথা, তুক ও ছুটের চেয়ে অনেক বড়। আথরের 
তাৎপর্য সম্বন্ধে হরেক মুখোপাধ্যায় চমৎকার ব্যাখা দিয়াছেন । তাহার কয়েকটি 
কথা তৃলিয়া দিতেছি। 'আখর পদাবলী-সাহিত্যের অশ্ুঁনীহত রসভাগারের 
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কুলুপ খুলিখার কুণ্চিকা। আখরকে পদের ঝ/খ্যা বললে আসল কথাটাই যেন 
বল৷ হয় না। পদে যাহা বলা হয় নাই, অনেক সময় আথরে তাহ৷ প্রকাশ পায় । 
সুতরাং এক অর্থে আখরকে পদের ব্যঞ্জনা বলিতে পার” ( হরেকৃষ মুখোপাধ্যায় 
১৯৭১ £ ১০৭ )। আখর পদ বা পদাংশ নয়, ইহার গড়ন অন্য রকম । আখরের 
দুই পংস্তির মধ্যে আন্তম মিল থাঁকতে পারে, তবে না থাঁকিলেও ক্ষতি নাই। 
আখরের গোট। কয়েক দৃষ্টান্ত দিই। গোর নিতাইকে আবাহন কারিয়। কীর্তনীয়া 
গ্াহলেন 


এস দু'টি ভাই গৌর গনতাই 
দ্বিজমাঁণ দিজরাজ হে 
আঁম পৃঁজব চরণ এই আকণুন 
রাঁথব হৃদয় মাঝে 


গ্রানের পরপরই আথর শুরু হইল “আসতে হবে হে। একা যাঁদ আসতে নার, 
ভাই নিতাইকে সঙ্গে কর, আমার হৃদয়ে নদীয়৷ কর" ইত্যাঁদ। প্রাণাঁকশোর 
গোস্বামী ১৩৭৫ 2 ১১ )। 
রাধার রূপ বর্ণনা কাঁরয়। গাওয়া হইল 
অপরূপ পেখলু' রামা 
কনকলত৷ অবলম্বনে উল হরিণী হিম ধামা । 

অহার পর আখর 'দিয়া কীর্তনীয়া বাঁললেন “সোনার লতায় ঠাদের উদয় । 
ভাগ্যে ছিল তাই দেখিলাম । অকলঙ্ক চাদ উঠেছে। এমন অপরূপ কে দেখেছে ।' 
পদে শ্রীকৃষের ডীন্ত আছে, 'রাধে জয় রাজপুন্রী মম জীবনদায়তে' । এইট৷ গাহবার 
পর কাঁতনীয়ার আখর “আর আমার কেউ নাই, এইবার আমায় দয়া কর। ভ্ছান 
দাও রাই শ্রীচরণে, কেন। দাস বাল এ অধীনে । প্বরাগে রাধার অবস্থা বর্ণনা 
করিয়৷ পদে বাঁলয়াছে "ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার তিলে তিলে আইসে যায়। 
ইহার পর আখর পণ্ডে শতবার রে, আসে যায় দণ্ডে শতবার । (কোথায় আসে, 
কোথায় যায়?) অন্তপুর আর বাহির দুয়ার। (কে যায় আসে? 'যান 
রাজাবরোধে বাঁন্দনী ) আঙ্গন৷ 'বিদেশ যাহার । 

কীর্তনে কতগুলি বাঁধা আথর প্রচালত আছে। প্রায় সকল কার্তনীয়া 
এইসব আখর 'দিয়া থাকেন। যেমন কৃষ্ণের রূপ দেখিয়৷ রাধা ঝ৷ রাধার বূপ 
দেখিয়া কৃষের উন্তির পর এইরূপ আথর দেওয়া হয় 'বূপ বর্ণনা হয় না। বর্ণনাতীত 
বৃপ বর্ণনা হয় না। যে দেখেছে তার বাক নাই। যে বলবে তার নয়ন নাই। নয়ন 


১১৮ বাঙ্গলা কীর্তনের ইতিহাস 


দেখেছে সে বলতে নারে । বদন বলবে দেখে নাই তারে । বাঁধা আখরের আর" 
একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। রাধিকার কটির 'কিঙ্কিনী বাজিতেছে পদে ইহা গাহিয়া 
কীর্তনীয়া আখর দেন 'বাজে 'কঙ্িনী। কং কিনি কিনি বাজে িজ্কিনী। 
কিনি ক কিনি বাজে 1কঙ্কিনী। রাধার মন 'কাঁনি। রাধার মন দিয়ে 
রাধারমণ কিনি ।” এই আখরের উদ্দেশ মূল পদ হুইতে ধ্বনিগত সাদৃশ্য ধরিয়া, 
বিষয়বস্তুর ব্ঞজনা ফুটাইয়া তোল! ( হরেকৃফণ মুখোপাধ্যায় ১৯৭১ £ ১০৭-১১)। 
বাঁধা আখর ছাড়া কাতনীল্লাগণ আখর তেরী করিয়া নেন। বড় বড় 
কীর্তনীয়ার৷ তে৷ প্রায়ই করেন। আখর তৈরী করিতে হইলে বৈষবশান্ত্রে ভাল 
রকম দখল থাকা দরকার আর আসরভরা শ্রোতাদের মন ঠিক মতো বোবঝা। চাই। 
নচেৎ আখর ব্যর্থ । কাঁ্নীয়া আখর তৈরী কাঁরয়৷ দোহার ও বাদকের সঙ্গে 
আলোচনা করিয়া সুর বসাইয়া নেন। তারপর অভ্যাস করিয়া ঠিক কাঁরয়া 
রাখেন। গুরুর তৈরী আথর শিষ্য গাহিয়। থাকেন। আখর শিষ্য পরম্পরা 
চলিতে থাকে । গরাণহাটি ও মনোহরসাহী ঢঙে্র কারনে খুব আখর চলে । 
রেনোঁট ঢঙের কীর্তনে আখর কম। অনেক কীর্ভনীয়া যথাসম্ভব কম আখর 'দিয়া 
থাকেন, কিন্তু অনেকে প্রয়োজনের চেয়ে বেশী 'দিয়া ফেলেন। ধ্বনিসাদৃশ্য 
ধরিয়া আখর অনেক ক্ষেত্রেই তরল ও চটুল হইয়া উঁ্িতে দেখা যায়। আবার 
বেশী আখর দেওয়ার ঝোঁক থাঁকলে তাহ -রসের পরিপোষক না হইয়া বিপরীত 
হইয়া ওঠে। এইরূপ রসাভাসদোষ ঘটলে কীঁতনের ভাব নষ্ট হইয়। যায় 
( খগেম্দ্রনাথ মত ১৯৫৫ £ ৫৩ )। 
তুক অনুপ্রাস বহুল ছন্দোময় 'িলনাত্মক গাথা । বিশেষ বিশেষ পদের 

মাঝখানে তুক গাওয়৷ হয়। প্রচলিত বৈষ্ণব কাঁবতর অংশ বিশেষ অনেক সময় 
তুক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। আবার অন্ক্রাত কবিদের লেখা পয়ার বা ন্রিপদী তক 
বাঁলয়৷ চালু আছে। কলহান্তরিতা পালা হইতে তুকের একটা উদাহরণ 'দিই। 
মানময়ী রাধিক৷ প্রত্যখাান করিলে কৃ কুঞ্জ ছাড়িয়। মনের দুঃখে ভূমি শযায় 
শুইয়৷ আছেন। ওদকে শ্রীমতীর মনে জাগয়াছে অনুতাপ । তখন সখার কৃষের 
থোঁজে আঁসয়াছেন। সখীর সঙ্গে কৃ্ণর দেখা হইয়াছে। পদে এতট। গাহবার, 
পর কীর্তনীয়া তুক গাহিলেন 

( সখী বাঁলতেছে ) তোমায় নিতে আসান । 

গ্রায়ের ধূলো ঝেড়ে উঠছ ক হে। তোমায় নিতে আস নি। 

আমি ফুল নিতে এসেছি। 

কৃফকলি ফুল নিতে এসোছ। 


লীলাকী্ন ১১১৯৯, 


বাসি ফুলে হবে না। 
ঝর। ফুলে হবে না। 
মান রাজার পৃঙ্জা হবে করবে পৃজা৷ কমাঁলনী । 


গোষ্ঠধাতা হইতে তুকের আর একটা উদাহরণ দিতোঁছ। ব্রজবালকদের সঙ্গে কৃষ্ণ 
গোষ্ঠে যাইতেছেন। ইহার প্রসঙ্গে কীর্তনীয়া তৃক গাঁহলেন 
ধবজ বজ্রাঙ্কুশ পায় রাহ রাহ চাঁল যায় 
যায় পদ রাহয়। রাঁহয়৷ রাহয়া গো। 
বুঝ উহার কেহ আসিতেছে জাত পাছে 
তোঁঞ চায় 'ফিরিয়৷ ফিরিয়া ফারিয়া গো ॥ 
হায় আমরা ক করিলাম নবনী পাসার এলাম 
খানিক রাখিতাম ননী দেখাইয়া দেখাইয়া দেখাইয়া গো ॥ 
যাঁদ প্রজের বালক হতাম নেচে নেচে সঙ্গে যেতাম 
শাম মাঝে যেত নাঁচয়া নাঁচিয়া নাচিয়া গো ॥ 
রানী টানে ঘর পানে রাখাল টানে বন পানে 
রাই টানে নয়নে নয়নে নয়নে গো। 
যাঁদ ফুলের মাথা হতাম শ্যাম অঙ্গে দুলে যেতাম 
যেতাম হেলনে দোলনে দোলনে ভাসয়া গো ॥ 
রাঁব বড় তাপ দিছে বদ্ধ মুখ ঘাঁময়াছে 
কপালের তিলক যায় ভাসিয়া ভাসিয়া গো । 
হেন মনে করি মায়৷ মেঘ হয়ে কার ছায়া 
বন্ধু যাক জুড়াইয়৷ জুড়াইয়। জুড়াইয়া গো ॥ 
( হরেকৃফণ মুখোপাধ্যায় ১৯৭১ ৪ ৮৬)। 
ছুট একটু হালক। ধরনের গান। ভারী গান গাহিতে গাহিতে কীর্তনীয়ারা 
জুনেক সময় একটু সহজভাবে গাহয়া থাকেন। হয়ত তরল তালে একট৷ পদের 
[কিছুটা গাহিয়া দিলেন । ইহাকে বলে ছুট। বড় তালের গানের মধ্যে তাল 
ফেরতায় ছোট তালের গানকেও ছুট বলে (হরিদাস দাস ৪৭১ £ ১০৯৫-৯৬ ; 
হরেকৃফ মুখোপাধ্যায় ১৯৭১ 8 ৮৪-৫ )। 
কীর্তনের পম অঙ্গ ঝুমর । এমনিতে ঝুমর বা ঝুমরী একটি সুরের নাম। 
1কন্তু কীর্তনের আসরে ঝুমর বিশেষ অর্থে ব্যবহত হয়। লীলাকীর্তনের পাল। 
রাধা ও কৃষের মিলন গাঁহয়৷ শেষ করিতে হয়, ইহাই নিয়ম। কিন্তু অনেক 
সময় চার পাঁচজন কীর্তনীয়৷ এক আসরে একই রসের পাল৷ গাহয়া থাকেন। 


২০০ বাঙ্গল। কর্তনের হীতহাস 


গাগনকর৷ ক্রমান্বয়ে গাহিয়। পালাটি আগাইয়া নিয় যাইতে থাকেন। মিলন গাহিয়া 
পাল৷ সাঙ্গ করেন শেষ গায়ক | আগের গায়করা মিলন গাঁহতে পারেন না। 
অথচ মিলন না গাঁহয়৷ আসর ছাড়া সম্ভব নয়। এই রূপ ক্ষেত্নে আগের গায়করা 
নিজ নজ অংশের শেষে গিলনাত্মক দুই এক ছন্র গ্রান ব। বুমর গাঁহয়৷ উঠিয়া 
যান। এইভাবে আসর রাখা হয় অর্থাৎ আগের নিয়ম রক্ষা করিয়া পরবর্তী 
গায়ককে পৌঁবাপর্য অনুযায়ী গাহিবার সুযোগ করিয়া দেন। একাটি পালা 
দুই বা তিন দিন ধরিয়া গাঁহতে হইলেও কার্তনীয়৷ ঝুমর গাঁহয়া পালা স্থগিত 
রাখেন, শেষাঁদনে মিলন গাহিয়৷ পালা সমাপ্ত করেন। 

(হারদাস দাস ৪৭১ £ ১০৯৬; হরেকুফণ মুখোপাধ্যায় ১৯৭১ £ ৮৬-৮৭ ) 

আখর দেওয়া হয় সুর ও তালের পোষকতার়, কিন্তু আথর দেওয়ার মূল গানে 
ছেদ পড়ে। আখরের পর 'কিছুক্ষণ খোলের বাজনায় কাটান হয়। সাধারণতঃ 
বাদকের কর্তব্য গানের আনুগত্য স্বীকার করিয়া লয় বাজান ( অন্য গানে বলে ঠেকা 
দেওয়া )। কিস্তু কাটানে খোল বাদকের স্বাধীনতা আছে। বাদক তখন খোলে 
হাত, ঘাত, মাতান ও মান বাঙাইয্পা নান৷ রকম কায়দা কৌশল দেখাইতে থাকেন। 
মান বা মূহ্বন কাটানের শেষ পর্যায় । মান বাঁজলেই বুঝতে হইবে কাটান শেষ 
হইয়া আসিল। মান শেষ হওয়া মানত গায়ক ও বাদক সমের ঘরে ফিরিয়া 
যাইবেন। কাঁর্তনের পরিভাষায় ইহাকে বলে “ঘরে যাওয়া । সমের ঘরে গান 
1ফরাইয়৷ আনার দায়ত্ব খোল বাদকের। পাল। সাঙ্গ করার ব্যাপারেও খোল 
বাদকের 'বাঁশষ্ট ভূমিকা আছে। গান শেষ হওয়ার ই্গিত দিয় বাদকরা এক 
ধরনের বোল বাজান। ইহার নামও মুছন। ময়নাডালের ঘরাণায় গ্রানের যেখানে 
পাঁরসমাণ্ণ হয় সেই অবস্থাকে বলে মূর্ঘন এবং মূছ্নের সময় যে বোল বাজান হয় 
তাহাকে বলে পরণ ( পরেশচন্দ্র মজুমদার ১৩৬৯ ৪ গর )। 

কর্তন গানের দল (অনেকে বলেন সম্প্রদায় ) মূলতঃ পীচজনকে নিয়া 
গাঠিত। মূল গায়ক আসল লোক, দলের মুখা। গানের সময় তান থাকেন 
দলের মাবখানে। তাহার ডান দিকে শির দোহার বা প্রধান দোহার ও শির 
বাদকের স্থান, বাম দিকে থাকেন কোল দোহার ও কোল বাদক । কাীর্ভনীয়ার 
ডান দিক ও বাম দিকে অবশ্য একাধিক দোহার ও বাদক থাঁকতে পারে অনেক 
সময় বাড়তি দোহার ও বাদকর৷ মূল গায়েনের ?পছনে থাকেন! দোহার ও 
বাদকদের নিয় মূল গায়েন বসেন আসরের মাঝখানে অথবা একপাশ ঘেশবয়া। 
তাহার সামনে চৈতনাদেব ও রাধাকৃফণের মাল্যভূঁষত পট এবং একটি তুলসীমণ 
স্াপন করা হয়। 


লীলাকীর্তন ২০১ 


কানে দোহারের কাজ থুব গৃবুদ্বপূর্ণ। “সঙ্গীতে গানের সূন্ন ধরাইয়া দেওয়া, 
"গানে মূল গায়কের অনুসরণ ও সহায়তা করা এবং আসরে সুরের রেশ জমাইয়। 
রাখা দোহারের কাজ' (হরিদাস দাস ৪৭১ £ ১০৯৬ )। দায়িত্বট। প্রধানতঃ শির 
দোহারের। কোল দোহার শির দোহারের নিকট হইতে সুর ধাঁরয়া গান করেন। 

[শির বাদক সঙ্গীতে সদা সতর্ক প্রহরী । তালপদ্ধীত অনুসারে গান যাহাতে 
ঠিক মতে চলে শির বাদক সে দিকে নজর রাখিয়া লয় বাজান। গান যাঁদ 
কখনও বেচালা হয়, শিরবাদকের বাজনাই তাহাকে ঠিক জায়গায় 'ফিরাইয়া আনে 
এবং বাধিয়৷ রাখে । কোল বাদকের কাজ শির বাদককে অনুসরণ করিয়া খোল 
বাজান। কোল বাদক অনুগামী বাদক বটে, 'কন্তু গোড়ায় তাহার একট৷ বড় 
ভূমিকা আছে। কোল বাদকের একক বাজন৷ দিয়ে আসর আরস্ত। শুরুতে কোল 
বাদক দাড়াইয়া খোলে হাতি বাজাইতে থাকেন। হাত বাদ্য। চৈতন্যস্মরণ। 
চৈতন্যদেব কীর্তদের জনক বাঁলয়৷ হাতাঁট বাদ্যে আসরে তাহার আবাহন কর হয়। 
থেতুরী মহোৎসবে সপরিকর চৈতনাদেব অলোৌকিকভাবে সশরীরে উপাচ্ছিত 
হইয়াছলেন বাঁলয়৷ কত আছে। সব কীর্ডনের আসরেই তাহার আঁবর্ভাব হয়, 
ভন্তজনের ইহাই 'ীবশ্বাস। হাতাঁট বাজনা আর একটি কাজে লাগে। ইহার 
ছন্দেনর্দেশক বোল 'দিয়া প্রাথামক সঙ্গত হয়। হাতটি বাদ্য সঙ্গীত ও ভান্তরসের 
উদ্দীপনা সৃষ্ট করে। এই বাজনা বাজতে থাকলে শ্রোতারা একাগ্রীচিন্ত হইয়। 
ওঠে! হাতাঁট বাজনা শেষ হইলে গাওয়া হয় তদুচিত গৌরচীন্দ্রকা । তাহার পর 
হয় মেল জমাট । লীলা গানের প্রারন্তে মূল গায়ক ও দোহাররা আলাপের ভঙ্গীতে 
পরস্পরের সঙ্গে গল! িলাইয়া সুরের জমাট করিয়া নেন। খেতুরী মহোৎসবে 
রীতিমত আলাপচারী হইয়াছিল । এখনকার আসরে সেভাবে আলাপ হয় না। 
মেল জমাট আলাপের অপন্রংশ । দুই এক ক্ষেত্রে যথা, শ্রীথ্ড ঘরণার গানে খোল। 
আসরেও রীতিমত আলাপ 'দয়। গান শুরু হয়। 

লীলাকীর্তনের আসরে গান শোন৷ ছাড়াও শ্রোতাদের কিছু ভূঁমিক। থাকে । 
সঙ্গীতজ্ঞ বোদ্ধা শ্রোতা কখনও কখনও আখথর দিয়া বসেন। কাতনীয়। ইহাতে 
আপাতত করেন না। রাধাকৃষের লীলাম্মরণ কাঁরতে করিতে কাহারও কাহারও 
ভাব হয়। আসরে ইহা রসপুষ্টকারক । পালাগ্ানের এক একটা বিশেষ জায়গায় 
.দোহারর। একই পদাংশ বা ধুয়। উচ্চকণ্ঠে বার বার গ্রাহিতে থাকেন। সঙ্গে খুব 
জোরে খোল করতল বাজতে থাকে । ইহার ফলে মাতোয়ারা ভাব আসে বাঁলয়াই 
বোধ হয় এই ঘটনার নাম মাতন। এই সম্ন শ্রোতরাও মাতিয়৷ যায়। আসরে 
“জোর হারধ্বনি ওঠে, মেয়ের উলু দেয়, শাঁখ বাজায়। পাল গান হইন্লা গেলে 
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কী্নীয়। সদলে ঠাকুরের পট ডানাঁদকে রাখয়৷ বেড় দিয়া ভুবনমঙ্গল গান করেন।, 
তখন শ্রোতাদের মধ্যে যে পারে সে-ই দলে 'ভাড়িয়। দোয়ারাক কাঁরতে থাকে । 

আখর তুক ও ছুট লীলাকার্তনের হালকা চাল। খোলা আসরের গানে 
এইগুীল অপারিহার্য। কিন্তু ইহার দরুন কীর্তন গানে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের মূল ঠাট, 
ক্ষু্ন হয় নাই। বড় বড় কার্তনীয়রা সঙ্গীতজ্ঞ গায়ক ছিলেন । তাহারা রীতিমত 
সঙ্গীতশান্ত্রের চর্চা করিতেন। গ্ীতপ্রকাশ", “সঙ্গীতসার', 'সঙ্গীতদামোদর' প্রভৃতি 
গ্রন্থ কীত্নীয়াদের মধ্যে পরাম্পরাক্রমে প্রচালিত 'ছিল। বাঙ্জলার বৈষব সাহত্যেও 
সঙ্গীত বিষয়ে আলোচনার ধার] গাঁড়য়। উঠিয়াছিল। কবিকর্ণপুরের “আনন্দ- 
বৃন্দাবনচম্পূ' ( ২০ অধ্যায় ) এই ধারার সূচনা! তাহার পর কৃষ্দাস কাঁবরাজের 
“গোবিন্দলীলামৃত' (২২ ও ২৩ সঞ্), রাধামোহন ঠাকুরক্কৃত “পদামৃতসমুদ্রের' 
'মহাভাবানুসারণী' চীকা এবং নরহরি চক্রবর্তীর রচনাসমূহে এই ধারা পারপুষ্ট 
হইয়াছে । নরহরি চক্রবর্তী যশঘ্বী গায়ক ও সঙ্গীতশান্ত্রবিশারদ ছিলেন । 
'বীতচন্ড্রোদয়” নামক পদসংহতার গীত বিবরণ ও তলার্ণৰ অংশে “ভীস্তরত্রাবরে” 
( & তরঙ্গ ) নরহরি গীত, বাদ্য ও নৃত্য বিষয়ে আলোচন৷ করিয়াছেন। নরহরি 
'সঙ্গীতসারসংগ্রহ' নামে একট গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। লীলাকীতনের খুব 
প্রসার হওয়াতে অস্পাশাক্ষিত গায়কর। বোধ হয় রাগরাগিনী ও তালের অপপ্রয়োগ 
করিতোছিলেন। তাই লীলাকীর্তন গানের ব্রীতনীতি 'লাপবদ্ধ করার প্রয়োজন 
হইয়াছিল । তাহা ছাড়া কীতন শিক্ষার্থীদের উপযোগী গ্রন্থেরও অভাব ছিল ।. 
অনুমান হয় এই সব কারণে নরহরি চক্রবর্তী 'সঙ্গীতসারসংগ্রহ” রচনা করিয়াছিলেন । 
গ্রন্থটি ছয়টি দ্বয়ংসম্পূর্ণ অংশে 'বিভন্ত ঃ গাতপ্রকরণ, বাদ্যপ্রকরণ, নৃত্য নাট্যপ্রকরণ, 
আঁ্গকাভনয়প্রকরণ, ভাষাদিপ্রকরণ ও ছন্দপ্রকরণ ( চৌধুরী কামল্যা ১৯৮১ £ 
১৩৭-১৪৩)। নরহরি চক্রবাঁ 'সঙ্গীতসারসংগ্রহে” সঙ্গীতাবদ্যার সকল 'দিক 
সম্বন্ধে বিশদভাবে 'লিখিয়াছেন । 

পাঁচালী গানের মতে। ললাকীর্তনেও নচ আছে। পীচালী গানে মূল গায়েন 
একটু আধটু নাচ ও কিছুটা ভাবকঁল ( ভঙ্গীদ্বারা ভাবানুকরণ ) দেখাইয়া বাঞ্জনা 
ফুটাইয়া। তোলেন। পাঁচালী গানের এই উপাদনটি লীলাকীর্তনে আসিয়াছে। 
লীলাকীর্তনে নাচ বোধ হয় নরোত্তমদাসের সময় হইতেই প্রচালত। খেতুরী 
মহোতসবে লীলাকীতনের ঠাটে পাচালী গানের ধাঁচ ?কছুটা ছিল ৷ পাঁচালী গানে 
নাচ আসর জমানর উপায় । পাচালী গানের মতে লীলাকীর্তনের আসরও খোলা 
জায়গায় বসে, শ্রোতারা সমাজের সকল পর্যায়ভুন্ত । পাঁচালী গানের আসর জমানর 
পদ্ধীত লীলাকণর্তনে ব্যবহার কর! হইয়াছে । তবে নরোল্ত প্রবতিত লীলাকার্তনের, 
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নাচ বোধ হয় পাচালী গানের ছন্দাভত্তিক অঙ্গভঙ্গী ও ভাবকালি নয়, নাট্যশান্ত্রের 
জা্গিকাভিনয়। নরহরি চক্রবর্তী আঁভনয়ের কথা বলিতেছেন। 

কীর্তনে নাচ অবশ্য আগে হইতেই ছিল। চৈতনাদেবের কীর্তনে নাচ হইত। 
চৈতন্যদেব ও তাহার পাঁরকরদের মধ্যে বেশ কয়েকজন, বিশেষতঃ অদ্বৈত আচার্য, 
নিত্যাত্দ, নরহরি সরকার ও জগদশ পাত নাচে পারদর্শী ছিলেন। নবদ্বীপে 
ও নীলাচলে চৈতন্যমগ্ুলীতে উদ্দগড বা তাগুব এবং মধুর উভয় প্রকার নাচই হইত। 
তাগুব পুরুষের নাচ, বলবীর্যব্যঞগক ৷ নামকীর্তনে তাগুব নাচের সুযোগ হয়। মধুর 
বা লাস্যনৃত্য রমণীর বা ন।রী পুরুষের যুগলনৃত্য । ইহা যৌবনসমৃদ্ধ দেহের নাচ, 
সুকোমলাঙ্গ ও কামবর্ধক । মধুরকোলকান্ত গীতগোবিন্দ পদগানের সঙ্গে লাস্য 
নৃত্য চলে । 

চৈতন্যদেবের কীর্তনে কোন রীতিতে নাচ হইত তাহা জানিবার উপায় নাই। 
তখনকার দিনে প্রচলিত নাটগীতে যে নাচ হইত চৈতনাদেব ও তাহার পরিকরগণ 
হয়ত সেই রীতিতেই নাচিতেন। এই অনুমানের একটু কারণ আছে। অদ্বৈত 
আচার্য নাটগীঁতে নিপুণ ছিলেন। নিত্যানন্দরও এই গুণ ছিল। নিতানন্দ 
সম্পর্কে কথাই আছে, 'নাটের গুরু নিত্যানন্দ' । চৈতন্যমণ্লীতে নাটগীতের নাচ 
ইহাদের আমদানী হইতে পারে । সঙ্কীর্তনের নাচে ঢাঁকর নাচও বোধ হয় কিছুটা 
আসিয়া 'গিয়াছিল। মহেশ পাঁওত ঢাকের বাজনার সঙ্গে খুব ভাল নাঁচিতে 
পাঁরতেন। (৮.৮. ১১১ )। | 

লীলাকীর্তনে শাস্ত্র মানিয়া নাচ হইত। তবে লীলাকীর্তনে নাচ গানের 
পারপোষক । গানে যে রসমূতি সৃষ্টি হয় নাচ তাল ও লয় সহযোগে সেই রসের 
প্রত্যক্ষগোচর লীলা । এই বিষয়ে শৈলজারঞ্জন মজুমদারের ব্যাথ/। প্রনিধানযোগ্য । 
লীলাকীর্তনে নাচের ভূমিকা আলোচন৷ প্রসঙ্গে শৈলজারঞ্জন বলিয়াছেন এ ক্ষেত্র 
নাচ 'ঘটনাম্রোতের উপর নিভ'র করে না। 'ঘটনাম্োতকে আগাইয়। লইয়া যায় না। 
শুধু পান্নপান্তীর তৎকালীন হদয়াবেগকেই বিচিন্ত বর্ণ ও গভীরতায় প্রকাশ করে 
( মজুমদার ঃ ২৫০ )। 

শাস্ত্রীয় নাচের উত্তরাধকার কাৌর্তনীয়ারা ক ভাবে পাইয়াছিলেন তাহা 
অনুমানের বিষয়। ওড়িশা, অন্ধপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক বা কেরলে মান্দরে 
মন্দিরে ব৷ ধর্মীয় অনুষ্ঠান উপলক্ষে শাস্ত্ানুযায়ী নাচের নিয়মিত বাবস্থা ছিল। 
বাঙ্গলায় সে রকম কিছু ছিল না। তবে নাট্য শান্ত্রচ্চার কিছু প্রমাণ অন্ততঃ সপ্তদশ 
শতকের প্রথমার্ধ হইতে পাওয়া যাইতেছে। নদীয়ার জমিদার রাজ রাঘব রায় 
(জমিদারীপ্রাপ্তি ১৬৩২ ) সংস্কৃতভাবায় 'হস্তরত্ধাবলী' নামে একথানি গ্রন্থ রচনা, 
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করিয়াছিলেন। ইহার বিষয়বস্তু আঙ্গিকাভিনয়, বিশেষতঃ মুদ্রা । রাঘব রায়ের 
পোষকতায় সংস্কৃতে “সবাভিনয়' নামে আর একটি গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল । 
্রন্থাকারের নাম ও পরিচয় অজ্ঞাত। “হস্তরত্রাবলী' গ্রন্থের একটি পুণথই পাওয়া 
গিয়াছে। পুশর্থটি অক্সফোর্ডের বোদালয়ান লাইব্রেরীতে রাখা আছে। মহেশ্বর 
নিয়োগ করৃকি সম্পাদিত শুভগ্কর কাব রচিত '্্রীহস্তমুস্তাবলী'র ভুমিকায় 
(প্রকাশন পারিষদ, গুয়াহাটি, ১৯৬৪) 'হস্তরত্রাবলী' সম্পর্কে আলোচনা আছে। 
পুশথাটি ছাপা হয় নাই। 'সর্বাভিনয়' নামক গ্রন্থের কথা কাহারও জানা ছিল না। 
অস্প কিছুঁদন আগে শ্রীনৃসিংহপ্রস!দ ভাদুড়ী নবদীপ সাধারণ গ্রন্থাগারের সংগ্রহে 
ইহার পুশ আবিষ্কার করিয়াছেন। আর কোন পুর্ণথর সন্ধান এখনও নাই। 
'হস্তরত্বাবলী'তে রাঘর বায় শুভজ্কর কাব রাঁচত “হস্তমুন্তাবলী” গ্রন্থে উল্লিখিত 
মুদ্রাসমূহের প্রয়োগবিধি নিয়া আলেচনা করিয়াছেন। শুভজ্কর কাবির গ্র্ছে 
বাভল্ন ভাববঃঞ্জক মুদ্রার বিন্যাস একটু এলোমেলো । রাঘব রায় মুদ্রাগুলি 
ভাবানুসারে সুবিনান্ত করিয়া নিয়াছেন। “হস্তরত্বাবল+'র এই 1বাশষ্টত৷ লক্ষ্যণীয় । 
“সবাঁভনয়' চার প্রকারের আভতনয় ( নাট!শাস্ত্রের অর্থে )__বাচিকাভিনয়, আহার্য্য।- 
ভিনয়, সাত্তুকাভিনয় ও আঙ্গিকাভিনয়__সম্পকিত সঙ্কলন প্রস্থ । আঙ্গকাভিনয়, 
[বিশেষতঃ মুদ্রার প্রসঙ্গই ইহাতে বেশী । 'সবাভিনয়' প্রণেত৷ নাটাশান্ত্, সঙ্গীতশান্্র 
ও অলঙ্কারশান্ত্রে সুপিত। তিনি ভরত-.মুন্রি 'নাট্যশান্ত্র, নান্দিকেশ্বরের 
“অভিনয়দর্পণ, শাঙগদেবের “সঙ্গীতরত্বাকর, ও শুভজ্কর কবির ্রীহস্তমুন্তাবলী' 
হইতে বচন ও প্রয়োগ্াবাধ সঙ্কলন করিয়। 'সধাভিনয়' প্রণয়ন করিয়াছিলেন 
(ভাদুড়ী ১৯৮৫ $ ১-৯)। অঞ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগে লেখা নরহরি 
চক্রবতার 'সঙ্গীতসারসংগ্রহ' গ্রন্থের নৃতানাট্য প্রকরণ ও আঙ্গকাভিনয় প্রকরণ 
হুস্তরত্লাবলী' ও সবাভিনয়ের' উত্তর সুরী ৷ 

নাট্য শান্ত্রচ্ঠার সঙ্গে শাস্ত্রীয় নাচের চর্চ৷ থাক। সম্ভব । শাস্ত্রীয় নাচের চর্চা হয়ত 
রাঘব রায়ের মতে৷ বড় বড় জামদারদের দরবারে হইত। কার্তনীয়ার৷ এই সন 
হইতে বিদ্যা আহরণ করিয়৷ থাকতে পারেন। আর একট! সন্তাব্য সূত্র নীলাচলের 
সঙ্গে বাঙ্গালী বৈষবদের ঘনিষ্ঠ সংযোগ । নীলাচলে মাহারি ব। দেবদাসীদের 
শাস্ত্রীয় গীত ও নৃত্যের এীত্হ্য সুবাদিত। বাঙ্গলা ও নীলাচল উভয় সৃতধ হইতেই 
কীর্তনীয়ার৷ শাস্ত্রীয় নৃত্যকলা 'শাখয়াছিলেন ইহাই সম্ভব । 

রসের সৌন্দর্য ও গ্রভীরতা ভালভাবে ফুটাইয়া৷ তুঁলিবার জন্য কীর্তনীয়াদের 
গানের সঙ্গে শাস্ত্রীয় নাচের চর্চাও করিতে হইত। 'সঙ্গীতসারসংগ্রহের' নৃতানাটা- 
প্রকরণ ও আঙ্গকাভিনয়প্রকরণ অংশে নরহরি চক্রবর্তী শাস্ত্রীয় নাচ সম্পর্কে যে 
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ভাবে বিস্তারত আলোচনা করিয়াছেন তাহা৷ কাঁর্নীয়াদের শাস্ত্রীয় নৃত্যকলায় 
পারদশাঁ করিয়া তোলার জন্য লেখা বলিয়া মনে হয়। নৃত্যনাট্য প্রকরণে আছে 
শান্ত্রীয় নাচের তনাঁট উপাদান নৃত্ত (বিশুদ্ধ ছন্দাভিত্তিক নাচ ), নৃত্য ( রসপ্রকাশের 
উপযোগী নাচ )১ও নাট্যের ( আঁভনয় সমৃদ্ধ নাচ) সংজ্ঞা, প্রত্যেকটি উপাদানের 
'বাভন্ন প্রকারের বিবরণ এবং নৃত্যনাট্যের মার্গ ও দেশী রীতির বিচার । 
আঁ্গকাভিনয় প্রকরণের বিষয়বস্তু আর্গকাভিনয়ের অর্থ, সাতটি অঙ্গ, নয়টি প্রত্যঙগ 
এবং বারাঁট উপাঙ্গের পাঁরচয়, আঙ্গকাভিনয়ে 'বাভন্ন অঙ্গ, প্রতাঙ্গ ও উপাঙ্গের 
প্রয়োগ্কাবধি ও তহার প্রকারভেদ এবং আঁ্গকাভিনয়ের রসবাঞ্জনা (চৌধুরী কাঁমল্য 
১৯৮১ £ ১৪০ )। নরহা'র চক্রব্তাঁর 'ভীন্তরত্বাকরে* (৫ তরঙ্গ ) শাস্ত্রীয় নাচের 
বিবরণ আছে। 'গীতচন্দ্রোদয়ের গীত বিবরণ অংশেও নরহার নৃত্য বিষয়ে 
আলোচনা ও নঠকের লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন। আগেকার দিনে অনেক 
কার্তনীয়া কুশলী নক ছিলেন । তাহাদের দৌলতে মাগ সঙ্গীতের সঙ্গে শাস্ীয় 
নৃত্যকল! লীলাকীত্নের প্রকাশ্য আসরে সবজনভোগ্য হইয়া উঠয়াছিল। 

ইর্দানীং কীর্তন গানের নাচের রেওয়াজ বেশ কমিয়।৷ গিয়াছে । প্রাচীনপন্থী 
গায়ক ও বাদকরা এখনও লীলাকীর্তনে নাচ কিছুটা বজায় রাখিয়াছেন, কিন্তু নব্য- 
পদ্ছীদের গানে নাচ হয় কদাচিং। দাড়াইয়।৷ গান করিলে আধুনিক কা্নীয়াদের 
িছু কিছু অঙ্গভঙ্গী করিতে দেখ৷ যায় বটে, কিন্তু তাহা রসপ্রকাশের উপযোগী 
নয়। ঠায় গান কারলে (গায়ক ও বাদকর। বাঁসয়া গান বাজনা করিলে ) 
এইটুকু করার সুযোগও কম। আজকাল ঠায় গাওয়ার চলন বাড়য়াছে। মহিল৷ 
কীর্তনীরা সাধারণতঃ বাঁসয়াই গান করেন। অনেক সময় পুরুষ কার্তনীয়াদেরও 
বাঁসয়া গান করিতে দেখ যায়। মাইক্রোফোনের সামনে গান করিলে নড়'চড়ার 
সুযোগ বিশেষ হয় না। এখন বেশীর ভাগ আসরেই মাইক্রোফোন থাকে । 
রেডিও এবং টোলভিশনে বাঁধাবাঁধি তে। আছেই । এই সব কারণে লীলাকীত্নে 
নাচ প্রায় উঠিয়া যাইবার মুখে । 


াদ্‌স্ণ পল্লিচ্ছ্েদ 


লীলাকীওনের প্রকারভেদ 


পদগান আগলে বৈঠকী গান। অস্প কয়েকজন সমজদার লোক এক জার্নগায় 
বাঁসয়া পদগান শুঁনিত। নরোত্তসদাস বৈঠকী পদগানকে আসরে বূপান্তরত 
করেন। আসর বসে ঠাকুরবাড়ীর নাটমণ্প বা ধনীলোকের দুর্ণা-দালানের মত 
প্রশস্ত আশ্রয়ে অথবা বাউল বৈষণববের আথড়ার উঠানে । মোট কথা খোলামেল। 
ছড়ান জায়গায় কীর্তনের আসর বসে । স্ঞ্োনে বু লোকে একসঙ্গে বাঁসয্লা গান 
শোনে। এই অবস্থায় বৈঠকী মেজাজ রাখা শন্ত। তাহার উপর গায়ন পদ্ধাতি 
কাঠন হইলেও আরও অসুবিধা হইবার কথা । সম্ভবতঃ এই কারণেই আসরে 
গান কারবার উপযুস্ত সরলতর গায়নপদ্ধতি দরকার হইয়া পড়ে। 

শ্রীথগ্ের (বর্ধমান জেলা ) বৈফব গোষী কাব্য, সঙ্গীত ও নৃত্য চর্চর জন্য 
বিখ্যাত ছিল। এই গ্লোষ্ঠীর প্রাতিষ্ঠাতা চেতন্যদের অন্যতম ঘাঁনষ্ পাঁরকর নরহারি 
সরকার ঠাকুর শ্রেষ্ঠ পদকতা ছিলেন। সঙ্গীত ও নৃত্যেও তাহার বেশ আঁধকার 
ছিল । নীলাচলে চৈতন্যদেব যে সাতটি সম্প্রদায় নিয়া রথাগ্রে কীর্তন করিতেন 
শ্রীথণ্ড সম্প্রদায় তাহার অন্যতম । শ্লিখও সম্প্রদায়ের প্রধান হিসাবে নরহার 
রথাগ্রে কীরতনে নাচিতেন। নরহরির সঙ্গে থাকতেন তাহার ভাইপো ও 
আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী রঘুনন্দন এবং তাহার শিষ্য সুলোচন (ণচতনামঙ্গল' 
রচয়িতা লোচনদাসের আসল নাম ) ও চিরজীব। নরহরির সময় হইতে কাবা, 
সঙ্গীত ও নৃত্যে শ্রীথগ-কোন্দ্রক বৈষণবগোষ্ঠীর খুব নামডাক শোনা যায়। শ্রীখও 
গোষ্ঠীর সঙ্গীতচর্চ হইতে মনোহরসাহা ঢণ্ের কীন সৃষ্টি হয়। শ্রী মনোহর- 
সাহী পরগণার মধ্যে ছিল বাঁলয়া এই নামের চলন হইয়াছে । মনোহরসাহী 


লীলাকাতনের প্রকারভেদ ২০৭ 


ঢঙের জন্মবৃত্তাম্ত ঠিক জানা নাই। জনশ্ুতি এই যে শ্রীথগ্ডেরে নিকটবর্তী 
কাদরানিবাপী বংশীবদন ঠাকুরও তাহার সঙ্গীতগুরু আউলিয়া মনোহরদাস 
মনোহরসাহী ঢঙের উদ্ভাবক । আর এক জনশ্রুতি অনুসারে মনোহরসাহী ঢঙ 
প্রবর্তন করেন শ্ত্রীনবাস আচার্য । শ্রীনিবাস শ্রীথণ্ডের কাছে যাঁজগ্রামে বাস 
করিতেন। নরহরি সরকার ঠাকুর ও তাহার গোষ্ঠীর সঙ্গে শ্রীনিবাসের হদাতা ছিল। 
গরাণহাটি গানের প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকার নিয়। মনোহরসাহী ঢঙের উদ্ভব । সম্ভবতঃ 
গ্ররাণহাটি ঢঙ প্রবর্তনের অপ্প কিছুদিন পরেই মনোহরসাহী ঢঙের জন্ম হয়। 
শ্রীথণড এলাকার মহান্ত ও মহাজনদের খেতুরীতে যাতায়াত ছিল । শ্রীনিবাস 
আচার্য ছিলেন নরোন্তমদাসের সতীর্থ ও পরম সুহদ। খেতুরীতে তিনি বেশ 
কয়েকবার গিয়াছলেন। খেতুরী মহোৎসবে তিনিই ছিলেন প্রধান কর্মকর্তা । 
রঘুনজ্দন থেতুরী মহোৎসবে উপাচ্থিত ছিলেন। আউীলয়া মনোহরদাসও খেতুরা 
মহোৎসবে যোগ 'দিয়াছিলেন বাঁলয়া৷ শোনা যায়। অপরাদকে নরোত্তমদাস মাঝে 
মাঝে যাঁজগ্রাম ও শ্রীথণ্ডে যাইতেন। দেখ যাইতেছে মনোহরসাহী ডঙ প্রণেতাদের 
সঙ্গে গরাণহাটি ঢের প্রতাক্ষ ও ঘানি পরিচয় 'ছিল। 

গরাণহাটির তুলনায় মনোহরসাহী একটু হালকা গান। গরাণহাঁটি ঢঙের 
লয় বলাম্বত, ছন্দ দীর্ঘ এবং যান্তা সরল। ইহাতে তালের সংখ্যা একশ আট। 
মনোহরসাহী ঢঙে লয় ও ছন্দ অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত । কিন্তু সুরের কার্কার্য খুব 
আছে, যাত্রার জাঁটলতাও লঙ্গ্যনীয় । মনোহরসাহনী ঢঙে তাল চুয়াল্ন । মার্ সঙ্গীতের 
প্রসঙ্গে মনোহরসাহী খেয়ালের সমতুল্য (হরেকৃষ। মুখোপাধ্যায় ১৯৭১ 8৮৪, 
খগেন্দ্রনাথ মিত্র ১৩৫২ £৩৩ )। ধর্মপ্রচারের ক্ষেত্রে নরোত্তমদাগ গোস্বামী সন্ধান্তে 
বিশ্বাস রাখিয়াও বাঙ্গলায় প্রচালত এতিহ্যের সঙ্গে তাহার সামঞ্জস্য বিধান কণ্িয়া- 
ছিলেন। কাীর্তনের ক্ষেত্রে তান উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে পারদশাঁ হইয়াও মাগ সঙ্গীতের 
সঙ্গে দেশী সঙ্গীতের সামঞ্জস্মূলক গায়ন পদ্ধতি প্রবর্তন করিয়াছলেন। 
নরোন্তমদাস সামঞ্জসোর পথ অবলম্বন কারয়াছিলেন বহুল প্রচারের উদ্দেশ্যে । 
1কন্তু গ্ররাণহাটি গ্রানে তাহার সে উদ্দেশ্য সফল হয় নাই, হইয়াছিল গরাণহাটির 
চেয়ে সহজ মনোহরসাহণ কীর্তনে । আসরের পক্ষে বেশী উপযোগী বলিয়া 
লীলাকীর্তন গানে মনোহরসাহী ঢঙের ব্যাপক চলন হয়। শ্রীথণ্ডের ঠাকুরবংশ, 
কাদরার ( বর্ধমান) ঠাকুরবাড়ী, ময়লাডালের ( বীরভূম ) 'মিন্রঠাকুর বংশ এবং ও 
পাচথুপী প্রমুখ কাঁদি-ভরতপুর অগ্চলের কাঁতনীয়াদের ঘরে মনোহরসাহী ঢঙের 
খুব উৎকর্ষ হইয়াছিল । 

শ্রীথগ্ডের সাঙ্গীতক এ্রীত্যহ্য হইতে মনোহরসাহী গানের উত্ভতব। কিন্ত 


২০৮ বাঙ্গল। কীর্ঠনের ইতিহাস 


মনোহরসাহীর প্রভাবে শ্রীথণ্ডের স্বতন্ত্র গায়নপদ্ধাতি লোপ পায় নাই। শ্রীথগের- 
সংস্কৃতিবান ঠাকুরবংশের নিজদ্ব ঘরাণার গান মনোহরসাহণীর তুলনায় সংযত ও 
গম্ভীর । ঠাকুরবংশের লীলাকীর্তন একেবারে ঠাসবুনোট । তৃক ও ছুট নাই, কথ! 
খুব কম। প্রচালত উপায়ে আখর দেওয়। হয় না। পালাকীত্নে আঁবাচ্ছন্ন 
গানের মধে] পদের সাহায্যে পদের বঃঞ্জন। বিস্তার করাই শ্রীখও ঘরাণার রীতি। 
কুমান্বয়ে সাজান পদগ্ুলি ভাবের দিক দিয়। পরস্পরের পাঁরপ্রক। রসজ্জ মননশীল 
শ্রোত৷ তাহ। বুঝিতে পারে বাঁলয়৷ শ্রীথণ্ডের গানে মূল গান হইতে সারয়। আঁসয়া. 
আথর দেওয়। রীতি নাই। শ্রীথণ্ডের গানে খুব আভিজাত্য আছে। 

শ্রীথও ঘরাণার গোরব শেষ পর্যন্ত বঙ্জায় রাঁখয়াছিলেন গৌরগুণানন্দ ঠাকুর। 
গোৌরগুণানন্দ ঠাকুর ছিলেন সার্ভৌম কণর্তন গায়ক । শ্রীথগ্ডের ঘরাণ। তে৷ বটেই 
তাহ। ছাড়। গরাণহাটি, মনোহরসাহী ও রেণেটি ঢঙে তিনি ছিলেন স্বচ্ছন্দাবহারী ও 
সদ্ধকষ্ঠ । গরাণহাটি ঢের তিনিই শেষ বড় গায়ক । গোরগুণানন্দর সঙ্গে মৃদঙ্গে 
সঙ্গত করিতেন হার ছেলে যশোদানন্দ ঠাকুর ও সুরেন্দ্রীকশোর কাঁবরাজ। 
মৃদঙ্গ বাদ্যে শ্রীথ্ডের খ্যাতি এই দুইজনের হাতে অক্ষুন্ন ছিল ( গৌরগুণানন্দ' 
ঠাকুরের সঙ্গীতকাঁতির জন; দ্রষ্টব্য সীতানন্দ ঠাকুর ১৯৭৭ £ ৪০-৫৯ )। গৌরগুণা- 
নন্দ ঠাকুরের লোকান্তর হয় ১৯৬৯ সালে । তাহার কয়েক বছর আগে গত হন 
সুরেন্্রকশোর ও কয়েক বছর পরে যশোদানন্দ । এই দুই জনের পর শ্রীথঙ্র 
মৃদঙ্গ বাদ্যের এতহ্য লোপ পাইয়াছে। গৌরগুণানন্দ ঠাকুরের পর শ্রীখণ্ডের 
ঠাকুরবংশে গানের চা কমিয়া আসিতে থাকে । এখন আর বিশেষ চর্চা কিছু হয় 
না। তবে এখনও দোল, জন্মাষ্টমী ও রাস উপলক্ষ্যে এবং অগ্রহায়ণ মাসে 
গৌরনরহার মিলন মহোৎসবে শ্রীথণ্ড ঘরাণার গান শুনতে পাওয়া যায়। চর্চার 
অভাব আছে ঠিকই, কিন্তু ঠাকুর বংশের গ্রায়কদের কণর্তন গানে থুব পুরানো 
ঘরাণার ছাপ স্পষ্ড ধর পড়ে । 

শ্রীথ্ডের মত কুলীনগ্রামেও গান, বাজনা ও নাচের চর্চা ছিল। রথাগ্নে কর্তনের 
প্রসঙ্গে কুলীনগ্রাম সম্প্রদায়ের সঅরাজ ও রামানন্দ বসুর নাম পাওয়া যাইতেছে । 
বসুরা প্রাচীন ও সন্তরান্ত। এই বংশের বৈষণবতা প্রাসদ্ধ কিন্তু বসুদের কীর্তনচর্চা 
বোধ হয় বেশী দন চলে নাই। রামানম্দের পর গান বাঞ্জনাতেও বসু বংশের 
বিশেষ খ্যাত শোন] যায় না। তবে কুলীনগ্রাম যে এলাকায় সেখানে গান- 
বাজনার চর্চা ভালই চঁলত। কুলীনগ্রামের কাছে দেবীপুর গ্রামনিবাসী বিখ্যাত 
পদক বিপ্রদাস ঘোষ রেণোট ঢঙের কীর্তন প্রবর্তন করেন বালা জানা যার । 
দেবীপুর রাণীহাটি পরগণার মধ্যে অবাস্থিত ছিল বাঁলয়া এই নাম। রেণেটি- 
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ঢঙ বোধ হয় অষ্টাদশ শতকের প্রথম দকে গাঠত হইয়াছিল ৷ রেণোট ঢঙের 
সুর তরল, লয় ও ছন্দ স্ধাক্ষপ্ত, গাঁত ও মানা দুত। ইহার তালের সংখ্যা ছারশ। 
টেঞ্া। বৈদাযপুরের (মুর্শিদাবাদ ) বৈষণবদাস ('পদকষ্পতরু সঙ্কলক ) ও 
উদ্ধাবদাসের যত রেণোঁট ঢঙ সমৃদ্ধ হইয্লাছল (হরেকুষণ মুখোপাধ্যায় ৯৯৭১  ৮৪)। 
সুর তরল বটে, 'কস্তু রেণোঁট ঢঙে মাধুধ ও সৌন্দর্য খুব (রাজ্যেশ্বর মিন্ন 
১১৫৫ ৪ ২১)। রেণোঁটকে অনেকে ঠুংরির সঙ্গে তুলনা করিয়া থাকেন। 
বৈষবদাস না কি এক ধরনের নৃতন সুরও চালু করিয়াছিলেন ইহার নাম টেঞার 
ছপ (হরিদাস দাস ১৩৬৫ £ ১০৯৪ )। রেণোঁটর চেয়েও সহজ ও সুলভ সুরের 
গান মন্দারিণী ঢঙের কীর্তন ॥ মন্দারণ বর্তমান হুগলী জেলার আরামবাগ 
মহকুমার পশ্চিম অংশে অবচ্থিত। বংশীবদন নামে একজন কাঁর্তনীয়৷ মন্দারণীর 
প্রবতক ॥ পাঁচালী বা মঙ্গল গানের সুর নয়৷ মন্দারনী ঢও তৈরী হইয়াছিল । 
ইহাতে তালের সংখ্যা মান্র নয়টি (হরেকৃষ মুখোপাধ্যায় ১৯৭১ 2 ৮৩ )। 
দাক্ষণ-পশ্চিম বাংলার প্রান্তে ঝাড়খণ্ডের মধ্যে অবাস্ছিত সেরগড়ে প্রলয় জেলা) 
ঝাড়খণ্ডী কীর্তনের উদ্ভব । গ্োকুলানন্দ এই ঢঙ প্রবর্তন করেন। গোকুলানন্দর 
জন্মস্থান বর্ধমান জেলার কড়ুই নামক গ্রাম। এখান হইতে তিনি সেরগড়ে 
উঠিয়া যান। গোকুলানন্দ শ্রীনবাস আচার্যর শিষ্য। এই কারণে আন্দাজ হয় 
যে ইনি ষোড়শ শতকের শেষ বা সপ্তদশ শতকের প্রথম দিকের লোক । 
ঝাড়খণ্ডী ঢও ঝাড়খণ্ডের আণালক সুরে প্রভাবিত পদাবলী কান গ্রান। 
গোকুলানম্দর জন্মস্থান কড়ুই কাটোয়া অণ্চলে অবস্থিত। উচ্চাঙ্গ কর্তনের সঙ্গে 
তাহার পারচয় থাকাই সম্ভব । উচ্চাঙ্গ পদাবলী কার্নের সঙ্গে মানভূম সিংভূমের 
আগণ্াঁলক সুর 'মশাইয়া গোকুলানন্দ ঝাড়খণ্তী সুর প্রবর্তন করিয়াছিলেন। এই 
অঞ্চলের সবচেয়ে বেশী প্রচাঁলত গান ঝুমুর। প্রায় সকলেই কিছু না কিছু ঝুমুর 
গাহিতে পারে। সবলোকে যে ঝুমুর গান করে তাহা সাধারণ লোকসঙ্গীত। 
ণিস্তু এই আণ্টালক সুরের উৎকর্ষ পাওয়া যায় বৈঠকী ঝুমুর গানে । বৈঠকী 
বুমুর রাগসঙ্গীত, এ গানে সুরের সৌন্দর্য খুব আছে। বেঠকা ঝুমুরে পদগান করা 
হয়। লীলাকার্তনও পদগান। ফলে বৈঠকী বুমুরের সঙ্গে ঝাড়খণ্ী কর্তনের 
লেনদেন চলিয়াছে, সাদৃশ্যও যথেষ্ট । 

অষ্টাদশ শতকে কীর্তনে খুব ভাঙ্গাচোরা শুরু হয় । রূপচাদ চাটুয্যে (১৭২২- 
১৭১২) ছিলেন বিখ্যাত কথক ও গায়ক । তান মনোহরসাহী কানের সুর 
ভাঙ্গয়। বেশ হালকা সুরের গ্রান তৈরী করেন। এই গান ঢপ কীর্তন নামে 
পারচিত। অব্টাদশ শতকের শেষ দিকে ঢপ কাঁর্নের খুব চলন হয়। ঢপ 
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কীর্তন উপলক্ষে কীর্তনে রজবুলির বাঁধন কা'টিবার চেষ্টা হইয়াছিল । বিখ্যাত 
চপ কীর্তন গাযনকদের অনেকেই ছিলেন পদকর্তা। রূপচাদ্দ চাটুষ্যে ও মধু কানের 
( মধুসূদন কিল্বর ) নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ইহাদের রচনা বাঙ্গলা ভাষায় । 
পদগুঁল নৃতন ঠাটে হালক। চালে লেখা । শাশিশেখরের লেখ৷ দূতী-সংবাদের 
মত পদও ঢপকাঁর্তনে গাওয়। হইত। এই সব পদ হইতে ঢপকাঁর্নে বাঙ্গলাভাষার 
প্রাধান্য হয়। তবে ঢপকীর্তনের পদ ভাষা ও ভাবের দিক দিয়া আগেকার 
বাঙ্গল৷ ও ব্রজবুঁল পদের তুলনায় ঢের নীরেস (হরেকৃফ মুখোপাধ্যায় ১৯৭১ £ 
১১৮-১২৪)। তবে সরল অনুপ্রাসবজিত পদ ও সুরের মাধূর্যগুণে চপ কার্তন 
সাধারণ লোকের মনোহরণ করিয়াছিল। ঢপ কীর্তনের চলন বাড়াতে ইহার 
'বাভন্ন স্থানীয় প্রকারভেদের উত্তব হয়। চন্দ্রকোণ! ঢপ ইহার অন্যতম বশিষ্$ 
উদ্াহরণ। মোদনীপুর জেলার চন্দ্রকোণ। পুরাণো সহর ও বাঁণজ্যকেন্দর। 
এইখানে চন্দ্রকোণ! ঢপের জন্ম । চন্দ্রকোণার বাহিরে অনেক দূর পর্যন্ত চন্দ্রকোণা 
ঢপের খ্যাতি ছিল (সিংহ ১৩৯২ 2 ৪০)। 

অধ্টাদশ শতকে কীতনের আর এক আভনবত্ব মেয়ে কীর্তনীয়া ঝ 
কীর্তনওয়ালী। ইছার৷ খাইজীদের হাবভাব নকল করিয়া হালক। চালের 
ঢপকীর্তন আরও একটু চটুল ভঙ্গীতে গাহত। সহর বাজারের নৃতন পয়সাওয়ালা 
বাবুমহলে মেয়ে কীর্তননয়াদের খুব প্রসার 1ছল। আদাশ্রাদ্ধ বাসরের সভারোহণে 
বা অন্বপ্রাশন প্রভাতি ধমীয়-সামাজিক অনুষ্ঠানে কীর্তনওয়ালীদের ডাক পাঁড়ত। 
কীর্তনওয়ালীদের মধ্যে পান্নাময়ীর নাম থুব প্রাসদ্ধ। কিছু কিছু পুরুষ কীর্ডনীয়া 
কীর্তনওয়ালীদের ঢঙ নকল কারতে শিখিয়াছিল (থগেন্দ্রনাথ মিত্র ১১৫৫ £ ৩৫) 

অষ্টাদশ শতকে পদাবলী কীর্তনের আদলে এক ধরনের হালকা গানের 
চলন হইয়াছিল। কৃষফঘান্রায় এই গান গাওয়। হইত। ঢপের মতে কৃষ্যাত্ার 
গানও ভাবে ও ভাষায় সরল এবং সুরের দিক দিয়া মাধ্যম । তবে লোকের মন 
মাতাইবার ক্ষমতা ঢপের চেয়ে এই গানের বেশী । গানের জোরেই কৃষযার। সারা 
বাঙ্গলায় খুব জনপ্রুয় হইয়৷ উঠিয়াছিল। পণ্টসাশ বাট বছর আগে কৃষ্যান্রার 
গান গ্রামে গ্রামে মানুষের মুখে সুখে ফিরিত। কৃষযারা যান্রাভনয়। কৃষ্ণলীলা 
ও চৈতন্যলীলার আখ্যায়িক। নিয়৷ পাল। বাঁধা হইত। পান্রপানীদের ভাবপ্রকাশ 
চলত গানে। আঁধকারীরা গান বাঁধতেন। সুরও দিতেন ঠাহারাই। কৃষ্ণযা্ায় 
যশদ্বী হইয়াছিলেন পরমানন্দ আধিকারী, শ্রীদাম আধিকারী, গোঁবন্দ 
আঁধকারী, নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় ও কৃকমল গোম্বামী। উনাবিংশ শতকে 
সর্বজনীন বাঙ্গলা গানের ক্ষেতে শেষ তিনজনের খ্যাত প্রবাদপ্রাতম। কৃষ্ণকমল 
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গোস্বামী সুকাব ছিলেন। তাহার রচিত পাল। পনমাই সন্ব্যাস' প্বপ্নাবিলাস,, 
'রাই উন্মাদনী” ও “সুবল সংবাৰ, পৃ বাঙ্গলায় খুব জনাপ্রয় হইয়৷ উঠিম্লাছিল। 
দীনেশচন্দ্র সেনের মতে কৃষ্ণকমল 'বৈষব-গীত-সাহত্মের পুনরুথানকালের সবশ্রেষ্ 
কবি ( দীনেশচন্দ্র সেন ১৯২০ 2 ৪৩৮ )। 

কঠিন গায়ন পদ্ধাতর জনয খোলা আসরের পক্ষে গরাণহাঁটি ঢঙ খুব একটা 
উপযুন্ত নয়। ওয্তাদী গান হিসাবে গরাণহাটির কদর থাকলেও সাধারণ্যে ইহার 
চলন কম ছিল। সহজতর গায়ন পদ্ধতিতে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ও দেশীয় রীতির 
মিশ্রণে তৈরী মনোহরসাহী ঢঙই বেশী জনাপ্রয় হইয়৷ ওঠে । বীরভূম, মুশিদাবাদ, 
বর্ধমান ও নদীয়। জেলার মধ্য বিস্তৃত বৈষব সংস্কাতির কেন্দ্রভুমিতে মনোহরসাহী 
গ্রানের প্রাধান্য প্রাতিষ্ঠত হয়। রেণেটি ঢঙও মনোহরসাহীর চেয়ে সহজ । ইহার 
মঞ্চত্ব ও সৌন্দর্যও সহজে প্রতীয্নমান। এই সব কারণে অনেকেই রেণোঁট গান 
শুনিতে ভালবাসিত। মনোহরসাহী ঢঙের খোদ এলাকা ইলমবাজার (বীরভূম ), 
কাঁদি ( মুশিদাবাদ ) ও কাটোয়া ( বর্ধমান ) অণ্টল হইতে দক্ষিণ-পাঁণ্চিমে বাঙ্গলা- 
ওঁড়শা-বিহার সীমান্তবর্তা গোপীবল্লভপুর-মযুরভগ্জ-ঘাটাশল৷ অণ্চল পর্যন্ত রেণোট 
ঢঙের চর্চা ও জনাপ্রয়ত৷ ছড়াইয়া পড়ে । শ্যামানন্দী পারবারে (গোষী ) রেণোঁট 
গানের থুব আদর ছিল। গোপনবল্লভপুরে শ্যামানন্দী গোঠীর প্রধান মঠে রেণোঁট 
গানের নিয়ামত চর্চা হইত। চেতুয়া এলাকাতেও ( মোঁদনীপুর জেলার উত্তরপ্ 
অংশ ) রেণোঁট গানের চর্চা ছিল । তবে রেণেঁটি গানের সমাদর বেশী দিন থাকে 
নাই। মদ্দারণের বাহরে মন্দারণী ঢঙের চলন 'বিশেষ ছিল না। রেণোঁটর 
মতোই ইহার আয়ুক্কালও কম। রেণেটি ও মন্দারিণীর ধারার স্বতন্ত্র গায়ক বর্তমান 
শতকের গোড়ার দিকেই দুর্লভ হইয়। উঠিয়াছিল। রেণেটি ঢঙেব শেষ বড় 
গায়ক বাসুদেবপুর (হুগলী ) নিবাসী বেণীদাস এই সময়ের কিছু আগে তিনি 
দেহত্যাগ করেন। মন্দারিণী গান এখন শোনাই যায় না। রেণেটির কিছুটা 
মর্যাদা আছে গোপাবল্লভপুর ও চেতুয়। এলাকায় । অন্যত্র রেণোঁটি গানের চলন 
খুব কম। ঢপ কার্ঠনের নিজদ্ব গ্রায়ক পণ্টাশ বৎসর হইল অবলুপ্ত। 

একেবারে গোড়ার 'দিকে ছাড়৷ শুধু গরাণহাটি গান করেন এমন গায়ক বোধ 
হয় বেশী ছিল না। মনোহরসাহী ঢঙের বড় গাইয়েরাই গরাণহাটি ঢঙের চর্চা 
করিতেন এবং প্রয়োজন মতো গাহিতেন । বর্তমান শতকের প্রথম ভাগে গরাণহাঁটি 
চঙের প্রধান গায়ক ছিলেন অদ্বৈতদাস ( পাগুত ) বাবাজী, নবদ্বীপ ব্রজবাসী এবং 
গৌরগুণানন্দ ঠাকুর । 'তিনজনেই মনোহরসাহী ঢঙের খ্যাতনাম। গায়ক । গরাণহাটি 
ঢঙে পারদর্শাঁ মনোহরসাহী গায়কদের দৌলতে গরাণহাটর কিছু কিছু বাঁশষ্টত, 
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যথা বিলম্বিত লয়, গাণ্ভীর্য মনোহরসাহীর ঠাটে জুঁড়িয়৷ গিয়াছে । অনেক কীর্ভনীয়া 
মনোহরসাহী ও রেণেঁটি দুইয়েতেই পারদর্শী ছিলেন। কোন কোন গায়ক 
মনোহরসাহী ও রেণেটি সুর মিশাইয়া গান কারিতেন। বর্তমান শতকের প্রথমভাগে 
খ্যাত কীর্তনীয়া ফাঁটক চৌধুরীর গান ছিল এই রকম মিশ্র সুরের। তাহার মত 
গ্রারক আরও ছিল । গৌরগ্্ণানম্দ ঠাকুর একই আসরে তিন রকম ঢঙে গান 
করিতেন। তান শুরু কারতেন গরাণহাটি 'দিয়া, মাঝখানে গাঁহতেন মনোহরসাহী 
আর শেষে রেণোঁট। মন্দারিণীর সঙ্গেও মনোহরসাহীর অনুরূপ সংম্রব ঘটা 
সম্ভব। মন্দারণী লোপ পাইয়াছে। রেণোঁটি 'বলয়মান। কিন্তু রেণেটি ও 
মন্দারণীর বেশ 'কছু ভাজ মনোহরসাহীতে ঢুঁকিয়া পাড়িয়াছে। মনোহরসাহীর 
গায়করা ঢপ কীর্তনও আয়ত্ব করিয়াছিলেন। মনোহরসাহীর কোন কোন গায়ক 
টপ কীর্তনের ঢঙে কিছু কছু পঙ্গ গাহিয়া থাকেন। নানারকম মিশ্রণের ফলে 
মনোহরসাহী গানে 'বাভন্ন ঢঙ্র বিশষ্টতা যথা, গ্ান্তীর্য, কারুকার্ষময়তা, সৌন্দর্য- 
বৈচিন্রা, মিষ্টতা ও চ্টুলতা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু মনোহরসাহীর নিজস্ব 
বাশিষ্টতা নষ্ট হয় নাই। মনোহরসাহীর ঠাট বজ্থায় আছে। এখনও মনোহরসাহীর 
কর্তন মেঘ, মালকোশ, শ্রী, মালবন্ত্রী, ধানসী, প্রভৃতি রাগ এবং ধামার দশকুশী, 
চৌতাল বুগ্রতাল, ব্রহ্দতল তেওট প্রভাতি কঠিন তালের শুদ্ধ গান শুনিতে পাওয়া 
যায় (হরিদাস দাস ১৩৫৬ ঃ ১০৯৪ )। ' মনোহরসাহী গানেই বাঙ্গলা কীর্তনের 
মুখ্য ধারা । এখন লীলাকীর্তন বাঁলতে মনোহরসাহী গানই বোঝায় ৷ 

দেশ জুড়িয়া কদর বাড়ার ফলে মনোহরসাহী গানের ব্যাপক চর্চা হইতে থাকে । 
মনোহরসাহী কীর্তন চর্চার বড় বড় ঘাঁটগুল অবশ্য ভাগ্গীরথীর পশ্চিমাঁদকে দ্বারকা 
মমূরাক্ষী ও অজয় নদ বিধৌত অঞ্চলে শবান্ছত। এই অগ্চল গৌড়ীয় সংস্কৃতির 
প্রাণকেন্দ্র । মনোহরসাহা'র উদ্ভবও হইয়াছিল এইখানে । প্রধান পদ সংহিতাগু'লির 
দঙ্কলক রামগোপালদাস, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, রাধামোহন ঠাকুর, নরহরি চক্রবাঁ ও 
বৈফবদাসের জন্মস্থান এই অণ্ুলে বা ধারে কাছে। যোড়শ শতকের শেষ দিক ব৷ 
সপ্তদশ শতকের প্রথম দিক হইতে শ্রী, কীদর৷ ও ময়নাডাল মনোহরসাহী 
কীর্তনের প্রধান কেন্দ্র হইয়া ওঠে। দূর দূরান্ত হইতে শিক্ষার্থীরা এই দব জায়গায় 
গান 'শাখিতে আসত। শ্রীখ্ড ও ময়নাডালে কাীর্ভন শেখানর টোল ছিল। 
শ্রীথণ্ডের টোল ছিল বাদযাঁশক্ষার জন্য বিখ্যাত। সুদূর মণিপুর হইতে শিক্ষার্থীরা 
শ্রীথণ্ডে গানবাজন শিখিতে আসিত। শ্ত্রীথগ্ের ঠাকুর বংশ ও ময়নাডালের মিন 
ঠাকুর বংশ খুব নামকরা সঙ্গীতাশিষ্পী বংশ। দুই বংশেই অনেক নামকর৷ গায়ক 
ও বাদক জন্মিয়াছেন বর্তমান শতকে প্রথম ভাগেও কাদরা, শ্রীথ্ড ও ময়নাডালের 
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খ্যাতি শোন৷ যাইত। কীদর! ও শ্রীথগ্ডের গৌরব এখন অস্তামত। তবে মনাডালে 
গানের চর্চা ও শিক্ষাদান এখনও চালু আছে। 

অষ্টাদশ শতকে মনোহরসাহী গানের বেশ কয়েকটা নৃতন ঘাঁটি তৈরী 
হইয়াছিল। ইহার মধ্যে গো্টাকয়েক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঃ বীরভূম জেলার 
ইলমবাজার, পায়ের ও মুলুক, মু'শিদাবাদ জেলার পাচথুপণী এবং বর্ধমান জেলায় 
অগালের কাছে দক্ষিণথণ্ড (শ্রীথণ্ডের ঠাকুর বংশের এক শাখা এখানে উঠিয়া 
আসেন, ইহাদের দরুন এখানকার সঙ্গীতচ্চ )। বর্তমান শতকের প্রথমভাগেও এই 
সব কেন্দ্রের খ্যাতি ছিল । বশস্বী কতনগুরু কৃষণহার হাজর৷ পীচথৃপীর আঁধবাসী । 
বীরভূম-মুশিদাবাদ-বর্ধমান ছাড়াইয়া অনেকটা দাক্ষণে মনোহরসাহী চাটের 
আর একটা কেন্দ্র গাঁড়য়৷ উঠিয্নাছিল মোদনীপুর জেলার চেতুয়া দাসপুর এলাকায়। 
উনাবংশ শতকে দাসপুর এলাকার মহবংপুর, বোঁলয়াঘাট। প্রভৃতি গ্রামে মনোহরসাহা 
গানের খুব চর্ঠ হইত। এখনও [কছুটা আছে। 

উনাবংশ শতক ও বিংশ শতকের প্রথম ভাগে মনোহরসাহী ঢঙের অনেক বড় 
বড় কাতনীয়ার আঁবর্ভাব হইয়াছে । কয়েকজনের নাম করিতেছি £ ময়নাডালের 
( বীরভূম ) মিন্র ঠাকুর বংশের রসিকানন্দ, বৈকুষ্ঠ, সুধাকৃষণ, কিশোরী ও রাসাঁবহারী, 
পাচথুপীর ( মুশিদাবাদ ) কৃষ্ণহরি হাজরা ও কৃষ্দয়াল চন্দ, বিরাহমপুরের (বর্ধমান) 
যদুনন্দন দাস, দক্ষিণখণ্ডের ( মুশিদাবাদ ) রাঁসকদাস, মানিকাহারের (মুশিদাবাদ ) 
কৃষণ সুন্দর ঠাকুর ও শচাীনন্দনদাস, অদ্বৈতাস ( পাঁওত ) বাবাজী (জন্ম পাবনা 
জেলা, বাংলাদেশ ), কীতিপুরের ( মুশিদাবাদ ) ন্রিভঙ্গদাস (পরে বীরভূমের 
একচক্রাবাসী ), ডোংরা-বরাই (বীরভূম ) গ্রামের অবধূত বন্দ্যোপাধ্যায় (পরে 
মুর্শিদাবাদের শাল্তিপুর নিবাসী ), কাদীর ( গুশিদাবাদ ) দামোদর কুওড, ইলমবাজারের 
(বীরভূম ) মনোহর চক্রবর্তী, তাতিপাড়ার (বীরভূম ) নিতাইদাস, মানকরের 
( বর্ধমান ) নন্দ্দাস, নিরোলের ( বর্ধমান ) রামানন্দ ও হযিকেশ এবং শ্রীথগ্ডর 
গৌরগুণানন্দ ঠাকুর । রাসিকদাস, অবধৃত বন্দ্যোপাধ্যায় ও গৌরগুণানন্দ ঠাকুরের 
মতে কয়েকজন গায়ক মনোহরসাহণ ঢঙের স্বতন্ত্র গান্পকী প্রবর্তন করেন। 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ধারা বজায় রাখিয়াছেন তাহার শিষ্য দোপুথুরিয়ার 
( মুশিদাবাদ ) নন্দীকশোর দাস ও পণ্ানন দাস। 

বাভন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে মনোহরসাহী কার্তনের খুব ঘটা ছইত। উৎসব 
উপলক্ষে 'বাঁভন্ন শ্রীপাট, মান্দর, আখড়া বা জামদারদের ঠাকুরবাড়ীতে কীর্তনের 
আসর বাঁসত। এখনও কয়েক জায়গায় বসে। নবদ্বীপে মাঘী পূণিমায় ও 
ফানুনী পৃণিমায় চৈতন্যদেবের জন্মাতাথ উৎসব, শ্রীথণ্ডে ( বড়ডাঙ্গা ) নরহারি 
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সরকার ঠাকুরের 'তিরোভাব 'তাঁথ উপলক্ষে গৌরনরহারি মিলন মহোৎসব, কীদরার 
সাজা উৎসব, বিরাহমপুরে ( বর্ধমান ) নবরান্র উৎসব, ঝামটপুরে ( বর্ধমান ) কৃষ্দাস 
কবিরাজের স্মরণ মহোৎসব, কেঁদুলিতে ( বীরভূম ) জয়দেবের তিরোভাব উৎসব ও 
রামকে লিতে ( মালদ। জেল ) রূপসনাতনের স্মৃতিপ্জা উৎসবের কীর্তন সমারোহ 
সুপ্রসিদ্ধ। শাস্তপুর (নদীয়া), কালনা, কাটোয়া (€ উভয়ই বর্ধমানে ) ও 
মঙ্গলাভাঁহতেও (বীরভূম ) পরব উপলক্ষে বড় বড় কীর্তনের আসর বাঁসত। 
রামকোল ও শান্তপুর ছাড়৷ সবগুলি জায়গাই মনোহরসাহী ঢঙের নিজস্ব 
অণুলের মধ্যে পড়ে। দেশাবিখ্যাত কীর্তনীয়ারা এই সব উৎসবে গান করিতে 
আসিতেন॥। বড় বড় কাঁর্তনীয়র। নিজেদের গায়ন কৌশল ও রসজ্জতার পরিচয় 
দিতেন। তাহাদের মধ্যে প্রাতিযোগতাও চলিত । এই সব উৎসবে লীলাকীর্তনের 
জাসর উঠাঁতি গায়কদের পরীক্ষাক্ষেত্র বিশেষ । খ্যাতনামা কীর্তনীয়াদের সামনে 
কান গাহিয়া তাহাদের খুশি করিতে পারিলে তবেই গায়ক বায় স্বীকৃতি পাওয়। 
যাইত। এখনও শ্রীখণ্ড-বড়ডাঙ্গা, নবদ্বীপ, কেঁদুীল ও ঝামটপুরের উৎসবে গেলে এই 
সব ঘটনা দেখ। যায়। ঝামটপুর উৎসবের আরও একট বোশিষ্ট আছে। এই 
উৎসব কীর্তনীয়াদের হালখাতা করার মতে৷ ব্যাপার। সব কাঁ্নী্লারাই এখানে 
বছরের সাত করিতে আসেন। এই উৎসবে কাহাকেও ডাঁকয়। বা বায়না করিয়া 
আনা হয় না। কাঁ্তনীয়ারা৷ সকলেই নিজের গরজে আসেন এবং দলসহ নিজের 
খরচে থাঁকয়। গান করিয়া যান। 


জঅয্ঞোদশ পল্লিচ্্েদ 


কীত্নীয়াদের পরিচয় 


চৈতনাদেবের ধারায় আঁদ কাতনীয়া চৈতনাদেব স্বরং। তান ছিলেন কাব্য 
ও সঙ্গীতীপ্রয় এবং নৃত্য ও গীতকুশলী ৷ নৃত্য গীত বাদ্য তিন মিঁলিয়৷ নামকীর্তন। 
ইহার উপরে লীলাকীর্তনে আছে কাব্য ও আভিনয়। কার্তনগান ভান্তিধর্মের প্রাণ- 
প্রবাহ স্বরৃপ। চৈতন্য পরিকরদের মধ্যে অনেক গায়ক, বাদক নর্তক ও কবি 
ছিলেন। সর্বপ্রধান চৈতন্মপরিকর দুইজন অদ্বৈত আচার্য ও নিত্যানন্দ। দুইজনেই 
নাচ ও গানে পারঙ্গম । তবে গায়ক হিসাবে প্রথমেই নাম কাঁরতে হয় নবদ্বীপ- 
পের মুকুদ্দ দন্ত ও নীলাচলপবের স্বরুপ দামোদর । তাহার পর 'তিনভাই 
গোবিন্দ ঘোষ, মাধবানন্দ ঘোষ ও বাসুদেব ঘোষ । মুকুন্দ দত্ত নবদীপের চৈতন্যপ্র 
বৈষবগোষ্ঠীর গায়ক । [তিনি খুব বড় গায়েন ও নিষ্ঠাবান বৈষব। চৈতন্যগ্োর্ঠীর 
সকলেই তাহার গানে মুদ্ধ হইত, 'মুকুন্দের গানে দ্রব সকল মহান্ত' ( চৈ.ভা. ১৭ )। 
চৈতনাদেবের ভাব মুকুদ্দ ঠিক বুঝিতে পারতেন এবং সেই মত গান করিতেন। 
'প্রভুর অন্তর মুকুন্দ জানে ভাল মতে' ( চৈ.চৈ, ২৩ )। স্বরূপ দামোদরও কম নন। 
[তান 'প্রভুর অত্যন্ত মর্ম রসের সাগর" (চৈচ. ২১০ )। স্বর্প দামোদর ও 
রায় রামানন্দর সঙ্গে মালয়। চৈতনাদেব একান্তে জয়দেব, বিদযাপাঁত ও চণ্ডীদাসের 
পদাবলী গান করিতেন। আলাদা করির। পদাবলী গানে যেমন, সম্মেলক 
সংকণর্তনেও তেমান মুকুদ্দ দত্ত ও স্বরূপ দামোদর ছিলেন স্বচ্ছন্দাচারী । গোবিন্দ 
ঘোষ, মাধব ঘোষ ও বাসু ঘোষও চৈতন্যদেবের আত প্রিয় গায়েন । 


গোবিন্দ মাধব আর বাসুদেব ঘোষ । 
1তন ভাইর কীর্তন প্রভু পায়েন সন্তোষ ॥ (চৈ. ২১১) 


২১৬ বাঙ্গল। কীর্তনের ইতিহাস 


চৈতনাদেবের অন্য পার্যদদের মধ্যে গায়ক হিসাবে নাম ছিল শ্রীবাস ও তাহার 
ছোটভাই শ্রীরাম পাঁগুত, গোঁবন্দ দত্ত ও তাহার ছোটভাই বাসুদেব দন্ত এবং ছোট 
হরিদাসের। নীলাচলের রথাগ্রে কীর্তনে চৈতন্যদেবের 'নিজন্ব চার দলের মূল 
গায়েন ছলেন মুকুদ্দ দত্ত, স্বরূপ দামোদর, শ্রীবাস ও গোঁবন্দ ঘোষ। শ্রীবাসের 
ভাই শ্রীরাম পাত খুব ভাল গায়ক ছিলেন । তাহার গানে ঠৈতন্যদেব মুস্ধ 
হইতেন। (চৈতনাচাঁরতামৃতম্‌ ১৪।২৬)। চৈতন্যদেব বাসুদেব দত্তর গানেরও সমাদর 
করিতেন ( চৈ.চ. ২১৪ )। ইহা ছাড়া ভাল কীর্তন করিতেন হরিদাস ঠাকুর, রাঘব 
পাঁওত, গোবিন্দানজ্দ, জগদীশ পাওত, দামোদর পাঁওত, গোপীনাথ আচার্য, মুরারি 
গুপ্ত, বিষুলদাস, শ্রীকান্ত সেন, শুভানন্দ ও গঙ্গাদাস। নাচে পটু ছিলেন জগদীশ 
পিত বক্রেশ্বর পাণ্ডত, অদ্বৈত আচার্ষর দুই ছেলে অচ্যুতানন্দ ও গোপাল, নরহরি 
সরকার ও তাহার ভাইপো রঘুনন্দন। “গোরগণোদ্দেশদীপিকায়' জগদীশ পাঁগতকে 
বলা হইয়াছে 'নৃত্যাবনোদী' (শ্লোক ১৪৩ )। 
নিত্যানন্দ নাচিয়া গাহিয়া প্রচার করিতেন। তাহার দলে বেশ কয়েকজন 

গ্রায়েন ও বায়েন যোগ দিয়াছিলেন। সন্্রাত গোবিন্দ ঘোষ ছাড়া ছিলেন 
মীনকেতন রামদাস ও রাঘব পাঁগুত। ঘোষরা 'তিনভাই গান ধারলে নিত্যানন্দ 
সেই সঙ্গে নাচিতেন। 

মাধব গোবিন্দ বাসুছেব তিনভাই। 

গাইতে লাগিল নাচে ইশ্বর নিতাই ॥ (চে.ভা. ৩৫) 
তিন জনের মধ্যে মেজভাই মাধবের যশ 'ছিল সবচেয়ে বেশী। নিত্যানন্দ ছিলেন 
তাহার পরম অনুরাগী । বৃন্দাবনদাস মাধবের প্রশংস৷ কায বালতেছেন 

সুকীত মাধব ঘোষ কীর্ত্ুনে তৎপর । 

তেন কীর্ত্বনীয়৷ নাহি পাথবী ভিতর ॥ 

যাঁহারে কহেন বৃন্দাবনের গায়েন। 

নিত্যানন্দস্বরূপের মহাপ্রয়তম ॥ ( তদেব ) 
'নিত্যানন্দর প্রচার পর্যটনের সময় এখড়েদহে গঞ্গাধরদাসের বাড়ীতে মাধব ঘোষ 
দানখও কর্তন করিয়াছলেন। সে গান হইয়াছিল অপ্ব। 

ভাগ্যবন্ত মাধবের হেন 'দিব্যধবনি । 

শুনিতে আঁবষ্ঠ হয় অবধূতমাঁণ ॥ ( তদেব ) 
নিত্যানন্দর 'তিরোধানের পরও কারনে তাহার গোঠীর খ্যাত 'কিছুট। বজায় 
ছিল। খড়দহে নিত্যানম্দ গোষ্ঠীর সদরে ছিলেন গায়ক মীনকেতন রামদাস আর 
নৃত্যকুশল নঁসংহ চৈতন্য । নিত্যানন্দর পুর বীরভদ্রু নাচ গানে পারদর্শা ছিলেন। 


কীর্নীয়াদের পরিচয় ২১৭ 


শ্রীখ্র মুকুন্দ এবং তাহার ভাই নরহরি ও ছেলে রঘুনজ্দন তিনজনেই চৈতন্য- 
পারকর। এই তিনজন এবং ইহাদের উত্তরাধিকারীর৷ নৃত/গীতবাদ/কুশল 'ছিলেন। 
নরহার ও রঘুনম্দনের কথ্থা আগে বলিয়াছি। কীর্তনকুশলতার জন্য রঘুনন্দন 
ছিলেন সম্মানিত ব্যাস্ত। খেতুরী মহোৎসবে নরোত্তমদাস 'নিবন্ধগীত শুরু কারবার 
উপক্রম করিলে রথঘুনন্দন খোল ও করতালে মাল! ও চজ্জন স্পর্শ করাইয়। নরোন্তম 
ও তাহার চার সহযোগীকে মালাচন্দনে ভূষিত করেন। নীলাচলে চৈতন্যদেব 
দ্বয়ং এইভাবে কাঁর্তনীয়াদের বরণ করিতেন। থেতুরী মহোংসবের পর জাহবা 
দেবী বৃন্দাবন ঘু'রিয়া খড়দহ 'ফরিবার পথে শ্রীথণ্ডে আসলে রঘুনজ্দন তাহার 
প্রীতির জন] ভূবনমর্গজল কীর্তন কারয়৷ সমবেত বৈষবদের মুগ্ধ করিয়াছলেন। 
'যৈছে গাতবাদ্য তৈছে করয়ে নর্তন'। নিরুপম গীতবাদা নৃত্যে শ্রোতারা আত্ম- 
বিস্মৃত হইয়। গিয়াছিলেন ( ন. বি. ১ বিলাস)। রঘুনন্দনের পর শ্রীখণ্ডের ঠাকুর 
বংশের ধারায় উল্লেখযোগ্য তাহার পুত্র কানাই ঠাকুর ও কানাইয়ের ছেলে মদন 
ঠাকুর। 'ভন্তিরত্বাকর' গ্রচ্ছে (১৩১৮৯) আছে শ্রীথণ্ডে রঘুনজ্দনের স্মরণ 
মহোংসবে “তেহো (কানাই ) সঙ্গবীর্তনে কৈলা অদ্ভুত নর্তন'। শ্রীথ্ডের 
ঠাকুরবংশ পুরুষানুক্রমিক কীত্ন চর্চার জন বিখ্যাত। তাহাদের ঘরাণা স্বতন্ত্র । 

গোদ্বামীশাস্ত্র শিথাইয়। যে তিনজনকে জীব গোস্বামী প্রচারের জন্য বাছগলায় 
ফেরৎ পাঠাইয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে নরোত্তমের কথা সীবস্তারে বল৷ হইয়াছে। 
শ্লীনবাস আচার্য ভা্তশাস্ত পড়াইতেন। কাঁতনে তাহার নাম খুব পাওয়া যায় না। 
খেতুরী মহোৎসবে তিনি নাচয়াছিলেন বঝাঁলয়া জান! যায়। তবে নাচে বোধ হয় 
তাহার খুব একটা পটুতা ছিল না। গানের সঙ্গে খানকট' নাঁচবার পর শ্রীনিবাস 
'নাঁচিতে না পারে হইল বাউলের পারা” (প্রব, ১৪ বিলাস )। সঙ্কীর্তনে 
খুব বড় ছিলেন শযামানন্দ। সঙ্কীর্তন দ্বারা সাধারণ্যে প্রেমভান্ত গ্রচারে তাহার 
উৎসাহ ছিল নিত্যানম্দর তুল্য । দলবলসহ শামানন্দ কীতন ঘৃরিয়। বেড়াইতেন। 
[নত্যানন্দ প্রচার করিয়াছিলেন ভাগীররথী অগ্চলে। শ্যামানন্দর প্রচারক্ষে্ বাঙ্গলা, 
[বহার ও ওঁড়িশার সংযোগম্ছলে মৌদনীপুর িংভূম, বালেশ্বয় ও ময়ুরভঞ্জ জেলায় । 
সুবর্ণরেখাবিধোত অণ্টল ইহার কেন্দ্রচ্ছল। সুবর্ণরেখা নদীর তীরে রোহিনী, 
গোবিজ্ছপুর, গোপীবল্লভপুর, থুঁরয়া, নৃসিংহপুর ( মৌদনীপুর ) রাধাকৃফপুর, 
শ্যামসুম্দরপুর, মানগোবিচ্দপুর, জয়দা ও ঘাট?শলায় (1সংভূম, হার ) এবং 
সুবর্ণরেখ৷ ছাঁড়য়া ভিতরে ধারেচ্দা বাহাদুরপুর, বলরামপুর|( মোঁদনীপুর ) প্রভৃতি 
গ্রামে শ্যামানম্দ ভক্তিধর্সের ঘাঁটি স্থাপন*করিয়াছিলেনু। নিত্যানম্দর মত [তিনিও 
মহাসমারোহে নাচিল্পা গাহিয়া নাম:সংকীর্তন করিয়া চ্ছান! হইতে চ্ছানান্তরে ঘুয়িয়া 


২১৮ বাঙ্গলা কীর্তনের হীতহাস 


বেড়াইতেন এবং মাঝে মাঝে এক এক জায়গায় মহোৎসব কাঁরতেন। কৃষদাস 
বিরচিত "শ্যামানন্দপ্রকাশ,” 'প্রেমাবলাস' (১১ বিলাস) ও 'ভীন্তরত্রাকর' ৫ ১৫ 
তরঙ্গ ) গ্রন্থে শ্যামানন্দর কীর্তন ও মহোৎসব করিয়া প্রচারের বিবরণ আছে। 
শ্রীশ্যামানন্দ গৌসাই যেই পথে যায় 
প্রেমে মনত হঞ্া লোক হরি বাল ধায় ॥ ( শ্যা-প্র. ৫-৫) 
নাম সঙ্কীর্তন করে মহামন্ত রঙ্গে। 
হার হরি বলে সবে প্রেমের তরঙ্গে ॥ 
গ্রামের সব লোক শ্রাঁন উৎকণ্ঠে ধাইল। 
কিবা মহাপ্রভু আসি পুন জাত হৈল ॥ ( শ্যা.প্র.:১৪1৬-৬ ) 
শ্যামানন্দর প্রধান শিষ্য রাঁসকমুরার বা রাঁসকানন্দ। হীনও গুরুর মতই 
সংকীর্তনপ্রোট। 
শ্রীরাসকানন্দ সদা মত্ত সঙ্কীর্ত্বনে । 
কেবা না বিহবল হয় তার গুণগানে ॥ (ভ.র. ১৫1৬৬) 
চৈতন্যপন্থী সকল গোষ্ঠীতেই গান বাজনা ও নাচের চলন ছিল। থাঁকিবারই 
কথা। খেতুরী মহোৎসবে সাঁশষ/ নরোন্তম ছাড়া আরও অনেকে গান করিয়া- 
ছিলেন। 
নানা দেশী গায়ক গায়েন নানা গীত। 
নদীয়। বিহার যাতে বহ্ধাদ মোহত ॥ 
চতুর্দিকে নানা বাদ্য বায়েন বাদক । 
নানা দেশ রীতে নাচে যতেক নর্তক ॥ 
কাহিতে 'কি জানি সুখ সিন্ধু উথলয়ে । 
যে জানে যে বিদ্যা তা কোতুকে প্রকাশয়ে ॥ 
€ ভ.র, ১০।৬৭১-৭৩ ) 
খেতুরী উৎসবের বর্ণনায় নরোত্তমদাসের দল ছাড়৷ কীর্তাঁনয়া ষঠীবর ও নর্তক 
গোপালের নাম জানা যাইতেছে । 'প্রেমাবলাসের, ( ১৯ বিলাস ) সাক্ষ্য জান। 
যায় যে নিত্যানন্দর জামাই মাধব আচার্য নামী বাদক 'ছিলেন। পত্রী গঙ্গাকে তিনি 
বাজনা শিখাইয়াছিলেন। 'প্রেমবিলাস'-রচয়িত৷ ননিত্যানন্দদাসও মাধব আচার্ষের 
কাছে বাজনা 'শখিয়াছিলেন ( তেব )। 
খেতুরী মহোৎসবের পর হইতে নরোত্তমদাসের প্রেরণায় রীতিমত প্রণালী বদ্ধ 
কীত'নচর্চা শুরু হয় । প্রথমে নরোত্তমের সঙ্গে ছিলেন গায়ক হিসাবে গোকুলদাস 
এবং বাদক 'হসাবে দেবীদাস, বল্লভদাস ও গোরাঙগদাস। থেতুরী মহোৎসবের 
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অস্প কিছুদিনের মধ্যে বড় ধরণের মছোৎসর হয় শ্রীথ্ড ও বোরাকুলিতে। 
বোরাকুলি মহোৎসবে সাঁশষ] নরোন্তমদাস কীর্তন করিয়াছিলেন । তাহার সঙ্গে 
ছিলেন গায়ক গোকুলদাস আর মৃদঙ্গ বাদক দেবীদাস ও শ্যামদাস। এই উৎসবে 
নর্তক ছিলেন নয়নানম্দ মিশ্র, রামাই ঠাকুর ও বীরভদ্র। উৎসবের উদ্যোস্ত। 
গোবিন্দ চক্রবতাঁ ছিলেন গীত ও বাদ]ানপুণ (ভর. ১৪1৫১, ১২১-৩৩ )। 

'প্রেমবিলাস' অনুসারে বিগ্রহ প্রাতিষ্ঠ উপলক্ষে মহোৎসবের পর খেতুরীতে 
প্রাতিৎসর ফাল্গুনী পৃিমায় মহোৎসব হইত। দ্বিতীয় বারের মহোৎসবেও অনেক 
মহাস্ত আঁসিগ্লাছিলেন এবং কীর্তনের সমারোহ হয় । এবার নরোন্তমদাসের সঙ্গে 
মৃদঙ্গ বাজাইয়াছিলেন দেবীদাস ও মাধব আচার্য । করতালবাদক ছিলেন গোরাঙ্গ 
দাস ও গোঁবন্দদাস (হীনই সপ্তবতঃ খ্যাতনামা পদকতণ গোবিন্দদাস কবিরাজ, 
খেতুরীতে ইহার খুব যাতায়াত 'ছিল)। গান কাঁরয়াছলেন গোকুলদাস, 
গোঁবন্দদাস এবং নরোন্তমের খুড়তৃত ভাই, শিষ্য ও পোহা। সন্তোষ দত্ত। 
অচ্যুতানন্দ, বীরভদ্র, শ্রীনবাস, শ্যামানন্দ, নরোত্তম এবং রামচজ্দ্রদাস নাচ ও গান 
করিরয্লাছিলেন। 

সপ্তদশ ও অফ্টাদশ শতকে উচ্চাঙ্গ কীর্তনের খুব প্রসার হইয়াছিল । গরাণহাটি 
ঢঙের পর মনোহরসাহী, মন্দ্ারণী রেণোঁট ও ঝড়খণ্ডী ঢঙের উত্তব ও বিকাশ 
ইহার প্রমাণ। তবে এই দুই শতকের বিখযত কাত নীয়াদের কথা অস্পই জানা 
যায়। মনোহরসাহীর অন্মসূত্রে শোন৷ যায় কাঁদরার মঙ্গল ঠাকুরের নাম। 
মনোহরদাস আউলিয়ার নামও মনোহরসাহী ঢঙ উদ্ভাবনের সঙ্গে যুস্ত। মঙ্গল 
ঠাকুরের শিষ্য নাসংহ মিত্র সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝ সময়ে ময়নাডালের কাঁতনীয়। 
বংশ প্রাতষ্ঠ। করেন। শ্রীথণ্ডের ঠাকুর বংশের মতে ময়নাডালের মিত্র ঠাকুর 
বংশে গীত ও বাদ্যচর্চার হীতিহাস নিরবচ্ছিন্ন এবং গৌরবময় । ঝাড়খণ্ী ঢঙের 
প্রবর্তক গোকুলানন্দ সপ্তদশ শতকের অন্যতম বিখ্যাত কীর্তনীয়া। সপ্তদশ 
শতকের আর একজন বিখ্যাত গায়ক শ্রীনবাস আচার্যর পুন গাঁতগোবিন্দ ঠাকুর । 
অষ্টাদশ শতকের বড় কণর্তনীয়। হিসাবে রেণোঁট ঢঙের উদ্ভাবক 'বিপ্রদাস ঘোষ এবং 
এই ঢঙের গায়ক বৈষবদাস ও উত্তবদাসের নাম কারতে হয়। “পদামৃতসমুদ্রের 
সঙ্কলক রাধামোহন ঠাকুর ও 'পদকম্পতবু'র স্ঙ্কলক বৈষবদাসও এই সমগ্লের 
নামকরা কাঁর্তনীয়া। ঢপ কীর্নের প্রবর্তক রূপচাদ চাটুয্যেও অষ্টাদশ শতকের 
অন্যতম বখ্যাত গায়ক । 

অষ্টাদশ শতকের শেষ "দিক হইতে সম্প্রাতিকাল পর্যন্ত যে সব খ্যাতনামা 
বঈর্তনীয়ার আঁব্র্ভাব হইয়াছিল তাহাদের বেশ কয়েকজনের পারচয় ও কাতর 
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বিবরণ সাহিতারত্ব হরেকৃষ মুখোপাধ্যায় বাঙ্গলার 'কীর্তন ও কার্ডনীয়া' গ্রে 
প্রকাশ করিয়াছেন। বেশ কয়েকঞ্জন গায়ক ও বাদকের জাতি ও অন্যান্য সামাজিক 
পারিচয়ও সাহতারদ্ব মহাশয়ের লেখায় পাওয়া যায়। ষোড়শ হইতে অষ্টাদশ 
শতকের যতজন কাঁর্তনীয়ার নাম পাওয়া গিয়াছে তাহাদের বেশ কয়েকজনের 
সামাঁজক পরিচয়ও জানা যায়। প্রায় সকলেই উচ্চজাতর লোক । সম্রাত 
শ্রীবাস পাওত, জগদীশ পাত, দামোদর পাঁওত, সপুন্ন অদ্বৈত আচার্য, বক্রেশ্বর 
পাঁওত, শ্রীনবাস আচার্য এবং মঙ্গল ঠাকুর জাতিতে বান্ধণ। নিত্যানন্দ, স্বরূপ 
দামোদর ও ছোট হারিদাস সন্ন্যাসী । সংসারশ্রমে তাহার। ব্রান্মণ ছিলেন। সম্যাস 
ছাঁড়বার পর নিত্যানন্দ ব্রাহ্মণ সমাজে গৃহীত হন। নিত্যানন্দর জামাই মাধব 
আচার্য, গোবিন্দ চক্রবর্তী ও নয়নানন্দ মিশ্র ব্রাহ্মণ। সুরার গুপ্ত, সন্রাত মুকুন্দ দত, 
শ্রীথত্র ঠাকুর বংশ ও গোঁবন্দদাস কাঁবরাজ জাতিতে বৈদ্য । সম্রাত গোঁবন্দ 
ঘোষ, রামানন্দ বসু, নরোত্তমদাস ও ময়নাডালের মিত্র ঠাকুর বংশ কারস্ছ জাতিভুন্ত। 
রাঁসকানন্দ ছিলেন জাতিতে করণ। করণ জাতি কায়চ্থর সমতুল্য। শ্যামানন্দ 
জাতিতে গোপ তবে সংকুলপ্রসৃত। বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণ, বৈদ) ও কায়ন্ছ উচ্চজাতি 
বালয়৷ পারচিত। এক শ্যামানন্দই ইহার বাহিরে । 

অষ্টাদশ শতকের শেষ দিক হইতে যে সব তথ্য পাওয়া যাইতেছে তাহাতে 
বোঝ। যায় অবস্থাটা বেশ বদলাইয়া গিয়াছে । ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ জাতির 
কীর্তনীয়৷ ঢের আছেন ঠিকই, 1কস্তু নবশাখ, জলাব্যবহার্য এমন কি অন্ত জাতির 
গায়ক ও বাদকরাও কাঁতনের ক্ষেত্রে বেশ প্রাতিষ্ঠাপন্ন। এই রকম কয়েকজন 
কীত্নীয়৷ ও বাদকের পরিচয় 'দিতোছ। পাঁচথুপীর ( মুশিদাবাদ ) কৃষ্ণদয়াল চন্দ 
ছিলেন জাততে সুবর্ণবাঁণক । মেরালা কোঙারপুরের € বীরভূম ) হারাধন সুধর 
ও কান্দারকুলোর ! বীরভূম ) আখল দাস জাতিতে ছুতার। কয়শ (বীরভূম ) 
নিবাসী বিখ্যাত বাদক কোপ। হারদাসও ছুতার জাতির লোক । রামনগর-স্ওড়া 
গ্রামের (বীরভূম ) বহুবল্পভ সাধুর জন্ম গঙ্ধবাঁণক জাতিতে । পরে তানি ভেকাশ্রয় 
করিয়৷ কান্দারকুলোয় বাস করেন। হাসনপুরের (মুশিদাবাদ ) ফটিক চৌধুরী 
ছিলেন জাতিতে মাহিষ্য। কাদীর দামোদর কুণ্ড 'তাঁল জাতিভুন্ত। গঙ্গাধর 
নাঁপিতের জাতি তাহার নামেই বোঝা যাইতেছে । 'সিজগ্রামের ( বীরভূম ) প্রেমদাস, 
লাধুরিয়ার (বীরভূম ) রাধারমণদাস ছিলেন জাত বৈষব। রবীজ্জনাথ ঠাকুরের 
প্রয় কীর্তনীয়া জনিপুরের (কুষ্টিয়া, বাংলাদেশ ) শিবনাথ সাহ। শুশাড় জাতর 
লোক । বীরভূম জেলার ইলমবাঞ্জার ও তাহার লাগোয়া পয়ের গ্রামের মুচদের মধ্যে 
অনেক বিখ্যাত মৃদঙ্গ বাদকের আবির্ভাব হইয়াছিল। পায়েরের জটে কুঞ্জ ও 
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ইলমবাজারের নিকুপ্ত। বাইীতি, বৈষব বাইতি, রামশরণ বাইীতি ও উমেশ বাইতির 
নাম স্মরণীয় । কাঁদীর প্রাসদ্ধ বাদক গোষ্ঠ দাসও জাতিতে ছিলেন মুচি। 

কীর্তনগান ও মুদঙ্গ শিক্ষার ব্যাপারে জাতিভেদের বাধ। ছিল না। এমন ফি 
প্রীতলোম গুরুকরণের দৃষ্টান্তও যথেষ্ট । ইলমবাজারের কেশব চক্রবর্জ খুব নামকরা 
ব্রা্মণ কীর্তনীয়। বংশের সন্তান। তান কীর্তন শিক্ষা করেন নিকুঞ্জ বাই[তির কাছে। 
নিকুগ্জ বাইীতি জাতিতে মুচি । সুবর্ণবাণক জাতিভুস্ত কৃষ্ণদয়াল চন্দর বেশ কয়েকজন 
ব্রা্ণ শিষ্য ছিল। বিখ্যাত কীর্তনীয়া৷ অদ্ৈতদাস বাবাজীর জন্ম হয় কায়স্থ 
জাঁততে। তাহার গুরু ছিলেন কৃষণদয়াল চন্দ ও তিলি জাতির দামোদর কুওড। 
ডোংরা-বরাই গ্রামের (বীরভূম ) অবধূৃত বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রেষ্ঠ কাঁর্তনীয়৷ বাঁলয়া 
খ্যাত। তাহার দুই গুরু বহুবল্লভদাস ও দক্ষিণথণ্ডের (মুশিদাবাদ ) রাঁসক্দাস জাতি 
বৈষব। মুচি জাতির জটে কুঞ্জ বিখ্যাত বাদক ঠিবা ( বীরভূম) নিবাসী অবধৃত 
বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাজনা শিখাইয়াছিলেন। বড়ঞ্রর ( মুশিদাবাদ ) যশন্বী 
গায়ক সুরেন্দ্রনাথ আচার্য গ্রহাচার্য ব্রাহ্মণ। তাহার গুরু ছিলেন জাতি বৈষ্ণব 
কীনাচার্য বিশ্বস্তর মহান্ত। মাহিষ্যসম্তান ফাঁটিক চৌধুরী গান 1শিয়াছিলেন 
কুঁকড়াজোল ( মুশিদাবাদ ) নিবাসী বান্গণ সঙ্গীতগুরু জীবনকৃষ্ণ চাটুয্যে ও ময়না- 
ডালের ( বীরভূম ) সুধাকৃ্ণ মির ঠাকুরের কাছে। মানিকাযহার গ্রামের (মুশিদাবাদ) 
শান্তরজ্ঞ ও সঙ্গীতাঁবশারদ ব্রাহ্মণ কৃষণসুন্দর ঠাকুর শিষ্য করিয়াছিলেন স্বগ্রামের জাতি 
বৈষ্ণব সন্তান শচীনন্দন দাসকে । 

সঙ্গীতে পারদশিতার সঙ্গে শাস্ত্রজ্ঞান না থাঁকলে ভাল কীর্তনীয়া হওয়া যায় 
না। ঠিকমত কারন গাহতে হইলে ভান্তশান্ত্রে ও রসশান্ত্রে পারঙ্গম হইতে হয়। 
বড় বড় কীর্ডনীয়াদের শান্রজ্ঞনেও খ্যাতি চিল। কৃষ্ণসুন্দর ঠাকুর ও অবধৃত 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের ( গায়ক ) নাম এই প্রসঙ্গে উলেখযোগা । ব্রাঙ্মণ বিয়া শান্ত্র- 
চর্চায় ইহাদের আধকার স্বাভাবক | শান্ত্র সংস্কৃত ভাষায় লেখা । বাংলায় বেদ 
ছাড়া অন্য কোন অব্রাহ্গণ জাতির সংস্কৃত পড়ার আঁধকার ছিল না। কীর্ভনীয়াদের 
বেলায় ইহার ব্যাতিক্রম দেখা যাইতেছে। বৈদ্যদের চেয়ে িন্নতর জাতির কীর্তনীয়ারাও 
ভান্তশান্র ও রসশান্ত্রচর্চা করিতেন। সুবর্ণবাঁণক জাতির কাতনীয়া কৃষ্ণদয়াল 
চন্দ নামকরা শান্্রবিদ ছিলেন। তাহার পাওত্যের খ্যাতি বহুব্প্ত হইয়াছিল । 
পায়েরনিবাসী কণর্তনীয়া অক্ষয়দাস ছিলেন জাতি বৈফব। তানি শাস্ত্রাধায়ন 
কা়িয়াছিলেন ঘৃরিসার পাঁওত রামব্রহ্ষা ন্যায়তীর্থের কাছে। ন্যায়তীর্থ মহাশয় 
ভান্তশান্ত্র, বিশেষতঃ ভাগবতপুরাণে, সুপাঁওত ছিলেন। থেসর মারগা নিবাসী 
কীর্তনীয়৷ রাধিকা সরকারের পাঁওত বলিয়া যশ ছিল। 
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বাংলার 'বাভন্ন স্থানে, বিশেষতঃ রাঢ় অণুলের মধ্যে, অনেক পাঁরবারে 
পুরুষানুরুমে কাঁর্তনচর্চা হইত । শ্রীখণ্ডের ঠাকুর ও ময়নাভালের মির ঠাকুরদের 
বংশগত প্রাতিভা ও নিষ্ঠা সুবাদত। এই দুই বংশের সাঙ্গীতিক খাতি বর্তমান 
শতকের প্রথম ভাগেও শোনা যাইত। শ্রীথগ্ডের গৌরগুণানন্দ ঠাকুয় এবং ময়না- 
ডালের কিশোরী মিন্র ঠাকুর ও রাসবিহারী 'মিন্ত্ ঠাকুর এই সময়ের যশ্বী গায়ক ও 
সঙ্গীতশান্ত্রজ্ঞ। পায়ের গামের € বীরভূম ) চক্রবর্তী বংশ ( পরে ইলমবাজারবাসী ) 
এবং শ্রীথগ্ডের ঠাকুরদের জ্ঞাত দাঁক্ষণখণ্ডের ( বর্ধমান ) ঠাকুর বংশেও বেশ কয়েক 
পুরুষ ধারয়া কীতনচর্চার খ্যাত ছিল। চক্রবর্তী বংশের মনোহর ও কেশব 
খ্যাঁতমান গায়ক ছিলেন। মুশিদাবাদ জেলার যজান ও দক্ষিণখণ্ডের ( এই নামের 
'দ্বতীয় গ্রাম ) দাসবংশে বেশ কয়েকজন খযতনাম৷ গায়ক ছিলেন। এই বংশের 
অনুরাগীদাস, তাহার দুই ছেলে রাঁসকদাস ও গোরদাস, রাঁসকদাসের পুন্র রাধাশ]ম- 
দাস ও দৌঁহন্র যশোদানন্দনদাস কার্তন গানে খুব নাম করিয়াছিলেন। চেতুয়া- 
দামপুর এলাকায় মহবৎপুর গ্রামের মণ্ডলবংশে পুরুষানুকামিক কণর্তনচ্চার ধারা 
ছিল ( বোমকেশ চক্ষবর্তী £ ১২)। বিখ্যাত কয়েকটা কীর্তনীয়া বংশের নাম 
করিলাম । আবাঁচ্ছল্চ্চা ও সঙ্গীতানুরাগের জন্য এই সব বংশের গানে উচ্চমানের 
এঁতিহ্য অনেকদিন বজায় ছিল। 
সব কীর্তনীয়া বংশেই যে 'নিষ্ঠাভরে গানবঝাজনার চর্চা ছিল তাহা বলা যায় না। 
অনেক ক্ষেত্রে গানবাজনা পুরুষানুক্রামক বুঁত্ততে পারণত হইয়াছল। হরেক 
মুখোপাধায় সাহিত্যরত্র জীবনে অনেক কীর্তনীয়ার গান শুনিয়াছেন। গায়ক ও 
বাদকের পারিবারক পরিচয় তিন ভালই জানিতেন। পুরুষানুকাক কীওনীয়াদের 
সম্বদ্ধে সাহত্যরত্র মহাশয়ের মত জানয়া রাখা দরকার। 
“যাহারা বংশপরম্পরা কীর্তন গ্রাহিয়া আসিতোছলেন তাহারা বাড়ীর 
ছেলেদের জীবকার্জনের অবলম্বনস্বরূপ হয় কীর্তন, না হয় খোলের 
বাজনা শিক্ষা দিতেন। কেহ-""ভালই শাখিত। কেহ বা অস্পন্থপ্প 
[শিখিয়া পরপুরুষের গৌরবে তাঁরয়া যাইত ।:**ইহারা লেখাপড়া প্রায় 
শাখিত না কোন রকমে পদ্াবলীটা আবৃত্তি কারতে পারিলেই খুব 
শিক্ষা হইয়াছে মনে করিত। এমন কীর্তনীয়াও দেখিয়াছি, ভাল গায়ক 
অথচ সমস্ত পদের অর্থ ভালরূপে জানে না।” (হরেকুফণ মুখোপাধ্যায় 
১৯১৭১ 2 ২৪২ )। 
বৃঝিতে অসুবিধা ছয় না যে এইরূপ পেশাদারী কীর্তনীয়াদের ছাতে কীর্তনগানের 
থুব ক্ষাত হইয়াছে। সম্প্রীতি 1কছু কিছু পেশাদারী গায়ক লীলাকীর্তন গানকে 
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যতদূর সম্ভব সহজ ও স্াক্ষপ্ত করিয়। তালবার চেষ্টা করিতেছেন। ইহার ফলেও 

কতন গানের যথেষ্ট ক্ষাতি হইতেছে । এই প্রসঙ্গে শ্রীথগ্ের সীতানন্দ ঠাকুরের 

টীন্ত প্রণিধানযোগ্য। 
আজকাল পাঠকের ম্থান পরিগ্রহ করেছেন কিছু মূল গায়ক। 
গৌরচন্দ্রসহ &।৬ থাঁন পদ গান করে বাকীটা বন্তৃতা দ্বারা বুঝিয়ে 
গায়ক লীলাটি জনসমক্ষে উপস্থাপিত করেন। বড় তলের গান 
কদাচিৎ শোন। যায়। দৌহার সঙ্গে এবং ঢপ কানের সঙ্গে ছোট 
আখর ও ছুটকী বাজনায় বাজীমাৎ করার ( চেঞ্চ। ) প্রায়শই চোখে পড়ে। 
প্রথম থেকেই নায়ক ও নায়কার ওপর ঈশ্বরত্ব আরোপ করে এবং নানা 
[বিপরীত রসের অবতারণা করে শ্রোঅর বাহবা আহরণের প্রচেলীই বেশী 
( সীতানন্দ ঠাকুর ১৯৭৭ 8 ৪৭-৪৬ )। 


চতুর্দস্প পল্ভিচেুহচ 


কীর্তন ও গ্রামীণ কৃষ্টি 


সংস্কাতমনস্কতা গৌড়ীয় বৈষব ধর্মের মহৎ গুণ। কাব, গীত বাদ্য ও 
নৃত্যচচণ গোঁড়ীয় বৈষব সাধনার অঙ্গ । বিদ্যাচচণ ও তত্চিন্ত। অধ্যাত-অনুভাবের 
উপায়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সংস্কৃতিনিষ্ঠ ও সাংস্কীতিক বৌচন্রের দরুণ 
ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে বাঙ্গালী সংস্কাতির বহুমুখী ও অভিনব বিস্ফুরণ হইয়াছিল । 
বাঙ্গালীর প্রাতিভায় যাহা কিছু ভালো এবং বড় তাহ। গৌড়ীয় বৈষব ধর্মের প্রভাবে 
দপ্তমান হইয়৷ উঠিয়াছিল। 

সাংস্কীতিক স্ফুরণের সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত বাঙ্গল৷ ভাষা ও সাহতোর অভূতপ্ব 
সমৃদ্ধি। গৌড়ীয় বৈষব সাহিত্যের জোরে বাঙ্গলা ভাষা ও সাহত্য একবারে 
শৈশব হইতে যৌবনে উপনাত হইয়াছল। কাব্যের কথা আগেই বালয়াছি। 
ষোড়শ সপ্তাদশ শতকের বৈষ্ণব পদাবলী প্রাক আধুনিক বাঙ্গল। সাঁহত্যের চরম 
উৎকর্ষ। গোড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম তত্পরায়ণ। এই কারণে বাঙ্গল৷ ভাষায় তাত্তুক রচনার 
আরম্ভ ও প্রসার হয়। তাত্তুক রচনার শ্রেষ্ঠতম 'নিদর্শন কৃষ্ণদাস কাঁবরাজের 'চৈতনা- 
চাঁরতামৃত।, কৃষ্ণদাস কাবরাজের হাতে বাঙ্গলা ভাষা গভীর ভাবপ্রকাশের উপযুক্ত 
হইয়া ওঠে। কৃষদাস কাঁবরাজের আগ্ে অল্পস্থপ্প, কিন্তু তাহার পরে বাঙলা 
ভাষায় অনেক তত্রগ্রন্ছ লেখা হইয়াছে । কৃষ্দাসের মতে৷ মননশীলতা বা ভাষার 
উপর দখল আর কাহারও 'ছিল না ঠিক, 'কিস্তু তাহার উত্তরাধিকার নিয়৷ তত্রগ্রন্থ 
রচন৷ কারবার মত পারঙ্গম গ্রন্থকারের অভাব হয় নাই। “চৈতনচারঅমৃতে'র ব্যাথা 
হিসাবে লেখা মনোহরদাসের “দনমাণচন্দ্রোদয়' ও আকণনদাসের "ববর্তীবলাস 


কীর্তন ও গ্রামীণ কৃষ্টি ২২৫ 


চমৎকার ততৃমূলক রচনা । বৃন্দাবনদাসের (চৈতন্যভাগবত'-কার নহেন, অন্যালোক) 
“তত্বীবলাস'ও উল্লেখযোগ্য ততগ্রন্থ ৷ ভাষার ব্যবহারে বৃন্দাবনদাসের বাহাদুরী আছে । 

চৈতন্যদেবের জীবনকথা নিয়। রচিত কাব্যসমূহ হইতে বাঙ্গলা জীবনীসাহত্যের 
শুরু। ষোড়শ, সপ্তদশ ও অক্টাদশ শতকে বৈষব মহাস্তদের অনেকগ্ুীল জীবন- 
চরিত লেখা হইয্লাছিল। বাঙ্গলাভাষায় এ্রীতিহাঁসিক 1নবন্ধ পত্তন কারবার কীতিত্বও 
গোড়ীয় বৈষবদের প্রাপ্য । 'প্রেমবিলাস', 'অনুরাগাবল্লী? ও 'কর্ণানন্দ' বাঙ্গলায় 
আদ এীতহাসিক 'নিবদ্ধ। এই গ্রন্থগুলতে ভান্ত আন্দোলন ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব 
সম্প্রদায়ের গোড়ার দিককার কাহিনন বীলীপবদ্ধ আছে। বিস্তারিত ইতিহাস 
1লখিয়াছেন নরহরি চক্রবতাঁ। তাহার লেখা 'ভীন্তরত্বাকর” আত উপাদেয় ও সুবন্যন্ত 
এীতিহাসিক আখ্যায়িকা কাব্য। 

গৌড়ীয় বৈষব তত্ৃদর্শাঁরা শান্তর প্রণয়ন করিয়া বাংলার গ্বতন্ত্র শান্ত্রচিস্তার পণ্তন 
করেন। প্রথম 'দকের তত্বুভাবক ঘ্বর্প দামোদর ও নরহরির সরকার ঠাকুর । 
স্বরুপ দামোদরের পণতত্ত ও নরহার সরকার ঠাকুরের 'শ্রীক্চভজনামৃত' আধাবিদযা 
ভাবনামূলক । এই চিন্তা কাঁবকর্ণপ্রেরও ছিল। পুরাপুরি শান্তর রচনা করেন 
বৃন্দাবনের গোস্বামীরা- সনাতন, রূপ, গোপাল ভট্ট ও জীব। গোরীয় বৈষব 
প্রেমভাবনা অর্থাৎ প্রেমই সাধ্য ও সাধন এই প্রপত্তি, বৈষব আধিবিদ্যার ক্ষেত্রে 
সম্পূর্ণ নৃতন পথ্থানর্দেশ। বাঙ্গলার ভান্ত সাধনায় প্রেমভাবনার বাঁজীপুরুষ চৈতন্য- 
দেবের পরমগুরু মাধবেন্দ্র পুরী। তাহার প্রেমানুভবের বীজ হইতে গৌড়ীয় 
বৈষব শান্ত্রর্প মহীরুহের উদ্ভব। এই জনাই জীব গোস্বামী বৈষ্ণব-বন্দনায় 
চৈতন্যপন্থীদের মাধব সম্প্রদায় বাঁলয়াছেন। প্রেমভাবনার দার্শীনক তত্ব অচিস্তা- 
ভেদাভেদবাদ । ভারতীয় দর্শনচিন্তার ক্ষেত্রে এই মত আভিনব কেননা ইহাতে 
পরব্রন্দের সঙ্গে জীবের যুগপৎ অভেদ ও ভেদ স্বীকার কাঁরয়া আঁচিন্ত্যজ্জানগোচর 
ভেদাভেদ তত্বের যুক্তিতে প্রেমকে পরমার্থরূপে স্থাপন কর! হইপ্লাছে। প্রেমভাবন৷ 
হইতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব রসশান্তের জম্ম । গোঁড়ীয় বৈষব রসশান্ত্র সংস্কৃত অলঙ্কার- 
শাস্ত্রের পরিভাষায় রচিত পরম অধ্যাত্ম প্রেমভীঁন্তরসের 'বিচার ( একটু পরেই এই 
[বিষয়ে কিছুটা আলোচন৷ কাঁরিয়াছি )। প্রেমভাবনায় অধ্যাত্ম উপলান্ধির নৃতন দিক 
নর্দেশ করিয়া গোঁড়ীয় বৈষব শান্ত্রকারগণ বাঙ্গলার ভান্ত আন্দোলনের তাঁত্বক 
ভাত্ত গাঁড়য়া দিলেন । ইহার উপরেই গৌড়ীয় বৈষব ধর্ম ও সম্প্রদায়ের প্রাতষ্া 
হয়। 

ষোড়শ শতক হুইতে উনাবংশ শতকের শেষ পর্যস্ত বাঙ্গলায় যত মান্দর তৈরী 
হইয়াছল তাহার বেশীর ভাগ গৌড়ীয় বৈষব দেবালয়। ষোড়শ শতক ও সপ্তদশ 

বা. কী. ই.__-১৫ 
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শতকের প্রথম 'দিকে মান্দরের গঠনকোৌশল ও আকার নিয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
হইয়াছে । ইহার ছড়ান 'ছিটান দৃষ্টান্ত অনেক জায়গাতেই আছে। 'কস্তু মন্দির 
স্থাপত্য বিকাশের ধার! মল্লভূমের গৌড়ীয় বৈষব মান্দরসমূহে যতটা স্পষ্টভাবে ধরা 
পড়ে অন্য সবগুলিকে একন্র করিলেও তাহা হইবে না। গল্প রাজাদের বংশানু- 
কামক উৎসাহের দরুণ মল্পভূমের স্থপাঁতির নান৷ প্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া 
সপ্তদশ শতকের শেষাঁদকে যে হ্থাপত/রূপ উদ্ভাবন করিয়াছিলেন বাঙ্গলায় আগ্টালক 
মান্দরস্থাপত্যের বিচারে তাহাই উৎকর্ষের মানম্বরূপ। 

মান্দরের দেওয়াল সাজান হইত মাটির ভাস্কর্য 'দিয়া। শিব, ধর্ম বা বাভন্ন 
শান্ত বিগ্রছের মন্দিরে ভাক্ষর্যের অলঙ্কার দেখা যায় বটে, কিন্তু গৌড়ীয় বৈষব 
মান্দিরে গ্রান্রালঙ্কারের দৃষ্টান্ত অনেক বেশী। সপ্তদশ শতকের শেষ দিকে 
মৃত্ভান্বর্য পরিণত অবস্থায় উপনীত হয়। এই 'বিব্তন প্রক্রিয়ার সাক্ষ্য পাওয়া 
যায় প্রধানতঃ গোঁড়ীয় বৈষব মান্দরে। 

ভাত্তীচন্র বাঙ্গলায় বেশী নাই । এঁদক দিয়া প্রতিবেশী ওাঁড়শা ব৷ অন্ধপ্রদেশের 
তুলনায় বাঙ্গলার দৈন্য আছে। তবে পুশথতে মলাট দেওয়ার কাঠের পাটায় অনুচিন্ত 
সঙ্জার প্রচলন 'ছিল। পাটাচিন্রে বাঙ্গলার আগাঁলক চিন্রকলার বেশ সমৃদ্ধ 
হইয়াছিল । গৌড়ীয় বৈষবরা বিদ্যোৎসাহী সম্প্রদায়। লেখাপড়ার চলন 
গৌঁড়ীয্প বৈষবদের মধ্যে বেশ ভালই ছিল । অনেকের ঘরেই পুপথ থাকিত। 
রুচিবান ভভ্তজন পুশথর পাটায় ছবি আঁকাইয়া নিতেন। পুশথর পাটায় ছাঁব 
আঁকান গৌড়ীয় বৈষবদের মধ্যে, 'াবশেষভাবে দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলায়, রেওয়াজ হইয়া 
উঠিয়াছিল। পাটাঁচন্রের ব্যাপারে দক্ষিণ-পশ্চিম বাঙ্গলার মধ্যে মল্লভূম সবচেয়ে 
বাশষ্ট। সংখ্যা ও গুণগত উৎকর্ষ দুই 'দিকেই মল্লভূমের চিন্রসম্ভার অগ্রগণ্য । 

গৌড়ীয় বৈষব সম্প্রদায়ের এই সংস্কাতপরায়ণতার সর্বজনীন পোষকত৷ ছিল। 
সম্প্রদায়ের ইতিহাসে ইহার কারণ 'নাহত আছে। চৈতন্যদেবের সময্নে ভান্তধর্মের 
বিরুদ্ধবাদীরা প্রবল তর্ক খাড়া করিয়াছিলেন। চৈতন্যদেব কাহারও সঙ্গে বিতগায় 
যান নাই। বাঙ্গলায় তাহার পারকরগণও তর্ক পারার করিয়া চাঁলতেন। চৈতনা- 
দেবের ভাবাবেগময় ধর্মে তর্কের অবকাশ ছিল না। কিন্তু পরবর্তী সময়ে 
তর্কাবিতর্ক অপরিহার্য হইয়া ওঠে। চৈতন্যদেব যে ভভ্তিধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন 
গোস্বামী সন্ধান্তে তাহা অনেকটাই পালটাইয়া 'গিয়াছিল। নরোস্তমদাস-্রীনিবাস 
আচার্ষ-শ্যামানন্দ প্রচারিত গৌড়ীয় বৈষব ধর্ম গোস্বামী সিদ্ধান্তেরও পাঁরবাতিত রূপ। 
নরোত্তম ও তাহার সহযোগাঁদের গোস্বামী শাস্লভিত্তিক সামঞ্জস্যমূলক ধর্মমত বাঙ্গলার 
'ভাবাবেগময় ভান্তবাদের মহান্তরা৷ সহজে মায়া নেন নাই। বোধ হয় অনেক 
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তর্কাবতর্ক ও বিচারের পর বাংলার মহা্তর৷ নূতন মতের উৎকর্ষ স্বীকার করিয়া- 
ছিলেন। নরোভ্তমদাস ও তাহার সহযোগীদের ধর্মমত নিয়াই গৌড়ীয় বৈষব 
সম্প্রদায়ের সগঠন । কৃষদাস কবিরাজের '“চৈতনচারতামৃত” ইহার প্রধান শাস্রগ্রন্থ। 
'বাঁভন্ন ধরণের সাধনপদ্ধীত এই সামঞ্জসামূলক ধর্মমতের ছচ্ছায়ায় আশ্রয় লাভ 
করে। সহজপন্থী প্রমুখ নানান গৃহ্য সাধনের গোষ্ঠী ইহার মধ্যে ছিল। সহজ- 
সাধনের সঙ্গে গোস্বামীমতের তত্তগত সামঞ্জস্য করিয়া কৃষদাস কাঁবরাজ গৌড়ীয় 
বৈষব সম্প্রদায়ে সহজসাধনের স্থান পাকা করিয়া 'দিয়াছিলেন। সহজসাধক 
বৈফবদের কাছে 'চৈতন্যচারতামূত' অনুত্তর শাস্রগ্ন্থ। 


সহজসাধনে বৈচিন্রের ঝোঁক বেশী । এক গোঠীর সঙ্গে অন্য গোগীর মত ও 
পথের অন্তর তো ছিলই, এক একটি গোষ্ঠীর মধ্যেও আভ্যন্তারক প্রকারভেদ দেখা 
যায়। গোঁড়ীয় বৈষব ধর্মের মধে) আসিয়া সহজসাধকদের কোন গো্ঠীই গ্োস্বামী- 
সদ্ধান্তের প্রভাব এড়াইতে পারে নাই । আনকোরা সহজপন্থী মত শাস্ত্রীয় 1সদ্ধান্ত, 
বিশেষতঃ রাগানুগা সাধনভীন্তসম্মত ভজন প্রণালীর ছাঁচে ফোলয়া ভদুষ্ছ করিয়া 
শনিবার চেষ্টা কম বেশী সব গোষ্ঠী ই করিতেছিল। নরোত্তমদাসের নামে প্রচলিত 
'রসসার' এবং মুকুন্দদাস গোস্বামীর লেখা “সদ্ধান্তচন্দ্রোদয়' পাঁড়লে এইরূপ চেষ্টার 
ধরন ভালভাবে বোঝ! যাইবে । এ ব্যাপারেও অবশ্য গোষীগত দ্বাতত্্য লক্ষ্য করা 
যায়। সংস্কার ও প্রচেষ্টায় অগ্রগাতও সকলের ক্ষেত্রে সমান নয়। ফলে গোড়ীয় 
বৈষব সম্প্রদায়ের অন্তর্গত 'বাভন্ন সহজপন্থী গোষীর মধ্যে পারস্পারক পার্থক্য বেশ 
স্পষ্ট। তবে সহজপন্থীরা সকলেই পরমেশ্বর শ্রীকৃষককে রসদ্বরুপ কল্পনা করেন 
এবং 'নিত্যবৃন্দাবনে রস ও রতি অর্থাৎ কৃষ্ণ ও রাধার মিলনে যে অপাথিব 
অদ্ব়বোধের আনন্দ এীহক বন্ধনমুন্ত নর ও নারীর মিলনে সেই আনন্দের 
উপলাহ্ধকে সহজ ও পরমার্থ বলয়! মনে করেন। এই কারণে গোষ্ঠীনিবিশেষে 
সব সহজপন্থীকে একলপ্তে রাঁসক বলা চলে । গোদ্বামীসিদ্ধান্তের আওতায় 
সহজসাধনকে রুপান্তারত করিয়৷ রাসক বৈষবরা গোঁড়ীর বৈষ্ণব ধর্মের সামঞ্জস্যের 
যুঁন্তকেই কাজে লাগাইতেছিলেন । তবে গৌড়ীয় বৈষবদের মধ্যে যাহারা গোস্বামী- 
সিদ্ধান্তের দিকে একটু বেশী বুশকয়া চলিত নোষ্ঠক বাঁলয়৷ পাঁরাচিত সেই 
শাস্নাভিমানী বৈষবদের সঙ্গে রাঁসক বৈষণবদের ফারাক যথেষ্ট। নৈষিকদের 
বিচারে জীবের পক্ষে নিজের মধ্যে অপ্রাকৃত বৃন্দাবনলীলার উপলান্ধ একেবারেই 
অসন্ভব। মানস সাধনার দ্বারা রাধাকৃষের লীলাপুষ্টির উদ্দেশ্যে সেবাধিকার বাসনা 
অর্জন করাই নোঠকমতে জীবের চরম লক্ষ্য । বাহ্যতঃ নৈষ্ঠিক কস্তু অন্তরে রাসক 
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থাকবার এক ধরণের সাধন-পদ্ধাতও চালু হইয়াছিল । বাঘনাপাড়া পাটের গোষ্ঠী 
ইহার অন্যতম প্রবনতা । 

মতপার্থক্যের দরুন গোঁড়ীয় বৈষব সম্প্রদায়ের মধ্যে সব সনগ্ন প্রত্যক্ষভাবে না 
হইলেও তর্ক বিতর্ক চলিতই ৷ বিভিন্ন গোষী নিজেদের মত ব্যাখ্যা করিয়া 
সাধনানিবন্ধ রচনা করিত। বাংল। পুশথর সংগ্রহসমূহে অজন্র বৈফব সাধনানিবন্ধ 
দেখিতে পাওয়া যায় । অসংগৃহীত পুণথ বোধ করি আরও বেশী (সুকুমার সেন 
১৯৭৫ ঃ তৃতীয় পরিচ্ছেদ ; মণীন্দ্রমোহন বসুর লেখা 'সহজিয়া সাহিত্য, ১৩৯২, 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য )। বৈফব সহজসাধনানবন্ধের 'বিপুল সংখ্যাধিক্য 
হইতে গৌড়ীয় বৈষব সম্প্রদায়ের মধ্যে ভজনপ্রণালাী সংক্রান্ত বাদবিতগার ব্যাপকতা 
আন্দাজ করা যায় । 

আর একটা জোর বিতর্ক গোড়ীয় বৈষব সম্প্রদায়ের মধ্যে চলিত। স্বকীয়াবাদ 
ও পরকাঁয়াবাদ সংক্রান্ত মতানৈক্য ইহার বিষয়বস্তু । শ্রীকষের সঙ্গে গোপীদের 
সম্পর্ক নিয়া একটা সমস্য গৌড়ীয় বৈষব শাস্ত্রে আছে। সমস্যাটা এই রকম ঃ 
গোপীদের সঙ্গে কৃষের দাল্পত্যসম্পর্ক না গোপীরা অপরের বিবাহিতা পত্রী হওয়া 
সত্বেও কৃ তাহাদের সঙ্গে প্রণয়লীলায় ব্যপ্ত। অর্থাৎ কৃফের জরূপশান্ত হিসাবে 
নিত্যাসদ্ধ গোপীদের কৃষের গ্বকীয়৷ ভিন্ন অন্য কোন পরিচয় বা বন্ধন যথা, 
অপরের পত্রীত্ব সম্ভব ক না এবং স্বকীয়া৷ না পরকীয়া কোন পারচয় গোপীদের 
কৃষপ্রেমের পক্ষে প্রশস্ত । পরকীয়াবাদদীদের মতে প্রেমের তাঁরতা ও মাধুর্য পরোঢ়া 
বা অনৃঢা আসীন্ততেই ঠিক মত উপলদ্ধি করা সম্ভব। অতএব পরকীয়া সম্পর্কই 
শ্রে্ঠ। শ্রীকুষের ক্ষেত্রেও তাহাই । স্বকীয়াবাদীদের মত পরকীয়া রাঁতি অবৈধ ও 
অসামাজিক বালিয়া এই পথে প্রেম পরিপূর্ণ হইতে পারে না। উপরন্তু শ্রীকৃষ্ণ 
নিখিল চরাচরেরা একান্ত উৎস বাঁলয়া তাহার পক্ষে ওপপত্য দোষ সম্ভব নয়। 
গ্োস্বামীশান্ত্রেই দ্বকীয়৷ ও পরকায়াবাদ নিয়া গুরুতর মতভেদ আছে। বৃপ গ্রোস্বামী 
কৃষের প্রকটলাীলায় পরকায়াত্ব ওঃঅপ্রক্টলীলায় দ্বকীয়াত্বে বিশ্বাস করিতেন। 
জীব গোস্বামী ?কস্তু এই মত মানেন নাই। তন প্রকট ও অপ্রকট দুই লীলাতেই 
স্বকীয়াভাব ধাঁরয়াছেন। কৃষ্দাস কবিরাজ পরকীয়াভাবের গোঁড়া সমর্থক । 
“চৈতনাচরিতমৃত” গ্রন্থে তিনি বলিয়াছেন “পরকীয়াভাবে আত রসের উল্লাস 
( চে.চ. ১৪ )। 

কৃফদাস কবিরাজের দৃষ্টিতে পরকীয়া প্রেম সম্পূর্ণরূপে অধ্যাত্ব-অনুভাব ৷ ইহার 
কোনও এহক সংল্রব নাই। কেননা '্রজ 'বিনা ইহার অন্যন্ন নাছ বাস' (তদেব)। 
সহজপদ্থীরা বলেন কোন আঁনর্দেশ্য কপ্পলোকে নয়, মানুষের মধ্যেই নিত্য- 
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বৃন্দাবনের অবস্থান। সহজপন্থীরা ইহ্জীবনেই বজের ভাব উপলা্ধ করিবার 
চেষ্টা করেন। আরোপ সাধনা দ্বারা ব্জের কৃফলীলার অনুশীলন ইহার উপায়। 
আরোপ সাধনের তাৎপর্য হইল প্রত্যেক পুরুষ ও নারী দ্বর্পতঃ কৃফ ও রাধা। 
এীহক রূপ দ্বরূপকে আড়াল করিয়া আছে। আড়াল সরাইয়া ছবরূপে স্মিত হওয়াই 
সাধনার উদ্দেশ্য। এই যুক্তিতে সাধক নর ও নারী নিজেদের মধ্যে কষ ও রাধার 
ভাব আরোপ করিয়। দ্বীন্দ্রয়সমাপাঁতিযোগের সাধনায় দ্বয় হইতে অদ্ধয়ে উপনীত 
হইবার চেষ্টা করেন। যৌনযৌগিক সাধন। বিবাহিত স্ত্রীর সঙ্গে করা উচিত, না 
তাহার জন্য আলাদা সাধনসঙ্গিনী গ্রহণ কর] বিধেয় এ তর্ক আগে হইতেই ছিল । 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব শান্ত্রকারদের মতপার্থক্য সহজপন্থীদের এই তর্কটা একটু বাড়াইয়া 
দিল। শাম্তীয় মতভেদের সূন্ন ধরিয়া নৌঠকরাও এই তর্কে জুটিয়া পড়িয়াছিলেন। 
তবে তাহাদের কাছে সমস্যাটা ছিল অধ্যাআভাবনার ব্যাপার । সহজপন্থীদের মধ্যে 
পরকীয়াবাদের দিকেই আগ্রহ বেশী । সম্ভবতঃ সহজপন্থীদের প্রভাবে বাংলার 
বৈষবসমাজে পরকীয়াবাদই প্রাধান্য লাভ করে। তবে বৃন্দাবনের বৈষবর। ছিলেন 
প্রধানতঃ স্বকীয়াবাদী। বাঙ্গলাতেও তাহাদের কিছু সমর্থক ছিল। উভয়পক্ষের 
উৎসাহে স্বকীয় পরকীয়া তর্ক খুব জাময়া ওঠে । তর্কটা না ক একেবারে রাজসভা 
পর্যন্ত গড়াইয়াছল । অস্বরের (রাজস্থান ) কচ্ছবাহ বংশীয় রাজারা গৌড়ীয় বেফব 
ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে এই বংশের রাজা 
সওয়াই জয় ?সংহ দ্বকীয়া পরকীয়। বিতর্ক নিয়৷ তাহার রাজধানী জয়পুরে 'বিচারসভা৷ 
বসাইয়াছিলেন। তাহার পর জয় সিংহ স্বকীয়াবাদীপক্ষের নেতা তাহার 
সভাপা্ততকে বাঙ্গলায় পাঠাইয়৷ দেন। বাঙ্গলার তদানীন্তন শাসনকা নবাব 
মুরাশদ কুলি খাঁর আনুকুল্যে ১৭১৯ সালে বাঙ্গলার বৈষ্ণব পাঁওতদের সঙ্গে 
অন্বররাজ পাঁওতের আর একদফা বিচার হয় ( ন্রিবেদী ১৩০৬ £ ২৯৭-৩০১ এবং 
১৩০৮ £ ৮-১০ )। 

গোস্বামীশান্ত্রমতে বৃন্দাবনে কৃষ্ণপাঁরকরগণ শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা চিৎশন্তি ব৷ 
্বর্পশীল্ত। ইহাদের অবস্থান কৃষ্ণের অভ্যন্তরে । এই কারণে ইহাদের কৃষপ্রেম 
নিত্যাসদ্ধ এবং সর্বাত্মক । জীব তটস্ছ বাহরঙ্গাশীন্ত, তাহার কৃষপ্রেম সাধনজাত 
এবং আতশয় সীমাবদ্ধ ৷ সুতরাং জীব কখনই শ্রীকৃষ্ণ ব৷ তাহার স্বর্পশান্ত পাঁরকর- 
গণের সঙ্গে তাৰাত্মপ্রাপ্ত হইতে পারে না। সাধনদারা প্রকীতদোষমুন্ত অপ্রাকৃত 
নিত্য বৃন্দাবনে লীলারত শ্রীকৃফের সেবাবাসনা সণ্টারই জীবের কৃষপ্রেম অর্থাৎ 
পরমার্থ। অতএব শ্বদেহে কৃষ্ণ ও রাধার ভাবনা অথবা কৃষফপাঁরকর গোপী ব৷ 
কুফসথা গোপবালকদের মতো শ্রীকৃষের প্রেমলাভের প্রয়াস কাঁরলে প্রতাবায় ঘটে। 


২৩০ বাঙ্গলা কর্তনের ইতিহাস 


অথচ সহজপন্থী আরোপসাধনা ও গোপী বা সথার মতো৷ করিয়া কৃষ্প্রেম লাভের 
সাধনা গৌড়ীয় বৈষব সম্প্রদায়ে বুল প্রচালত ছিল। চেতন্যপ্রপাত্তর প্রেমভান্তি 
তে৷ শ্রীকফের সাশ্রধ্যলাভের আনন্দ, সেবাবাসনামান্র নয়। চৈতন্যভাবকদের 
অনেকেই এই অর্থে প্রেমসাধনা করিতেন । অতএব শ্রীকফের সঙ্গে জীবের সম্বন্ধ 
এবং পরমার্থের সংজ্ঞ। ও তাৎপর্য গৌড়ীয় বৈষব সম্প্রদায়ের মধ্যে বিচার বিতঙগার 
বিষয় ছিল। 
আর একটা বিতর্ক ছিল বর্ণাশ্রম ও আধকারীভেদ নিয়া । চৈতন্যপ্রপত্তিতে 

প্রেমতন্তি সাধনা বর্ণাশ্রম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়, ইহাতে ব্রাহ্মণ চগ্ডালে ভেদ নাই। 
গোছ্বামীদের বৈফবস্মাতি গ্রন্থ 'হরিভন্তিবিলাসে বর্ণাশ্রম ও আঁধকারীভেদ স্বীকৃত । 
1কস্তু বাঙ্গলায় গোস্বামী সিদ্ধান্ত চালু হইবার পরেও অনেকেই চৈতন্যদেবের মত, 
মানিয়া চলিতেন, পুশথপন্নে চৈতন্যদেবের মত উল্লেখও করা হইত। 'প্রেমাবলাম' 
রচয়িতা 'নিত্যানন্দদাস ছিলেন জাহবা দেবীর শিষ্য। খেতুরী মহোৎসবের পর 
জাহবা গৌড়ীয় বৈষব ধর্মে থুব উৎসাহী হইয়া ওঠেন। তান বৃন্দাবনে গিয়া 
গোস্ামীদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাং করেন। বৃন্দাবনযাত্রায় তাহার সঙ্গে ছিলেন 
নিত্যানন্দদাস। “প্রেমবিলাস, নিত্যানন্দদাসের বৃন্দাবন হইতে 'ফারবায় পর 
পারণত বয়সের রচনা । “প্রেমাঁবলাসে' আছে চৈতন্যদেব লোকনাথ চক্তবর্তাঁকে' 
উপদেশক্রমে বাঁলতেছেন রঃ 

সর্বত্যাগ করে বাঁদ বর্ণাশ্রমধন্মণ। 

সেই সে জানয়ে সেইরূপ ধর্মামন্্ম ॥ 

বর্ণাশ্রমী নাহি হয় অনন্যশরণে। 

অরে কৃষ্ণ অঙ্গীকার না করে আপনে ॥ 

(প্র.বি. সপ্তম বিলাস ) 
্য়ং নরোত্তমদাস এবং ভ্হার সতীর্থ ও সহযোগী শ্যামানন্দ বর্ণাশ্রম মানেন নাই। 
দুইজনেই শুন্রবর্ণভুন্ত কিস্তু দুইজনেই ব্রাহ্মণ দীক্ষার্থাদের শিষা করিয়াছিলেন । 

সবোপার প্রবল মতভেদ 'ছিল উপাস্য নিয়া । এই মতভেদের মধ্যে চৈতন্যতত্্ 
বিষয়ে বিতর্ক নাহত আছে। ভান্ত আন্দোলনের গোড়ার দিকে চৈতন্যভাবকরা, 
চৈতন্যদেবকে সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর ভাবিয়া তাহাকে উপাস্য জ্ঞান করিতেন। 
বাঙ্গলায় চৈতন্যোপাসনাও চালু হইয়া 'গিয়াছল। গোস্বামীশান্ত্রের মতে শ্রীকৃষই 
অনন্য উপাস্য । চৈতন্যদেব ভন্তশ্রেষ্ঠ, তিনি ভন্তাবতর, কুফপ্রেমলাভের উপায়। 
অতএব ঠৈতন্যোপাসন৷ আবধেয়। পুরাঁতে যুগলাবতারতত্ব দানা বাঁধিয়াছিল।. 
ইহার মর্ম খুব ভালভাবে বুঝাইয়লাছেন কৃষদাস কবিরাজ । এই মত অনুসারে 


কীর্তন ও গ্রামীণ কৃষ্টি ২৩৯. 


চৈতন্যদেব স্বয়ং ভগবান শ্রীকফ। এই অবতারে তিনি আপন হলাদনী শান্তর মধ্যে 
নিহত প্রেমের মাধুর্য উপলান্ধ কারবার জন্য রাধিকার ভাব ও কান্ত নিয়া চৈতন্যদেব 
রূপে আবিভূত হইয্লাছেন। অবস্থাটা এইরূপ বাঁলয়৷ চৈতন্যবতারে কৃষ গোপন- 
বিহারী, তান আছেন চৈতনাদেবের অন্তরে, বাঁহরে 'তাঁন রাধাভাব-দ্যুতি-সুবালত। 
রাধা-কৃষের হলাদিনীশান্ত, কৃষের শাল্তবিক্ষেপের দরুন রাধার সৃষ্ট । রাধা উপলক্ষ, 
কৃষই লক্ষ্য। অতএব 'চৈতন্চারতামৃতে' চৈতন্যদেব নন, কৃফই উপাস্য । নরোত্তম 
যুগলাবতার তত্ব মানিতেন। চৈতন্যদেবের বহুস্থতি করিয়াও তিনি কৃষ্উপাসনার 
উপরেই জোর দিয়াছেন । পরিশেষে গৌড়ীয় বৈষণব ধর্মের প্রভাবে বাঙ্গলায় কৃষের 
উপাসনাই প্রাধান্য পায় । কিন্তু গৌড়ীয় বৈষব ধর্ম প্রচার শুরু করার সময় বাঙ্গলায় 
চৈতন্যোপাসনাই প্রবল ছিল, পরেও ইহা লোপ পায় নাই। 

এত রকম মতভেদ ও তর্কাবতর্ক চালু ছিল বাঁলয়৷ সাধ্য সাধনের মর্স বুঝিবার 
জন্য বৈষব সাধকের তো বটেই, সাধারণ বৈষব ভন্তরও তত্ৃজ্ঞান অর্জন করা প্রয়োজন 
হইত। তাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের দীক্ষামন্ত্রের জন মনত্রগুরু ছাড়া ততৃগুরু ও শিক্ষাগুরুর 
শরণ নেওয়া প্রয়োজন। তত্ৃগুরু শিষ্কে ততৃশিক্ষা দিতেন এবং তত্বানুসারে 
ভজনপ্রণালী শিখাইয়া দিতেন শিক্ষাগুরু । তত্রৃচিন্ত। ও তন্তালোচনা ছাড়া বৈষব 
সমাজে মান পাওয়া কিন। 

গোঁড়ীয় বৈষবদের মুখ্য শান্রগ্র্ছসমূহের মধ্যে শুধুমাত্র কৃষদাস কাবিরাজের 
“চৈতনাচারিতামৃত' বাঙ্গলাভাষায় লেখা । বৃন্দাবনের গোস্বামীর ও কবিকর্ণপুর গ্রন্থ 
রচন৷ করিয়াছলেন সংস্কৃতভাষায়॥ পরবর্তীকালে 'বশ্বনাথ চক্রবর্তী ও বলদেব 
বিদ্যাভুষণও সংস্কৃতে ভাষ্য লিখিয়াছিলেন । সাধারণ বৈফবরা এই সব গ্রন্থ পাঁড়িতে 
পারিত না। অথচ সকলের মধ্যেই শান্রার্থ জানবার আগ্রহ ছিল । তাই সংস্কৃতগ্ 
বৈফব কবিরা শ্ান্গ্রচ্ছসমূহ বাঙ্গলায় ভাষান্তারত করিয়া 'দয়াছিলেন ৷ তর্জমার 
কাজে প্রথম হাত দেন নরোন্ুমদাস স্বয়ং । তিনি রূপ গোস্বামীর “হংসদূত' কাব্যটি 
বাঙ্গলাকাব্৷ বৃপান্তারত করেন। অতঃপর সংস্কৃত ভাষায় লেখ! গৌড়ীয় বৈষব গ্রন্থাদ 
বাংলায় তর্জমা করিবার একটা ধারা গাঁড়য়া ওঠে । এই ধারায় সবচেয়ে বিখ্যাত 
নাম যদুনন্দনদাস। শ্রীনিবাস আচার্যর কন্যা হেমলত৷ ঠাকুরাণীর শিষ্য যদু- 
নম্দনদাস রূপ গোস্বামীর শাবদদ্ধমাধব' ও 'হংসদূত'" রঘুনাথদাম গোস্বামীর “মুন্তচারিত' 
কৃষদাস কাবরাজের 'গোবিন্দলীলামৃত', রায় রামানন্দর 'জগন্নাথবল্লভ' নাটক এবং 
প্রবোধানন্দ সরস্বতীর চৈতনাচন্দ্রামৃতম্‌, স্তোত্রকাব্য বাঙ্গলায় তর্জমা করিয়াছলেন। 
'উজ্জ্বলনীলমাণ' ধরিয়া 'রসতত্বসার' িখিয়াছিলেন গোবিদ্দদাস। রসময়দাসের 
লেখা 'প্রেমানন্দ-লহরণ' গ্রন্থাট 'ভান্তরসামৃরতীসন্ধু' ও আহার উপর জীব গোস্বামী, 


২৩২ বাঙ্গল। কর্তনের ইতিহাস 


রচিত চীকার নিক্কর্য। আরও কয়েকজন অজ্ঞাতনামা লেখক 'উদ্জ্বলনীলমাঁণ' ও 
“ভন্তিরসামৃতীসদ্কু' বাঙ্গলায় তর্জমা কারয়াছিলেন। সনাতন গোস্বামীর লেখা 'বৃহৎ 
ভাগবতামৃত' বাঙ্গলায় তঞ্জম৷ করিয়লাছিলেন জয়গোবিন্দদাস। রাধানাথদাম মণ্ডল 
বাংলায় তরজমা করিয়াছিলেন রঘুনাথদাস গোস্বামীর লেখা ণবলাপকুসুমাজাল'। 
বিশ্বনাথ চকুবতাঁর ভাষ্যগ্রহ্ুসমূহের বাঙ্গল বৃপান্তর করেন তাহার শিষ্য কৃষদাস। 
আর যাহারা ত্মা করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আকণ্চন দাস, 
প্রেমদাস, রামগোপালদাস, স্বরুপচরণ গোদ্ামী, নারায়ণদাস ও দ্বরূপ ভূপাতি। 
সংস্কৃতে লেখা গ্রন্থসমূহ বাঙ্গলায় ভাষান্তারত হইবার ফলে খানিকটা লেখাপড়৷ 
জানিলেই সাধারণ বৈষবরাও তত্বমূলক গ্রস্থাদি নিজেরাই পাঁড়য়৷ নিতে পারিত, 
পাঁওত ব্যান্তদের দ্বারস্থ হইবার প্রয়োজন তাহাদের হইত না। 

চৈতন্যপ্রপত্তি সরল বশ্বাস ও সহজ পদ্ধাতর ধর্মত। সাধারণ মানুষের পক্ষে 
ইহা। খুব উপযোগী । চৈতন্যদেবের ভান্তিধর্সে চণ্ডালও প্রেমভান্ত লাভে আধকারা। 
চৈতন্যপ্রপাত্ততে সামাজিক পরিচয় নাঁবিশেষে ব্যান্তর মর্যাদা ও অধিকার প্রাতষ্ঠিত 
হইয্লাছল। তন্বীলোচনা ও পর্যায়ক্লামক গৃঢ় সাধনপদ্ধাতি প্রবর্তনের ফলে গৌড়ীয় 
বৈফবধর্মে তাত্বিক জটিলতা ও আঁধিকারীভেদ সৃষ্ট হয়। ইহার ফলে ভান্ত 
আন্দোলনের উন্মাদনা ও খোলামেল। ভাবটা কমিয়।৷ গিয়াছল বটে কিন্তু গৌড়ীয় 
বৈফণবধর্মের বীধাবাধির মধ্যেও তন্তিআন্দেলনের সবজনীনতা নষ্ট হয় নাই। 
নামকীতন তে অবাধ ছিলই, সাধনপথে ঠিকমতে৷ অগ্রসর হইতে পারিলে সাধক- 
মাই রাগানুগামার্গের রীতিসম্মত গৃট ভজনের আঁধকারী হইতে পারিত। ঠৈতনাদেব 
ভাবাবেগময় কীর্তনে সকল মানুষের সমান আঁধকার প্রাতিষ্ঠা করিয়াছলেন। 
গোড়ীয় বৈষবধর্মের আশ্রয়ে সাধারণ ভন্তও তন্বালোচনা ও রীতিসম্মত ভজনের 
আঁধকার লাভ করিয়াছিল । 

ভন্তিলাভের উদ্দেশে; 'বিদ্যাচর্চা ও তত্তালোচনার ঝোঁক গোঁড়ীয় বৈষব সম্প্রদায়ে 
কতটা প্রবল ছিল বাঙ্গল। পুশথর সংগ্রহগুল পর্যালোচনা কারিলে তাহার প্রমাণ 
পাওয়া যাইবে । অনেকগুল প্রতিষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক বাঙ্গলা পুশথর সংগ্রহ 
আছে। কিকাত৷ বিশ্বাবদ্যালয়, বিশ্বভারতী, বঙ্গীয় সাহিত্য পারষদ, এশিয়াটিক 
সোসাইটি ( কলিকাতা ) ও ঢাকা বিশ্বীবদ্যালয়ের সংগ্রহ খুব বড়। এই সব 
প্রাতিষ্ঠানের সংগৃহীত পুশথর কিছু বিবরণ প্রকাশ করা হইয়াছে । ছাপা 'বিবরণ 
হইতে বিষয় অনুসারে পরণথগুল ভাগ করিলে দেখা যাইবে আঁধকাংশ পুর্শথই 
বৈষব ধর্মগ্রন্থ । বেশ কিছু পুশথতে পুম্পিকার সঙ্গে পুর মালিক ব৷ পাঠকের 
নাম লেখা আছে । নাম দেখিয়া অনেক ক্ষেত্রেই জাতি বোবা যায়। কিছু 
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কু ক্ষেপ্নে জাতরও উল্লেখ আছে। গন্ধবণিক, তান্ুলী, বারুই, কুমার, সদৃগোপ, 
তাতি, ময়রা। তোল, কৈবর্ত, ছুতার, যোগী, শুশড়, ভূ'ইমালি, ডোম, কোটাল, 
বাগদী, মাল ও পোদ জাতির বহু নাম পাওয়। যায়। বান্দণ, বৈদ্য ও কায়স্থ এই 
তিন উচ্চজাতর নাম আছে বটে, 'কন্তু জলাচরণীয়, জলাব্যবহার্য ও অন্ত্যজ 
জাতিরই সংখাধিক্য। এই সব জাতির বিদ্যোৎসাহী লোক পয়স৷ খরচ করিয়। 
পুরণথ লিখাইয়া নিতেন অথব৷ পুর্শথ 1কনিয়া নিতেন। কেহ কেহ পুণথ জোগাড় 
করিতেন অপরকে 'দিয়৷ পড়াইয়া নিবার জন্য। তবে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে পুশথ 
পাঠ করিতেন মালিক নিজেই । সবই বৈষবগ্রন্থ বটে, কিন্তু বিষয়বস্তুর বেশ 
রকমফের আছে। শ্রীমন্তাগবতের' তর্জমা, “চৈতন্যভাগবত', “চতন্যমঙ্গল”, 
“গোবন্দমঙ্গলের' মত আখ্যায়কা কাব্য, “চৈতন্যচারতামৃত”, ববাঁভন্ন গেহ্বামী গ্রন্থের 
বাঙ্গল। তর্জমা এবং নান। ধরনের সহজগন্ছী সাধনতত্র নিবন্ধ সংশ্লিষ্ট গ্রন্থসন্ভারের 
অন্তরগ্গত। 

গোড়ীয় বৈষব সম্প্রদায়ে লেখাপড়ার ব্যাপক চলন উনাঁবংশ শতকের কয়েক- 
জন পর্যবেক্ষকের নজরেও পাঁড়য়াছে। শ্রীরামপুরের মিশনারী উইলিয়াম ওয়ার্ড 
বাঁলতেছেন তাত, নাপিত, তোঁল, সোনার, পোদ্দার ( সুবর্ণবাঁণক ), চাষী এবং 
ছোটখাট দোকানদার শ্রেণীর লোক বেশীর ভাগই বৈষব। ইহারা লেখাপড়া 
জানে এবং পুরাণ প্রভাতি ধর্মগ্রন্থের বাঙলা তর্জমা পড়ে। (ওয়ার্ড, ৪ খণ্ড, 
১১৮১৪ ৭১)। অনুরূপ সাক্ষ্য দিতেছেন লুসংটন। উনাঁবংশ শতকের 
গোড়ার দিকে সরকারী নির্দেশে বাঙ্গলায় লেখাপড়ার প্রসার সম্বন্ধে খোঁজখবর 
কাঁরতে গিয়া লুসংটন বৈষবদের মধ্যে লেখাপড়ার বহুল প্রচলন দেখতে পাইয়া- 
ছিলেন (পাল ১৯৬২৪ ৩৩)। 'বাঁপনচন্দ্র পালের (১৮৫৮-১৯৩২) 
আত্মজীবনীতেও এই কথার সমর্থন পাওয়া ঘায়। শৈশবকালের স্মাঁতিচারণ কা'রয়া 
'বাপনচন্দ্র বালতেছেন তখনকার 'দনে ধর্মগ্রন্থ পাঁড়বার জন্য “মহাপ্রভুর অনুগত 
বৈষবমগুলে ভ্রীপুরুষ সকলেই প্রায় বর্ণজ্ঞন লাভ করিতেন” (পাল ১৯৬২ £ ৩২)। 
কথাটা ঠিক । গৌড়ীয় বৈষব সমাজে স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে বিদ্যাচচার চলন ছিল । 

স্রীশিক্ষার ব্যাপক চলন থাকার দরুন গৌড়ীয় বৈষব সমাজে বিদ্যাচর্চ 
সর্জনীন ছিল বলা চলে। উনবিংশ শতকের 'দিতীয়ার্ধ হইতে সমাজ 
সংস্কারকদের উদ্যোগে বাঙ্গলায় নিয়মিত স্ত্রীশিক্ষার অল্পস্বপ্প আয়োজন শুরু হয়। 
তাহার আগে স্ত্রীশক্ষার কোন ব্যবস্থা সাধারণতঃ ছিল না। মেয়েদের লেখাপড়া 
শেখা রীতিবাহ্ভূত বাঁলয়। গণ্য হইত। ব্যাত্রম ছিল শুধু গৌড়ীয় বেষ্ব 
সম্প্রদায় । গৌড়ীয় বৈষব স্ত্রীলোকেরা নিজেরা লেখাপড়৷ শাখত আবার 
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মেয়েদের শিক্ষকতও করিত। ঘরের মেয়েদের লেখাপড়া শিখাইতে হইলে 
বৈফবাঁদের ডাকিয়া ভার দেওয়া হইত। কলিকাতার পোস্তা নিবাসী রাজা 
শিবচন্দ্র রায়ের ( অন্টাদশ শতকের শেষ দিকে ) কন্যা হরসুন্দরী দাসী একজন 
বৈফবীর কাছে লেখাপড়া শািখয়াছিলেন (রমাকান্ত চক্রবাঁ ১৯৮৫ £ ৩৪১ )। 
দ্বারকানাথ ঠাকুরের সময় জোড়াসাঁকো। ঠাকুর বাড়ীতে বৈফব গৃহশাক্ষিকা ছিল 
( দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৬২ £ ২৫২)। বৈষ্বীরা 'শিক্ষকতার কাজে অভ্যন্ত 
ছিল বাঁলয়া৷ উনাঁবংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে কলকাতার মেল জুভেনাইল 
সোসাহীট মেয়েদের লেখাপড়া শিখাইব্যর জন্য বৈষবাঁদের শিক্ষয়িতী নিযুক্ত 
করিয়াছল ( রমাকান্ত চক্রবর্তী ১৯৮৫ £ ৩৪১)। উচ্চাশক্ষিত বৈষব মাঁহলার৷ 
প্রকাশ্যে শান্ত্রপাঠ, ব্যাখ্যা এবং তাত্তুকাবচার করিতেন (পাল ১৯৬২ ঃ 
৩২-৩৩ )। তত্ীবিদ শান্ত্রজ্ঞ বৈফব মাঁহলাগণ আচার্য হিসাবে সম্মান ও প্রাতিপত্তি 
লাভ কারয়লাছলেন। জাহবী দেবী ও হেমলতা ঠাকুরাণীর নাম সবাগ্রগণ্য। 
আরও অনেক খ্যাতিমান বৈষব মাহলার নাম শোন৷ যায়, যথা বর্ধমানের সুলোচন। 
( রমাকন্ত চক্রবর্তী ১৯৮৬ ১৯৯ )। গৌড়ীয় বৈষব 'ভিন্ন অন্য কোন সম্প্রদায়ে 
স্রীলোকদের এইরূপ শিক্ষা ও স্বাধীনতা তখনকার দিনে অভাবনীয় ছিল । 


গোঁড়ীয় বৈষব সমাজে সবজনীন শিক্ষ। প্রসারের আর একটা প্রমাণ পাওয়া 
যাইবে কাঁত্নীয়াদের পাঁরচয় হইতে (দ্বাদশ পরিচ্ছেদ দুষ্টব্য)। অনেক 
নামকরা কী্নীয়া ছিলেন জলাচরণীয়, জলাব্যবহার্য এবং অন্ত্যজ জাতির লোক 
অর্থাং নীচু জাত। বড় কার্ডনীয়া হইতে গেলে শাস্ত্র, কাব্য ও সঙ্গীতে ভাল 
জ্ঞান থাক দরকার । নীচু জাতের কাঁতনীয়াদের সামাজিক পরিচয় এই সব 
বদ অর্জনের পক্ষে বাধা হইয়। ওঠে নাই। উঁচুজাতের গুরুর তাহাদের শিক্ষা 
দিয়াছেন, এমন ক সংস্কৃত ভাষায় লেখা শাস্ত্র পর্যন্ত পড়াইয়াছেন। আবার 
নীচু জাতের গুরুর কাছে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন উঁচু জাতের শিষয। 
ব্রাহ্মণ্স্মাতিশাপত হন্দুসমাজের অন্যান্য অংশের মতো গৌড়ীয় বৈষবরাও জাত 
মানিতেন, কিন্তু বিদ ও সাধনার ক্ষেত্রে জাতের পারিচয় তাহারা আতক্রম কারতে 
পারিয়াছিলেন। প্রথাবদ্ধ গ্রামীণ সমাজের মধোই ইহা সম্ভব হইয়াছিল, এ কথা 
মনে রাখতে হইবে। ইহা আমাদের সভ্যতার বৈশিষ্ট্যসূচক | 


ভারতবর্ষের গ্রামীণ সভ্যতায় যে এীতিহ্গত লোকশিক্ষা বাবস্থা চালু ছিল 
সে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থুব মনোগ্রাহী আলোচন! করিয়াছেন। তাহার লেখা” 
হুইতে কয়েক ছত্র উদ্ধার করিতোঁছ। 


কীর্তন ও গ্রামীণ কৃষ্টি ২৩৬ 


শিক্ষার বিশেষ চর্চা টোলে চতুষ্পাঠীতে, কিন্তু সমস্ত দেশেই বিস্তৃত ছিল বিদ্যার 
ভুমিকা । বিশিষ্ট জ্ঞানের সঙ্গে সাধারণ জ্ঞানের নিত্যই ছিল চলাচল ।”** 
দেশে এমন কোন অনাদূত অংশ ছিল না যেখানে রামায়ণ মহাভারত 
প্রাণকথা ধর্মব্যাথ্যা নান প্রণালী বেয়ে ছাড়িয়ে না পড়ত। এমনকি, 
যে-সকল তত্তুজ্ঞান দর্শনশান্ত্রে কঠোর অধ্যবসায়ে আলোচিত তারও সেচন 
চলাছল সর্বক্ষণ জনসাধারণের চিন্তভূমিতে'"“কাঠিন বিদযাকে রসে বিগাঁলত 
করে সর্জজনের মনে সপ্টারত কর! হয়েছে। যে সময় আমাদের দেশে পূর্তকর্ম 
ধর্মের অঙ্গ ছিল তখন গ্রামে গ্রামে জলাশয়ের আয়োজন স্বতই ছিল বিস্তৃত, 
সর্জনে মিলে আপনিই আপনার তৃষ্ণার জল জুগিয়েছে-"তেমাঁন করেই সমাজ 
দেশের 'বিদ্যা আপাঁনই দেশময় বিতরণ করেছে। 
( রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৬২ £ ১৫৫) 
ভারতবর্ষের গ্রামীণ সমাজে শিক্ষা বিস্তারের এই রকম ব্যবস্থা প্রচালত 
ছিল সাধারণভাবে ইহা সত্য। তবে রবীন্দ্রনাথের এই ডীন্ত বোধ হয় গৌড়ীয় 
বৈষব সমাজ সম্পর্কে বিশেবভাবে খাটে। তত্ৃজ্ঞনের কঠিন বিদ্যাকে রসে 
বগাঁলত করিয়া সর্বসাধারণের পক্ষে বোধ! ও উপভোগ্য করিয়া তোলার চেষ্টা 
লীলাকীর্ডনে যতটা সার্থক অন্য কোন ব্যাপারে কিন্তু ততটা নয়। কথকতা, 
পাচালী গান প্রভৃতি শাস্্ার্থজ্ঞাপক সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সব ক্ষেত্রে নীতির 
কথাই বেশী বলা হয়, তত্তকথা কম। কথকতা ও পাচালী গান উপাদেয় 
হইতে পারে কিন্তু মননের অবকাশ ইহাতে অস্প। লালাকা্ন তত্বমমূলক। 
সর্বজনীন শিক্ষা এবং তত্তীচন্তা প্রসারে লীলাকীর্তন ও বিদ্যা্চা পরস্পরের 
পরিপ্রক। তত্তকথ বাদে লীলাকীর্তনের অন্য যে সব বাশিষ্টতা আছে তাহার 
মূল্যও যথেষ্$। বৈফবপদ উৎকৃষ্ট গীঁতিকবিতা। বড় বড় মহাজনদের লেখ 
পদ সমূহের কাবারূপ বেশ উঁচুদরের । মহাজনর! তত্বকথাকে কাবারুগ দিয়াছেন। 
পদাবলী তন্তুক্ার আধার । লীলাকাঁর্ডনে দৌহা, কথা, আখর ও তুক সহযোগে 
পদ গাহয়া কঠিন কথা সহজতর করিয়া দেওয়৷ হয়। কিন্তু তত্বের গবান্তীর্য 
বা কাব্যের সৌন্দর্য তাহাতে ক্ষু্ন হয় না। লীলাকার্তনে শান্রীয় রাগ-রাগিনীর 
সঙ্গে কঠিন তালের সমন্বয় হয় । তাহার সঙ্গে চলে শান্রসম্মত নাচ । কার্তনীয়। 
মাঝে মাঝে হালকা ছাদে গ্রাঁহয়া থাকেন বটে, কস্তু তাহার পরেই উচ্চাঙ্গের 
পর্যায়ে ফাঁরয়া আসেন। লীলাকীর্তনের সাঙ্গীতক পাঁরবেশ মূলতঃ উচ্চা্ 
সঙ্গীতের পাঁরবেশ । শ্রোতারা দীর্ঘ সময় এক জায়গায় বাঁসয়৷ গান শোনে। 
সঙ্গীত রসের সঙ্গে পারবোশত তত্বকথার মর্ম তাহারা গ্রহণ করে। আধথ্যায়িকার 


২৩৬ বাঙ্গল। কীর্তনের ইতিহাস 


নাটকীয়তা, তত্জ্ঞানের গান্তীর্য, কাব্যের সুষমা, গানের সুর, নাচের ছন্দ ও 
আধ্যাত্বঅনুভাবের পারস্পারিক সংশ্পেষে যে অথণ্ড রসমূতি সৃষ্ট হয় তাহার 
সৌন্দর্যেই লীলাকা্নের রূপসম্পদ । 
লীলাকীর্তনের কীতনীয়ারা রস পারবেশন করেন গৌড়ীয় বৈষব রসশান্ত্রের 
[বিধান অনুসারে । রসশাস্ত্রের মতে ভন্তি নাঁখল জগংপ্রপণ্টের অমৃতগ্বরূপ, 
অতএব তান্ত সর্ররসসার। কৃষের প্রাত প্রেমসণ্চারই ভান্তর চরম পরিণাত, 
প্রেমভান্ত সবোস্তম ভান্তি। রসশাস্ত্র নিগৃঢ় ভান্ত রহস্যের বোঁধকা, প্রেমসাধনার 
পর্থানর্দোৌশকা। সংস্কৃত অলঙ্কারশাদ্তে কাবের চরম আস্বাদ রস নামে আঁভাঁহত। 
অলঙ্কারশাদ্মে রসসাক্ষাংকারের পদ্ধাত ও তাৎপর্য সম্বন্ধে 'বস্তারত আলোচনা 
আছে। গৌড়ীয় বৈষব রসশাস্্র অলঙ্কার শাস্মের আদলে গঠিত। কিন্তু 
ভন্তরসের তাৎপর্য আধ্যাত্মক। অলঙ্কারশাস্ঠের রসকে আধ্যাত্মবকতায় মাঁওত 
করিয়া গোঁড়ীয় বৈষব রসশাস্্কারগণ আভনব রসতত্তের অবতারণা কারয়াছেন। 
এই প্রসঙ্গে সুশীলকুমার দে মহাশয়ের উত্তি প্রাণধানযোগ্য। 
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রসশাস্মের মূল বিষয় প্রেম । প্রেমের দৃষ্টিতে তীন্তর ব্যাথ্যান কাঁরতে গ্রিয়। 
বৈফব রসশাস্মুকারগণ অলক্কারশাস্্র হইতে একটু আলাদাভাবে রসতত্বের বিচার 
[বশ্লেষণ কাঁরয়াছেন। রসশাস্তু অনুযায়ী রসের প্রকারভেদ বেশী । অলঙ্কার- 
শাস্মতে রসের সংখ্যা নয়, রসশাস্মে বারে । যে পাচাট রস ভান্তসাধনের পক্ষে 
বেশী উপযোগী সেইগুঁল মুখারস, অন্যগুল গৌণ। প্রাতাঁট রসের 'বিভাব, 
অনুভাব সণ্টারীভাব ও স্থায়ীভাবের প্রকাতি ও তাৎপর্যও প্রেমভান্তসাধনের উপকরণ 
হিসাবে কম্পিত। রসশাম্মমতে প্রেমভীন্তর আশ্রয় শ্রীকৃফ, কৃষ্ণপাঁরকরগ্ণণ 
কৃফপ্রেমের আদর্শ। বৃন্দাবনলীলার এই প্রেম অলৌকিক । কিন্তু মানবহদয়ের 
ভাব ও অনুভূতি ছাড়। প্রেমাকাতক্ষা ও গ্রেমোপলান্ধ বুঝান যায় না। গোড়ায় 


কান ও গ্রামিণ কৃষ্টি ২৩৭ 


বৈফব রসশাশ্মকারগণ সুগভীর অস্ত ও সহমমিত। দ্বারা মানবহদয়ের 
ভাব ও অনুভূতির 'বিচারে 'বাভন্ন রস এবং প্রাতাঁট রসের বিভাব, অনুভাব ও ভাবের 
সৃক্ষাতিসৃক্ষ ব্যাথা করিয্লাছেন। ভালবাসার বিশেষতঃ, নরনারীর পারস্পারক 
আকর্ষণের, যতরকম অবস্থান্তর এবং 'বাভন্ন অবস্থায় প্রণয়াসন্ত চিত্তের গভীর 
উপলদ্ধি ও নিগৃঢ় বোচন্রা যেভাবে গৌড়ীয় বৈষব রসশান্ত্রে কষ্পন। করা হইয়াছে 
তাহার তুলনা মেলা ভার। সুশীলকুমার দে এই বিষয়ে চমৎকার আলোচনা 
করিয়াছেন। ঠাহার ভীন্তীট 1কিছুট। উদ্ধত করিয়া দিতোছি। 
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২৩৮ বাঙ্গল। কীর্নের ছাতহাস 
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(দে ১৯৬১ ঃ ২২৪)। ০. 
সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বিষা্দ, কামনা-বাসনা॥ প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি মিলন-বিরহ জাঁনত 
যে সব ভাব বাহ্যিক চেতনার অগোচরে গুপ্ত থাকে হৃদয়ের অতল গহনে রস 'সিণ্টন 
করিয়া লীলাকীর্তন সেই সব অব্যন্ত, অনাস্থাদদত ভাবকে গৃঢ় মনস্তাত্ক প্রকিয়া 
দ্বারা জাগাইয়া৷ তুঁলিয়৷ মানুষের মনে অসন্তাবিত অনুভূতি সপ্টার করে। এই 
অনুভূতি হ্বাভাঁবক, হুচ্ছন্দ এবং সবজনীন । গোষ্ঠযানায় দুরস্ত শিশু কৃষের জন্য 
যশোদার উৎকণ্ঠা, 'নিমাইসব্যাসে শচীমাতার হৃদয় বিদারক হাহাকার, রাধাকৃষণ 
বিষয়ক পালার প্রিয়ামলনের আকুল আকাঙ্ক্ষা, সন্তোগের আনর্চনীয় আনন্দ ও 
[বিরহের বেদনাময় ব্যাকুলত৷ ভন্তজনের তো বটেই, যে ন্ত নয় সংবেদনশীল হইলে 
তাহার চিত্তও স্বতোতসারিত অনুভূতির আবেগে আপ্লুত করিয়া দেয়। প্রগাঢ় 
মানবিক অনুভূতিসঙ্জাত আবেগই পরমজধ্যাআরসতত্ববোধের উৎস কেননা সর্বজনীন 
অনুভূতিতে বিশ্বজীবনের হঙ্গত আছে। অথণ্ড বিশ্বজীবনের উপলান্ধিই পরানন্দময় 
. প্রেম। গৌড়ীয় বৈষব দর্শনে পরানন্দময় প্রেমই সবোত্তম বন্তু। শ্রীকুফ অথও 
সর্বব্যাপী 'বিশ্বজীবনের বিগ্রহত্বরূপ। অতএব তানই পরম প্রেমাম্পদ। শ্রীকষের 
মুরলীধবানি মহত্তম সন্তার আভাস দিয়া মানুষের মনে প্রেমাকাচ্্। সণ্চার করে। 


কীতন ও গ্রামীণ কৃষ্টি ২৩৯ 


কাঁ্ডন প্রেমসাধনার সঙ্গীত। ব্যান্তগত ভাবের অনুভূতিতে বিশ্বজীবনের যে ইঙ্গিত 
থাকে তাহাই কার্নের বাণী, সুর ও নৃত্যে ফুঁটিয়া ওঠে। ব্যান্তজীবনের মধ্যে 
প্রেমের ইঙ্গিত শ্রোতার মনে গভীর আলোড়ন সৃষ্ট করে। কার্নের আসরে 
বাঁসয়া কাহারও চোখে জল আসে, কেহ বিহ্বল হইয়া পড়ে, কেহ বা মূহ্ঘ যায়। 
এ ব্যাপারে ছোটবড় পাঁওতমূখ ভেদ নাই। ভাবের অনুভূতি সর্বজনীন । 
প্রেমাকাহ্ক্ষাও তাহাই । গ্রামের সাধারণ মানুষ বৃন্দাবনলীল৷ স্মরণ কারিয়৷ বলে 

দিন গেল বৃথা কাজে রানি গেল 'নিদে। 

না ভাঁজনু রাধাকৃ্ণ চরণারাবিন্দে ॥ 
সাদামাটা ভাষায় ইহা সাধারণ লোকের আকুতির কথা। একই কথা একটু 
অন্যভাবে সংস্কৃত শ্লোকে বাঁলিয়াছেন বিশ্রুতকীতি মহাধুরচ্দর দর্শনাঁবদ বাসুদেব 
সাবভৌম । রূপ গোস্বামীর পদ্যাবলীতে ধৃত এই গ্লোকটিতে বাঙ্গলায় নব্যন্যায়ের 
প্রবর্তক ও অদ্বৈত বেদান্তের অগ্রগণ্য ভাষ্যকার সাবভৌম প্রেমাকাচ্কা ব্যস্ত করিয়া 
বাঁলতেছেন 

জ্ঞাতং কাণভূজাং মতং পারচিতৈবান্ধীক্ষিকী 'শাক্ষত 

মীমাংসা 'বাঁদতৈব সাংখ্যসরণির্যোগে বিস্তীর্ণ মৃতিঃ। 

বেদান্তাঃ পারশীলতাঃ সরভসং কন্তু স্ফুরনৃ-মাধুরী- 

ধারা কাচন নন্দসূনুমুরলী মাঁচ্চওমাকর্ষাত ॥ 

( পদ্যাবলী, শ্লোক ৯৯ ) 
[ কণাদের ( বৈশোষক ) মত আম জানি, ন্যায়শান্ত্র আমার পারাঁচিত, মীমাংসা- 
শান্ত্রও 'শক্ষা করিয়াছি, সাংখামত আমার কাছে দিতি আছে, যোগদর্শনও আমি 
চর্চা করিয়াছি, আর সাড়ম্বরে অনুশীলন করিয়াছি বেদান্তশান্ত্র। কিন্তু নন্দনন্দনের 
(শ্রীকৃষ্ণের ) বংশীধ্বানতে যে মাধুরী ধারা তাহা আমার চিত্তকে একান্তভাবে 
আকর্ষণ করিয়া নিয়া গেছে । 1 
লীলাকীর্তন গান হয় খোলা আসরে। কাহারও আপসিবার বাধা নাই। 

মান্যগণ্য ধনবান 'বিদ্যাবান লোক যেমন, তেমনই চাষাভুষা, কামারকুমার তেলীমালী 
ছুতার ময়রা বাগদ্দী বাউড়ী সকলেই আসরে আসিয়। বসে। আসর চলে চার পীচ 
ঘণ্টা পর্যন্ত, কখনও আরও বেশী । আসরভরা লোক এতটা সময় ঠায় বাঁসয়।৷ গান 
শোনে। লীলাবর্তন রাধাকৃফের লীলাস্মরণ, প্রেমসাধনার সরাণ। লীলাকীর্তন 
আবার গৃঢ়তম ব্যান্তগত অনুভাতির আত্বাদও বটে। লীলাকীর্ভন এরীহক জীবন- 
বোধকে নিয়া অধ্যাত্মভাবনায় উত্তরণের উপায়। খুব গভীর এবং সৃক্ষা বিষয়। 
এই জিনিষ নিশ্চয়ই লোকের মন টানে। তাহা না হইলে আসরভরা লোক ঘণ্টার 
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পর ঘণ্টা ঠার বসিয়। গান শুনিতনা। এতে৷ গেল এক দিকের কথা । অন্য 
দিকটা দোখলে বাঁলতে হইবে লীলাকীর্তনের আসর লোক-শক্ষার আসর । 
আসরে বাঁসয়৷ শ্রোতারা অনেক কিছু শাখয়া নেয়। উচ্চাঙ্গের কাব্য ও গীত 
শোনে, শান্তীয় নৃত্য দেখে এবং তত্বকথায় জ্ঞানলাভ করে। ছেলেবেল৷ হইতে 
যাহারা লীলাকাত্ন শুনিয়া আসতেছে তাহাদের মন ও রুচি উচ্চতর সংস্কৃতির 
পাঁরপোষক হইয়া ওঠে। সাধারণ্যে উচ্চতর সংস্কাঁতি জ্ঞাপন ও পরিশী'লত 
সাংস্কৃতিক পরিবেশ সৃষ্টি করার ব্যাপারে লীলাকীর্তনের উপযোগিতা অতুলনীয় । 
আধ্যাঁত্মক ও সাংস্কাঁতক দুই দিক দিয়াই লীলাকীর্তন গ্রামীণ সমাজে সভ্যতার 
উপকরণ ॥ বৈঠক পদগানকে খোল। আসরে আনিয়া নরোত্তমদাস একটা থুব 
বড় কাজ করিয়। গিয়াছেন ৷ 

লীলাকীণ্নের চেয়ে নামকীর্তনের অনুষ্ঠান অনেক বেশী হয়। কোন একট৷ 
শুভ 'তাঁথ পাইলে বা সাধুমহান্তদের আবির্ভাব ও িরোভাব উপলক্ষে বৈষবরা 
নামকীর্তন করিয়৷ থাকেন। অনেক মান্দরে এমন ক ভন্তর বাড়ীতে সম্ধ্যাবেলা 
নিত্যনিয়ামত নামগান হয়। নামকীতন যুগপৎ ধর্মীয় ও সামাঁজক অনুষ্ঠান । 
বহু জায়গায় গ্রামের লোকেরা 'মাঁলয়া বছরে একটা নিদিষ্ট সময়ে অষ্টপ্রহর 
(একাঁদন ), চব্িশপ্রহর ( তিনাঁদন ) ক নবরান্রব্যাপী অখণ্ড নামসঙ্কীর্তনের 
আয়োজন করে । লোকে পালা করিয়া নঘকীর্তন গার । কোথাও কোথাও সারা 
বৈশাখ বা কাতিক মাস ধরিয়। সঙ্ধযাবেলা সবজনীন নামসজ্কীর্তন হয়। কোথাও 
বা কীর্তনের দল সন্ধ্যাবেলা হইতে শুরু করিয়া গ্রামের প্রাতাঁট বাড়ীর দুয়ারে একবার 
করিয়া ঘুঁরয়া৷ আসে । অনেক গ্রামেই নামকীর্তনের জন্য গ্রাম বা দেশের যোল- 
আন ( অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট সকলের যৌথ উদ্যোগে হ্থাঁপিত ) হরিমেলা বা মাড়োতল। 
(মণ্ডপ হইতে মাড়ো ) ব৷ বারয়ারীতল। আছে। বন্যা, অনাবৃষ্টি বা মহামারী 
হইলে বিপদ কাটাইবার জন্য লোকে দল বাঁধয়।৷ সঙ্কীর্তন করিতে কারিতে গ্রাম 
পারুম করে। এইরূপ কা্ডন পরিক্লম অবশ্য 'বাভন্ন উৎসব উপলক্ষেও হইয়া 
থাকে । 

গ্রামের সঙ্কীর্তন গ্রামস্থ সকলের সাঁম্মীলত অনুষ্ঠান । মেয়েরা দলে ভীঁড়ুয়া 
নাচগান করে না বটে, কিন্তু পাশে থাঁকয়৷ উলু দেয়, ধৃপ দীপ ফুল 'দিয়া৷ শোভা- 
বর্ধন করে। ব্যবহারক জীবনের উচ্চনীচ ভেদ সং্কীর্নস্থলে থাকে না। ব্রাঙ্ণ 
হইতে অন্তাজ সকলেরই সঙ্কীর্তনে যোগদানের আঁধকার অবাধ । সঙ্কীর্তনম্থলে 
স্পর্শদোষ ঘটে না। জাত এবং আক প্রশ্নে উচ্চনীচ ভেদজ্ঞান প্রবল থাকা 
সত্বেও গ্রার্মীণ জীবনে যে সমবায়বুদ্ধি ছিল সঙ্কীর্তন তাহার অন্যতম আনুষ্ঠানিক 


কীর্তন ও গ্রামীণ কৃষ্টি ২৪১ 


বূপ। ক্রিয়াকর্মে বিপদআপদে এই সংহতিই গ্রামের জীবনে সর্বসাধারণের 
অব্লম্বন ছিল । 

নামগুণযশোগানের সঙ্কীর্তন "দিয়া চৈতন্যপন্থী ভান্ত আন্দোলনের সূচন৷ 
হইয়াছিল । চৈতন্যপ্রপত্তিতে সঙ্কীর্তন পরমার্থের সাধন৷ । চৈতন/দেব যে সঙ্কীর্তন 
প্রবর্তন করিয়াছলেন তাহ। প্রকাশ এবং সবজনসাধ্য। চৈতন্যপ্রপান্তর টানে 
এবং নত্যানন্দ প্রমুখ চৈতন্যপারকরদের চেষ্টায় বহু লোক ভান্ত আন্দোলনে যোগ 
দিয়াছিল। কীর্তন ছিল ক্লমবর্ধমান ভন্তমণ্লীকে সংগঠিত করিবার উপায়। 
কীর্তনের প্রভাবে ভান্তধর্মের আশ্রয়ে বৈষবদের সংঘশান্ত গাঁড়য়া উঠিতেছিল । 
এই সংঘশান্তর জোরেই চেতন্/পন্থীরা রাস্ত্রশান্তর আঘাত ও সামাঁজক 'বরুদ্ধতা 
প্রাতিরোধ করিতে পারিয়াছিলেন। 

আসলে চৈতনাদেব সাধারণ মানুষের মধ্যে খুব একটা ভরসা জাগাইয়া 
তুিয়াছিলেন, তাহাদের মনে গভীর আত্মবিশ্বাস আশিয়। 'দিয়াছিলেন। চৈতন্যদেব 
সমাজপাতি বা পাঁগুতমণ্ডলীর সঙ্গে সরাসাঁর 'ববাদ করেন নাই। বরণ ইহাদের 
এড়াইয়া আলাদাভাবে কাজ করাই ছিল তাহার উদ্দেশ্য। কিন্তু চৈতনাপ্রপত্তি 
বৈদাস্তক ও নৈয়ায়ক চিন্তা এবং স্মৃতিশাসিত ব্রাঙ্মণ্যবাদের পরিপন্থী ছিল 
বাঁলয়৷ চৈতন্যদেব নবদ্বীপে বাধা পাইয়াছিলেন। প্রাতপক্ষের সঙ্গে বিরোধও 
বোধ হয় তাহার বাধিয়া িয়াছিল। ঠৈতন্যদেব সন্ন্যাস নিবার আগে বিরোধ 
ঘনীভূত হইবার আভাস মেলে! চৈতন্যদেব যে হঠাৎ কাঁরয়া সন্ন্যাস [নিলেন 
তাহার একটা কারণ হয়ত বিরোধ পরিহার করার হচ্ছা। বৃন্দাবনদাসের কাব্য 
অনুসারে চৈতন/দেব নিজেই এই কথা বাঁলয়াছেন ( চৈ-ভ।* ১১৫ )। সন্ন্যাস 
নিয়া চৈতনাদেব বাঙ্গলা ছাড়িয়া চলিয়া গেলেও ভন্তি আন্দোলন সম্পর্কে 
সামাজিক ও তত্বগত বিরুদ্ধতার অবসান হয় নাই। বৈষবদের জীবনী ও 
প্রতিহাঁসক নিবন্ধে ইহার অনেক প্রমাণ আছে (উদাহরণস্বরূপ উল্লেখযোগ; 
প্রি, ১৯ বিলাস; ন.বি. ১০ বিলাস; আভিরামলীলামৃত, ৮ পরিচ্ছেদে )। 
ভন্তি আন্দোলনের প্রসর্যমান সংঘশান্ত শাসকদেরও পছন্দ হয় নাই। এই দক 
হুইতেও বড় রকমের বাধা আঁসতোছল । চৈতনাদেবের পরে 1নত্যানন্দ, 
গদাধরদাস, গৌরীদাস পাঁওত, আভরাম গোস্বামী, শযমানন্দ প্রমুখ মহাত্তর। 
শাসকদের প্রাতিকুলতার সম্মুখীন হইয়াছলেন (এই বিষয়ে হীতিপ্বে 
যে উল্লেখ আছে তাহা ছাড়া দ্রব্য নিত্যানন্দবংশীবস্তার, ৭ বিলাস এবং 
আঁভরামললামৃত, ৮ পরিচ্ছেদ )। চৈতন্যপন্থীদের এই সব বাধাবপাত্ত কাটাইয়া 
চাঁলতে হইয়াছিল । মনের মধ্যে ভরসা ও বাহরে সংঘশীন্ত ছিল বাঁলয়াই 

বা. কী. ই.--১৬ 


২৪২ বাঙ্গলা কীর্তনের হীতিহাস 


চৈতন্যপন্থীরা দীর্ধাদন ধাঁরয়া এই সব প্রাতকুলত৷ প্রাতরোধ করিয়া চাঁলতে 
পারিয়াছিলেন। কীর্তন ভিতরে বাঁহরে মানুষের বল যোগাইবার সংগঠন। 

প্রকাশ্য সম্মেলক কাঁর্ভন মানুষের মনে বলভরসা ও সাহস সণ্ার করে। 
এখনও বিপদআপদ বাঁধলে লোকে কীর্তন লাগাইয়া দেয়। প্রাকাতিক বিপর্যয় 
হইলে বা মহামারী দেখা দিলে গ্রামের লোকে অসহায় হইয়া পাঁড়িত, তাহাদের 
বাচাইবার কোন ব্যবস্থা আগেকার দিনে ছিল না। এখনও যে খুব আছে 
তাহা বলা চলে না। এই অবস্থায় মনের জোরে যেটুকু রক্ষা পাওয়া যায়। 
স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় দেখা গিয়াছে গান্ধীবাদী গণআন্দোলনের সত্যাগ্রহীরা 
সঙ্কীর্তন করিতেন। সত্যাগ্রহ করা বেশ কঠিন কাজ। সরকারের আইন ও 
হুকুম অমান্য করিলে কঠোর নির্যাতন অবশ্যন্তাবী। মারধর, গ্ুলিগালা, 
জেল-জাঁরমানা ছিল, আবার অস্থাবর সম্পান্ত মায় হালবলদ পর্যস্ত বাজেয়াপ্ত 
হইত। এই রকম অবস্থার সম্মুখীন হইবার সময় গৃহস্থলোকের মনে কিছুটা 
আশঙ্ক। হওয়া অসম্ভব নয়। দুইচার জন হয়ত ভয়ে 'পিছাইয়৷ পাঁড়ত। আশঙ্কা 
দূর কাঁরয়া সাহস সণয় করা এবং সংঘশান্ত পাক। করিয়৷ নেওয়ার উদ্দেশ্যে 
সত্যাগ্রহী গ্রামবাসীরা সকলে মিলিয়৷ সঙ্কীণ্ঘন করিতেন। 

দুর্বল ব৷ 'বাচ্ছি্র দোখলে যে যাহার মত পাইয়া বসে। মানুষের মর্যাদা নিয়া 
বাঁচতে হইলে আত্মীবশ্বাস ও আত্মরক্ষার শান্ত থাকা চাই। চৈতন্যদের সাধারণ 
মানুষের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও আত্মশীস্তর উদ্বোধন করিয়াছলেন। সামাজিক 
পাঁরচয় নিবিশেষে স্তী-পুরুষ সকলেই মুন্তলাভের অধিকারী, পৃজাপাঠ আচার 
অনুষ্ঠানের কোন প্রয়োজন নাই, তন্ময় হইয়া কীর্তন করিলেই পরমার্থ লাভ হইবে, 
এই সব কথা স্মাতিশান্ত্রের বিধানে যাহারা পাঁতিত অধম, ব্যবহারিক জীবনে 
যাহারা দৈন্যপাঁড়ত অভাজন কিংবা বিদ্যাহীন মূর্খ, গূহ্য সংপ্রদায়সমূহের 
গোপন ধম্নাচরণে নাবষ্ট যাহার! হেয় অবজ্ঞাত সেই সব মানুষের মনে গভীর 
উদ্দীপনা ও প্রবল ভরসা সম্টার করিয়াছল। সম্মেলক কার্তনের জনসংঘে 
ইহাদেরই সংখ্যাঁধক্য। অদ্বৈত আচার্ষের কথায় এই সব মানুষের জন্য প্রেমভান্ত 
প্রচারের প্রাতজ্ঞ। চৈতন্দদেব করিয়াছিলেন এবং নিত্যানন্দ প্রমুখ পাঁরকরদের 
সহায়তায় সেই প্রাতজ্ঞ৷ তন পালন করিয়াছিলেন । চৈতন্যদেবের ভন্তি আন্দোলন 
সম্পর্কে এইটাই সবচেয়ে বড় কথা । চৈতন্যদেবের পরে গোঁড়ীয় বৈফবধর্ম শান্তর নির্ভর 
ও স্মৃতঘে'যা হইয়। উঠলেও তাহার ফলে সবজনীন সচ্কীর্তনে কোন বাধা জন্মে 
নাই। সংগঠিত গৌড়ীয় বৈফবধর্মে জাতিবদ্ধ সমাজের উচ্চনীচ ভেদবুদ্ধ 
প্রশ্রয় পাইয়াছে বটে কিন্তু এই ধর্মই ভীন্তসাধনের অঙ্গ হিসাবে লীলাকীর্তন ও 


কীর্তন ও গ্রামীণ কৃষ্টি ২৪৩ 


বিদযচর্চয় সকলকে সমান আঁধকার 'দিয়াছে। চৈতন্যপ্রপান্ত সাধারণ মানুষের 
মধে) আত্মবিশ্বাস ও আত্মপ্রাতিষ্ঠ অর্জনের প্রেরণা জাগাইয়াছিল, গোড়ীয় বৈষণবধর্ম 
তাহাদের 'শাঁক্ষিত মননশীল ও সংস্কাতিবান করিয়। তাঁলবার ব্যবস্থা কাঁরয়াছে। 
ইহাও আত্মমর্যাদ। প্রাতিষ্ঠার উপায় । 

সাধারণ মানুষের জীবনে কীর্তনের উপযোগিতা বুঝিয়া ইহার সামাজিক মূল্য 
বিচার করতে হইবে । কার্নের অনেক বিরুদ্ধ সমালোচনা আছে। গোড়ার 
1দকে যাঁহার৷ ভান্তিধর্মের বিরোধিত৷ করিয়াছিলেন তাহাদের কথা বাদ দিলাম ! 
নুতন কোন ধ্যানধারণ। প্রবল হইয়া উঠিতে থাকলে প্রচলিত চিন্তাভাবনার 
ধারক ও বাহকরা তাহাকে ঠেকাইবার চেষ্টা কারবে ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু 
নাই। শান্তর! খুব কার্তন বিরোধী । বিরোধিতায় তাহাদের প্রকাশভা্গ 
সাম্প্রদায়িকতা দোষদুষ্ট। তবে বৈষবদের কীর্তনের 1বরোধিতা কারবার পক্ষে 
শান্তদের নিজস্ব একটা যুস্ত আছে। বৈষ্ণব সাধনায় ব্যান্তগত ও সমষ্ঠিগত দুই 
দকের গুরুত্বই সমান। কিন্তু শীস্তসাধনা মূলতঃ ব্যান্তগত ব্যাপার । সমাগত 
ভাবন৷ শান্ত সংস্কীততে ছুট আছে বটে, তবে সে খুব আলগা। শান্তরাও 
কালীকীতন করিয়া থাকে, কিন্তু তাহাদের সাধনায় ইহা অবান্তর । জোরে বাজনা 
বাজাইয়৷ উচ্চকণ্ঠে সমাগত সম্মেলক কার্তন এবং কাঁর্তনের সময় বৈষবদের 
উন্মদন৷ শান্তদের সম্পূর্ণ অনভিপ্রেত। শুদ্ধ রাগ সঙ্গীতরাঁসকর৷ লীলাকীর্তন 
অপছন্দ করেন। 'বিলাম্বত তাল এবং আথর, ছুট ও তুকের জন্য লীলাকীর্তন 
ঠাহাদের একঘেয়ে এবং 'বিরান্তকর লাগে । 

আধুনক কালের 'শাক্ষত মণ্ডলীতে কীতনের প্রা শ্রদ্ধা নাই, পরস্তু অবজ্ঞা 
ও অপরাগের লক্ষণ আছে। দুই একট দৃষ্টান্ত দিলেই মনোভাবট। ম্প্$ হইবে। 
১৯৪৬ সালে নোয়াখালিতে বীভৎস হত্যাকাণ্ডের পর মহাত্মা গরন্ধী সেখানে শান্তি 
স্থাপন কারিতে গিয়াছলেন। তাহার নির্দেশে প্রত্যেকটি বিধ্বস্ত গ্রামে দুই তিন 
জন করিয়া রাজনোৌতিক কী কাজ কারিতে গেলেন। লোকের মনে সাহস সণার 
করা ও পুনবাসনে সহায়ত।৷ করিবার দায়িত্ব এই কমাঁদের উপর দেওয়। হইয়াছিল । 
প্রথ্যাত সন্ত্রসবাদী বিপ্লবী বীণা দাস গিয়াছলেন রামগঞ্জ থানার নোয়াখালা 
গ্রামে। তাহার সঙ্গীদের মধ্যে ছিলেন মৃদুল দত্ত। ইনি তখন সদ্য এম.এ 
পাশ। নোয়াখালার আঁভজ্ঞতা বর্ণনা প্রসঙ্গে বীণা দাস একটা ঘটনার উল্লেখ 
করিয়াছেন। ঘটনাটির বিবরণ উদ্ধার কারতেছি। 

গ্রামে ঘষে আবার সহজ জীবন ফিরে এসেছে সেইটাই প্রমাণ করবার 
জন্য গ্রামের লোকেরা একাদন হরিসংকীর্ঠনের ব্যবস্থা করলেন। 
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*““হারমনিয়াম, ঢাক ঢোল বঝাঁজয়ে গল৷ ফাটিয়ে সে ক কীর্তনের ধৃম ! 
মৃদুলা কানে কানে ফিদ ফিস করে বললে “বীণাঁদ, এরাই যখন 
ক্যাম্পে টাকার দরখাস্ত নিয়ে যায় কিরকম মিন মিন করে। এখন 
তো৷ দেখি খুব তেজ !” 
( বাণ দাস ১৩৫৫ £ পৃ. ১৮৩ )। 
বাঙ্গলার অন্য সব এলাকার মত নোয়াখালিতেও 'হন্দুদের মধ্যে বৈষবের 
সংখ্যাধক্য। বৈষ্বতার প্রসার দোঁখয়া বীণ। দাসের মনে একটা প্রশ্ন জাগিয়াছিল। 
__-আমার কেমন সন্দেহ হ'ত অন্য বুবিধ কারণের সঙ্গে নোয়াখাঁলর হিন্দুদের 
এই চরম দুর্দশা ও ভীরুতার পিছনে এই বৈষব ধারাও খানিকটা ছিল না তো ? 
-( তদেব )। 
দীনেশচন্দ্র সেন কীর্তনানুরাগী ছিলেন। তাহার বাড়ীতে প্রায়ই লীলাকাতনের 
আসর বাঁসত। ঠাকুরদার বাড়ীতে বার বার এই গান শুনিয়া দীনেশচন্দ্র নাতি 
সমর সেন অল্প বয়সেই কীর্তনের উপর খুব নারাজ হইয়া উঁঠয়াছিলেন। সেই 
স্মৃতি তান পরে লিখিয়াছেন “আবেগপ্রধান পুনরাবৃক্ততে কেন জানি ন৷ বিদ্রুপের 
ভাব জেগে উঠত” (সমর সেন ১৯৭৮ 2 ১৩ )। 
মৃদুলা দত্ত, বাঁণা দাস ও সমর সেনের মনোভাব সাধারণভাবে শিক্ষিত লোকের 
সমর্থন পাইবে । আধুনিক শিক্ষিত মগ্ডলাতে এমাঁনতেই সমষ্িগিত সামাজিকত। 
কম। তাহার উপরে গ্রামীণ সমাজের সঙ্গে আহার মানাঁসক ও সাংস্কৃতিক যোগ 
ছন্ন হুইয়া গিয়াছে । তাই গ্রামীণ লোকের আচরণ শিক্ষিত লোকে ঠিকমত 
বুঝিতে পারে না, তাহাদের কাছে 'বিসদৃশ ও 'বিরান্তকর লাগে । নোয়াখালার 
বিপন্ন মানুষ ঠাকুরবাড়ীতে কীর্তন করিয়।৷ সংঘশীন্তর আবাহন কাঁরতোছল। 
চৈতনাযদেবের সময় হইতে বিপদে পাঁড়লে সাধারণ লোকে কীর্তন কারিনা মনোবল 
সণয়ের চেষ্টা করিয়াছে । বিশ্বাবদযালয়ের উচ্চাশিক্ষাপ্রাপ্ত ঘ্বেচ্ছাকমা তাহা বুঝিতে 
পারেন নাই। যে আবেগময় পুনরাবৃত্তি সমর সেনের কাছে বিদ্রুপের বিষয় তাহাই 
1ছিল স্বজনীন লোকশিক্ষার পদ্ধীতি। ছেলেবেল৷ হইতে যাহাদের খাঁটয়া-খ:ট্না 
দিন যায়, কলেজ বা বিশ্বীবদ্যালয়ে নিয়ামত শিক্ষালাভের সুযোগ যাহাদের হয় না, 
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সুর, কাব্যের সৌন্দর্য ও তত্বকথার জটিলতা আহাদের বোধগমা 
করিয়া তুলিতে হইলে আবেগময় পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন হয়। আধুনিক 'শাক্ষত 
মনের কাছে ইহা অবোধ্য কারণ গ্রামীণ জীবনে সর্বজনীন লোক শিক্ষার সাবেক 
ব্যবস্থা তাহার দৃষ্টিতে মূল্যহীন হইয়া পাড়িয়াছে। সঙ্কীর্তন লোকে কি জন্য 
করে, লীলাকীর্ঠনের আসরে লোকে এতটা সময় কেন বাঁসয়া থাকে এই সব ঠিক 


কীন ও গ্রামীণ কৃষ্টি ২৪৫ 


মত না বুঝিলে কীর্তনের বিচার করা অনুচিত। কীর্তন শুধূমান্র গান নয়। 
কীর্তনগানে ভান্তসাধন হয়, কান আবার সামাজিক সংগঠনও বটে। গায়ক ভাল 
হইলে লীলাকীর্ন সঙ্গীত 'হিসাবে সুন্দর হয়, রসজ্ঞ গায়ক শ্রোতার মনে ভাব ও 
অনুভূতি জাগাইতে পারেন। এ সব উঁচুদরের কথা । এই দিক 'দিয়া উঁচুদরের 
না হইলেও কান নিরর্থক হইবে না, শ্রোতার কাছে তাহার অন্য দাম আছে। 
সম্মেলক সঙ্কীর্ঠনে একসঙ্গে অনেক লোকে গানবাজনা করে। সকলের সুর ও 
তাল জ্ঞান সমান হয় না, কেহ হয়ত একেবারেই গুণহীন। এই ধরণের লোক 
অনেক সময় প্রাণপণে গলা চড়াইয়া ঘাটাতি পোষাইয়৷ নিতে চায় । কন্তু অনেকে 
মাঁলয়। যেখানে গান করিতেছে সেখানে দুইচার জনের 'বিচু!তি বা বাড়াবাঁড় নিষ। 
কেহ মাথা ঘামায় না। সম্মেলক আচরণটাই আসল কথা । ৫. ব্যাপারে 
সকলেরই ভূমিকা সমান। 

কীতনগানের সুসময় চাঁলয়া গিয়াছে। যে সামাজিক সাংস্কীতিক পাঁরমগ্লে 
কীর্তনের বিকাশ হইয়াছল তাহা দুত বিলয়মান। শ্লীখণ্ডের টোল উঠিয়া গিয়াছে। 
ময়নাডালের টেলও বু নিবু। বংশপরম্পরা যাঁহার৷ কীর্তন গাঁহতেন সেই সব 
বংশে কীর্তনচর্চ নামমান্র বজায় আছে নয়ত একেবারেই উঠিয়। গিয়াছে । এখনকার 
বড় গাইয়েরা সকলেই প্রায় বৃদ্ধ। নতুন কালের বড় কীর্তনীয়া বেশী নাই। 
দ্ুতগাঁতিময় জীবন্যান্রায় িলাম্বৃত লয়ের কীর্তনগান দীর্ধসনয় ধরিয়৷ শুনিবার 
অবকাশ কাময়৷ যাইতেছে, দিনে আরও কাময়া যাইবে । কীর্তনের পোষকতাও 
ক্ষায়ফু।। বিভিন্ন গণপ্রচারের মাধ্যম চালু হইয়াছে। সময়োপযোগী আমোদ- 
প্রমোদের উপায়ও এখন সহজলভ্য । ইহাদের আকর্ষণও ঢের। অন্যাদকে গ্রামীণ 
সংঘশান্ত ও সমবায় নষ্ট হইবার পথে। এখন গ্রামে গ্রামে রাজনৌতিক দলগত 
সমাবেশ বাঁড়া চাঁলয়াছে। এই অবস্থায় লীলাকীর্তনের প্রসার আগের মত আর 
নাই। নাম সংকীর্তনের আয়োজনও সংক্ষিপ্ত হইয়। আসতেছে। পারাস্থাত প্রাতকুল 
তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আসর বাঁসলে ঢের লোক ভুয়া যায়। অনেক 
ঝামেলার মধ্যে মানুষের দিনপাত হয় তাই আগের মত আর জমে না বটে, কিন্তু 
এখনও সম্ধ॥বেল৷ গ্রামে গ্রামে সঙ্কীর্তনের ধ্বাঁন ওঠে, হারবাসর হয় এবং দুই একটা 
উপলক্ষে লোকে দল কাঁরয়া সঙ্কীর্তন পারিক্রম করে। এইভাবে কীর্তনসংস্কাতি 
হয়ত আরও কছুদিন টিকিয়৷ থাঁকবে কিন্তু তাহার অবস্থা পাঁলিপড়া শ্রোতম্বতীর 
মতন। বাঙ্গলার নদ"প্রবাহের মতে৷ কাঁর্তনের প্রবাহেও টান পাঁড়িয়াছে। আমোন- 
প্রমোদের নৃতন ব্যবস্থা য৷ চালু হইয়াছে তাহাতে সামীয়ক উত্তেজনার খোরাক বেশী, 
চিত্তাবকাশের উপাদান কম। 


২৪৬ বাঙ্গল৷ কীর্তনের ইতিহাস 


কীর্তনের মতে গ্রামীণ সংস্কৃতি সম্পর্কে শহরের শিক্ষিত সমাজ বীতরাগ। 
কানের 'বিকাশ হইয়াছিল আত্মনির্ভরশীল গ্রামীণ সমাজের আশ্রয়ে । সেই সমাজ 
বজায় থাকিলে শিক্ষিত নাগারকের উপেক্ষ। বা উপহাসে ক্ষতি ছিল না। ভাক্তধর্ম 
ও কর্তন তো অনেক প্রতিকূলতার সম্মুখীন হইয়াছল। কিন্তু তাহাতে কোথাও 
আটকায় নাই কেননা বাহরের চাপ সহ্য করিয়৷ নিজস্ব সংস্কীততে ধারণ ও পোষণ 
করিবার মত শস্তি গ্রামীণ সমাজের যথেষ্ট পরিমাণে ছিল । সে দিনের আত্মানর্ভরতা 
ও আত্মরক্ষার শাস্তি গ্রামীণ সমাজের আজ আর নাই । প্রায় সব বাপারেই গ্রাম আজ 
শহরের মুখাপেক্ষী । শহরের যে শিক্ষিত সমাজ দেশ চালায় কীর্তনের মতে৷ 
গ্রামীণ সংস্কৃতির প্রাত তাহার 'বিরূপতা গ্রামের জীবনকে প্রভাবিত করিবেই। ইহার 
ফলে অপচীয়মান কীর্তনের ধারা ক্রমশ শীর্ণতর হইয়। উঠিবে। অবস্থান্তরের দরুন 
ইহাই হয়ত আনিবার্ । 'কিস্তু দেশের চিন্তভূমিতে রসাঁসগুন করিবার এবং মননশান্তকে 
জাগ্রত রাখবার অন্য কোন সবজনীন আয়োজন এখনও হয় নাই। মানুষের 
স্বাভাবিক আত্মমর্যাদাোবোধ ও সমবায় বুদ্ধিকে নিয়ামত অনুশীলন দ্বারা সঙ্গীব 
রাখিবার জন্য সক্কীর্তনের মতে। গ্রামের লোকের নিজস্ব কোন সংগঠনও নৃতন করিয়৷ 
তৈরী হয় নাই। চিন্তার কথা ইহাই। 


উল্লিশ্খিত শ্5ন্নাসওী 


গোরাব্দ ৪৪৫ (১৯৩১ )- মৃণালকান্তি ঘোষ সংরক্ষণ । 
( সম্পাদক ) মৃণালকা্তি ঘোষ। কলিকাতা । 


আঁভরামলীলামৃত, তিলকরামদাস-বরচিত 

বঙ্গাব্দ ১৩৮৮ শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষণবশান্ত্র (গ্রন্থমাল। ), শ্রীশ্রীনতাই গৌরাঙ্গ 
গুরুধাম সংস্করণ। 

(সম্পাদক ) কশোরীদাস বাবাজী । চৈতন্যডোবা, হালিসহুর, উত্তর চধিশ 
পরগণা । 


আনন্দবৃন্দাবনচম্প, কবিকর্ণপুর-কৃত 

১৮৬৭-_-শ্যামলাল কৃষ্ণলাল গুপ্ত সংস্করণ। 

(সম্পাদক ) মুকুন্দদেব শাস্ত্রী । বোম্বাই । 

আনিসুজ্জামান 

১৯৭৬-_স্বরূপের সন্ধানে । ঢাকা । 

উজ্ফ্লনীলমণি, রূপগোশ্বামী-কৃত 

গোরাব্দ ৪৬৯ (১৯৫৫ )-_হরিবোল কুগির সংস্করণ । 

( সম্পাদক ) হরিদাসদাস। নবদীপ। 

ওয়ার্ড, উহীলয়ম 

১৮১৬-4০০০7%৮6 0 276 17777087525, 2২6126801, 0122 21072712150 06 
17725 ৬০1. ৬. । শ্রীরামপুর । 

কর্ণানন্দ, যদুনন্দনদাস-বিরচিত 

১৯৭৬-_শাক্তলত রায় (সম্পাঁদত ) বৈষবসাহত্য ও যদুনন্দন গ্রন্থে বিধৃত। 

কাঁলকাত। 

কৃষচৈতন্চরিতামৃতমূ (কড়চা ), মুরারি গুপ্ত-বিরচিত 

১৯৮৬-_পুষ্পরাণী মণ্ডল সংস্করণ । 

( সম্পাদক ) মদনমোহন গোস্বামী । কাঁলকাতা । 


২৪৮ বাঙ্গল। কীর্তনের হীতহাস 


কৃষ্ণভজনামৃতম্, নরহরি সরকার-প্রণীত 

১৩৩৯ রঘুনন্দন সাঁমাত সংস্করণ। 

(সম্পাদক ) নিত্যানন্দদাস কাব্যতীর্থ। শ্ত্রীথও, বর্ধমান। 

ক্রমসন্দর্ভঃ, জীব গোস্বামী-কৃত 

১৯৫২-_হরিদাস শর্মণ সংস্করণ। 

( সম্পাদক ) পুরীদাস মহাশয়। বৃন্দাবন। 

গজেন্দ্রগদকার, কে ভি 

১৯৫৬৬--1817975009. 38105 2:70. 00617 1801111£5 হরিদাস 
ভট্টাচার্য (সম্পাদত ) 772 012%16] 7725666 0 17772) ৬০1, 
[৬ গ্রন্থে বিধিত। কলিকাতা । 


গুষ্ত, নির্মলনারায়ণ 

বঙ্গাব্দ ১৩৯৩-_“ব্রজভাষায় গোরপদাবলী' 

বরুণকুমার চক্রবর্তী ( সম্পাঁদত ) চৈতনা-পারিক্রম। গ্রচ্থে বিধিত। কলিকাতা । 
গোবিন্দলীলামৃতম্‌, কৃষ্দাস কাঁবরাজ-প্রণীত 

১৯১০৮ 

( সম্পাদক ) শচীনন্দন গোস্বামী । বৃন্তরন। 


গোল, সুসান 

১৯৮৩-17719 77/071 75 02951 দিল্লী । 
গোস্বামী, প্রাণীকশোর 

বঙ্গাব্দ ১৩৭৫--কথকথার কথা । কাঁলকাঅ। 


গোস্বামী, ননীগোপাল 
বঙ্গাব্দ ১৩৭৯-_চেতন্যোত্তর যুগে গৌড়ীয় বৈফব। কলিকাতা । 


গৌরগণোদ্দেশদীপকা, কবিকর্ণপুর-ব্রিচিত 
বঙ্গাব্দ ১৩২৯-__হরিভীন্তিপ্রদায়িনী সভা সংস্করণ । 
( সম্পাদক ) রামনারায়ণ বিদ্যার । বহরমপুর, মুশিদাবাদ | 


গোরাঙ্গীবজয়, চূড়ামাণিদাস-বিরচিত 
১৯৫৭-_বিবলিওথেকা হীওকা, এশিয়াটিক সোসাইটি সংস্করণ। 
সম্পাদক ) সুকুমার সেন। কালিকাত। 


উল্লিখিত রচনাপঞজী ২৪৯ 
ঘোষ, ডি পি 
১৯১৮২-742522/1 17770 228/5712 21525090100] । 'দিলী । 
চন্রবতাঁ, বাণী 
১৯৭০-_সমাজসংস্কারক রঘুনন্দন। কাঁলকাতা ৷ 


চন্রবতাঁ, রমাকান্ত 
১৯১৮৫৬--772£51/27/2577 £/ 1397561 7486-1901 1 কাঁলকাতা । 


চৈতন্যচকড়। ( ওঁড়য়া ), গোঁবন্দদাস বাবাজী-প্রণীত 
১৯৮৬-_কৈলাস প্রকাশন সংস্করণ । 
( সম্পাদক ) সদাশব রথশন্সা । কাঁলকাতা । 


চৈতন্যচন্দ্রামৃতমূ, প্রবোধানন্দ সরস্বতী-বিরচিত 
বঙ্গাব্দ ১৩৬০-বৈফব সাম্মলনী সংস্করণ। 
( সম্পাদক ) অনাঁদমোহন গোদ্বামী । ঝাঁলকাতা । 


চৈতন্যচন্দ্রোদয়মূ, কাঁবকর্ণপুর-বিরচিত 
গোরাব্দ ৪৮৮ (১৯৭৪) শ্রীচৈতন্য মঠ সংস্করণ । 
( সম্পাদক ) ব্রিদী গোস্বামী ভান্তিবিলাসতীর্ঘ মহারাজ । শ্রীমায়াপুর, নদীয়া । 


চৈতন্যচারতামৃত, কৃষদাস ক বিরাজ-ীবরাঁচত 
বঙ্গাব্দ ১৩৯২-_-আনন্দ পাবাঁলশার্স সংস্করণ । 
( সম্পার্দক ) সুকুমার সেন, তারাপদ মুখোপাধায়। কিকাতা। 


চৈতন্চাঁরতামৃতম্‌ € মহাকাব্য ), কাঁবকর্ণপুর-বিরাঁচত 
তাঁরখ 1বহন- শ্রীগোরাঙ্গ মন্দির সংস্করণ । 
( সম্পাদক ) প্রাণাকশোর গোদ্বামী। কলিকাতা । 


চৈতন্যমঙ্গল, জয়ানন্দবরাঁচত 
১১০৭১-_বিবাঁলওথেকা হীগুকা, এাঁশয়াটক সোসাইটি সংরক্ষণ । 
.( সম্পাদক ) বিমানাবিহারী মজুমদার ও সুখময় মুখোপাধ্যায়। কলিকাতা । 


চৈতনামঙ্গল, লোচনদাস-বিরাঁচিত 
'বঙ্গাব্দ ১৩৮৮-___আনন্দগোপাল শান্ত্রী সংস্করণ । 
'( সম্পাদক ) ভগবানদাস কাব্য ব্যাকরণতীর্থ। বুঁড় আমবাগান, নবদ্বীপ । 


২৫০ বাঙ্গলা কীর্তনের হীতহাস 


চৈতন্যভাগবত, বৃচ্দাবনদাস-রাঁচিত 

১৯৩৮-_ গৌড়ীয় বৈষব সাম্মলনী সংস্করণ । 

( সম্পাদক ) অতুলকৃষণ গোদ্বামী। কলিকাতা ৷ 

১৯৮১-_নরহরি চক্রবর্তী জীবনী ও রচনাসংগ্রহ, ১ ও ২ খণ্ড। বর্ধমান। 


জানা, নরেশচন্দ্ 

১৯৭০-_বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামী । কিকাতা। 

ঠাকুর, গোরগুণানন্দ 

১৯৮৬-_ শ্রীখণ্ের প্রাচীন বৈষব। শ্রীখণ্ড, বর্ধমান । 

ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ 

১৯৬২- আত্মজীবনী ৷ বিশ্বভারতী ৪র্থ সংস্করণ। কাঁলিকাতা। 

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ 

১৯৬২-_শিক্ষার বাকরণ”, পল্লীপ্রকৃতি গ্র্ছে বিধৃত। কালিকাত।। 

ঠাকুর, সীতানন্দ 

১৯৭৭-*পা্ডত গৌরগুণানন্দ ঠাকুর কাঁ্তনাচার্ষের কানাশক্ষাগ্রহণ ও 
শিক্ষাদান? । 


নিত্যানরঞ্জন কবিরাজ, আমার দেখ শ্রীখণ্ড গ্রন্থে ধৃত। নবদীপ। 


বিবেদী, রামেন্দরসুন্দর 

বঙ্গাব্দ ১৩০৬-_একখানি প্রাচীন দলিল" । 

সাহিত্য-পরিষত-পান্রকা, ব্ঠভাগ, চতুর্থ সংখ্যা । কাঁলকাতা। 
ন্রিবেদী, রামেন্দ্রসুন্দর 

বঙ্গাব্দ ১৩০৮-_"আর একখানি প্রাচীন দালিল' । 
সাহত্য-পরিষং-পান্রকা। অফ্টম ভাগ, প্রথম সংখ্যা । কিকাতা। 


দাশগুপ্ত, শশিভূষণ 
বঙ্গাব্দ ১৩৬৭-_-ভারতের শান্তসাধনা ও শান্তসাহত্য। কাঁলকাত। 


দাস, বাঁণা 
বঙ্গাদ ১৩৫৫-_-শৃঙ্খল ঝংকার । কাঁলকাতা।। 


উল্লিখিত রচনাপঞ্জী ২৫১ 


দে, সুশশীলকুমার 
১৯৬১--1০71৭) £7125601) 0 062 17929)6, 17256 00 10/0917:5 
2) 73971 । কাঁলকাতা। 


নরোত্মাবলাস, নরহারি চক্রবর্তী-ীবরচিত 
বঙ্গাব্দ ১২৬২-_কানাইলাল শীল সংস্করণ। কাঁলকাত।। 


নাথ, নীরদভূষণ 
১১৯৭৬---নরোত্তমদাস ও তাহার রচনাবলদ । কাঁলকাতা। 


'নিত্যানন্দবংশবিষ্ঞার, বৃন্দাবনদাসের নামে আরোপিত । 

বঙ্গাব্দ ১৩৮৭- গোঁড়ীয় বৈষ্ণবশান্ত্র (গ্রন্ছমালা )। শ্রীত্রীনিচাই গোরাঙ্গ 
গুরুধাম সংস্করণ । 

(সম্পাদক ) কিশোরী দাস বাবাজী । চৈতনাডোবা, হালিসহর, উত্তয় 
চারশ পরগণা । 


পদকস্পতরু বৈফবদাস-সঙ্কালিত 
বঙ্গাব্দ ১৩০৪--ভারত-গ্রচ্ছ-প্রচার-সমাতি। 
(সম্পাদক ) সতীশচন্দ্র রায় । কাঁলকাত।। 


পদ্যাবলী, রূপগোদ্বামী-সঙ্কালত 
১১৯৩৪-_ঢাকা বিশ্বাবিদ্যালপ় সংস্করণ । 
( সম্পাদক ) সুশীলকুমার দে। ঢাকা। 


পাল, 'বাঁপনচন্দ্র 
১৯৬২- _সন্তর বংসর। কিকাত৷। 


প্রজ্ঞানানন্দ, গ্বামী 
১১৭০-_ পদাবলী কার্তনের ইতিহাস, ১ ভাগ । কাঁলকাতা। 


প্রেমবিলাস, 'নিত্যানন্দদাস-বিরচিত 
১৩১৮--হরিভভ্তি প্রদ্দায়নী সভা সংস্করণ। 
রাসাঁবহারী সাংখ্যতীথ কর্তৃক সংশোধিত। বহরমপুর, মুশিদাবাদ । 


বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্ 
বঙ্গাব্দ ১৩৬৮-_ স্মাঁতিশাস্ত্রে বাঙ্গালী । কলকাতা । 


২৫২ বাঙ্গলা কীর্তনের হীতিহাস 


বসুভান্তসাগর, অযোধ্যানাথ 


বঙ্গাব্দ ১৩৬৬-_প্রভূপাদ শ্রীল ভত্তিতীর্থ ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী । সাউরী, 
মোদনীপুর। 


বসু, মণীন্দ্রনাথ 

১৯৩২-_-সহাঁজয়া সাঁহত্য। কাঁলকাতা। 

বসু, নির্মলকুমার 

১৯৪৯-াহন্দ্ুসমাজের গড়ন। লোকাশক্ষা গ্রন্ছমাল।, বিশ্বভারতী। 
কাঁলকাতা ৷ 


বংশীশিক্ষা, প্রেমদাস মিশ্র-বিরাচত 


বঙ্গাব্দ '"*যোগেন্দ্রনাথ দে সংস্করণ। হরেকৃষদাস কর্তৃক সংশোধিত। 
কলকাতা । 


বাসু ঘোষের পদাবলী 
বঙ্গাব্দ ১৩৬৮---বঙ্গীয় সাহত্য পরিষং সংস্করণ । 
( সম্পাদক ) মালবিকা চাকী॥। কাঁলকানা। 


বিবর্ত বিলাস, আঁকিণনদাস-কৃত 
বঙ্গাব্দ ১৩১১--"বদ্যারত্র যন্ত্র সংস্করণ। কাঁলিকাতা। 


বৃহৎবৈষবতোধিণী, সনাতন গোস্বামী-কৃত 
১৯৫১- হরিদাস শমণ সংস্করণ। 
(সম্পাদক ) পুরীদাস মহাশয় ৷ বৃন্দাবন । 


বৃহতভাগ্রবতামৃতম্‌, সনাতন গোস্বামী-কৃত 
বঙ্গাব্দ ১৩৬২- প্রপন্ন মঠ সংস্করণ । 
( সম্পাদক ) ভান্তিরত্র গোস্বামী, ভান্তশান্্রী গোগ্ামী । সাউরা, মেদিনীপুর । 


বহ্মাওপুরাণমূ্‌ 
বঙ্গাব্দ ১৩১৫-___বঙ্গবাসী সংস্করণ । 
( সম্পাদক ) পণ্চানন তর্করত্ব। কিকাত৷। 


ভন্তিরত্বাকর, নরহার চক্রবর্তী-বিরচিত 
১৯৬০-_-গ্োড়ীয় মিশন সংস্করণ। 
(সম্পাদক ) নন্দলাল বিদ্যাসাগর । কাঁলিকাতা। 


উল্লাখত রচনাপঞ্জী ২৬৩ 


ভান্তরসামৃতাঁসম্ধু, রুপ গোস্বামীকৃত 
বঙ্গাব্দ ১৩২০-_হরিভান্তিপ্রদায়নী সভা সংস্করণ । 
(সম্পাদক ) রামদেব মিশ্র । বহরমপুর, মুশদাবাদ । 


ভান্তসন্দর্ডঃ জীব গোস্বামী-প্রণীত 
১৯৬২-_কালিকাতা বশ্বাবদযালয় সংস্করণ । 
(সম্পাদক ) কৃষ্ণ গোপাল গোদ্বামী। কাঁলকাতা। 


ভান্তসারসমুচ্চয়, লে৷কানন্দ আচার্ষ-প্রণীত 
১৯২০- রাখালানন্দ ঠাকুর সংস্করণ । 
( সম্পাদক ) রাখালানন্দ াকুর ॥ শ্রীখণ্ড, বর্ধমান। 


ভদ্রাচার্য, দীনেশচন্দ্র 
বঙ্গাব্দ ১৩৫৬৮-_ বাঙ্গালীর সারঘ্বত অবদান, প্রথমভাগ, বঙ্গে নব্যনগয় চর্চা । 
কাঁলকাতা । 


ভাগবতপুরাণম্‌ চশ্রীমন্ভাগবতম্‌ ) 
বঙ্গাব্দ ১৩২২-__বঙ্গবাসী সংস্করণ । 
( সম্পাদক ) পণ্সানন তর্করত্ব। কাঁলকাতা । 


ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ 

১৯৮৫ -০১15110271 08506 0 70105181057 

1715125107,07097)270 17170102501 ০1 ০৫/71) ৬০1. 450111710057 271 
পাঞ্জাব ইউানভা সিটি, হেো।সিয়ারপুর | 


মজুমদার, 'বিমানাবহারী 
১৯৫৬১- জ্ীচৈতন্যচারতের উপাদান । কিকাত৷। 


মজুমদার, শৈলজারঞ্জ*। 

তারিখ অনুলিখিত- নৃত্যনাটা | 
ভারত কোষ, চতুর্থ খণ্ডো বধৃত। 
বঙ্গীয় সাহত্য পরিষৎ, কাঁলকাতা । 


মনসাবিজয়, বিপ্রদাস পিপলাই-বিরচিত 


১১৫৩-_িবাঁলওথেকা ইওকা, এশিয়াটিক সোসাইটি সংস্করণ। 
(সম্পাদক ) সুকুমার সেন। কলিকাতা । 


২৫৪ বাঙ্গল। কীর্তনের ইতিহাস 


মহানিবাণতন্ত্রম 
বঙ্গাব্দ ১০৩৩-_বঙগবাসী সংস্করণ । 
( সম্পাদক ) পণ্টানন তর্করত্ব। কাঁলকাত।। 


মন, খগেন্দ্রনাথ 
বঙ্গাব্দ ১৩৫২-_-কীর্তন। বশ্বাবদ্যাসংগ্রহ, বিশ্বভারতী । কাঁলকাঅ। 


মন, খগেন্দ্রনাথ 

৬১৯১৬৬---/1205107 06 9০০1০-২০11510905 (07116016 117 1০7 
[7012+. (সম্পাদক ) হারদাস ভ্রাচার্য,। 7772 05256] 1757:222 
0% 172, ৬০]. [৬. গ্রন্থে বিধৃত। কাঁলকাতা। 


মনন, রাজ্যেশ্বর 
১৯৫৫- বাংলার সঙ্গীত, মধ্যযুগ । কলিকাতা । 


মুখোপাধ্যায়, তারাপদ 
বঙ্গাব্দ ১৩৮৯-_অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের কয়েকখানি বাংল। পন 
সাহত্য-পাঁরষং-পাঁন্তকা, ৮৯ বর্ষ, তৃতীয়-চতুর্থ সংখ্যা । কলিকাতা ! 


গুখোপাধ্যার়, প্রভাতকুমার 
১৯৮০-_শ্রীচৈতন্যাষ্ধক। কাঁলকাত। 

মুখোপাধ্যায়, হরেকৃফ। 

১১৭১- বাঙ্গলার কীর্তন ও কাঁর্তনীয়া। কাঁলকাতা। 
মুখোপাধ্যায়, সুখময় 


১৯৮৪-__ঠ&তন্যদেব জীবনী ঃ কালক্রম £ পারমগ্ল ঃ 'প্রয়মগ্ল | কাঁলকাতা। 


রসকদস্ব, কাবিবল্লভ-বরাচিত 
বঙ্গাব্দ ১৩৩২-__বঙ্গীয় সাহত্য পরিষৎং সংস্করণ । 
( সম্পাদক ) তারকেশ্বর ভট্টাচার্য ও আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় । কিকাত৷ 


রাণা, সুমঙ্গল 
১৯৮৫-+'ভূমিকা' 

পদরত্লাকর গ্রন্থে সংযুস্ত। সাহত্য প্রকাশিক। (গ্রন্থমাল! ) ৮ খওড। 
বিশ্বভারতী । শান্তিনিকেতন । 


উীল্লাখত রচনাপঙী ২৫৫ 


রায়, উম৷ 

বঙ্গাব্দ ১৩৯১- -'রাধামোহন ঠাকুর সম্বন্ধে দু'-চার কথা? । 
শ্রীপদামৃতসমুদ্র গ্রন্থে সংবুস্ত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণ । 
( সম্পাদক ) উমা রায়। কাঁলকাতা। 


রায় জীমৃতবাহন 


১৯১৮৪- শ্রীনবাস আচার্য ও ষোড়শ শতাব্দীর গৌড়ীয় বৈষব সমাজ । 
[বিশ্বভারতী গবেষণা গ্রন্থমাল৷ । শাঁত্তীনকেতন। 


রায়, নীহাররঞ্জন 
১৯৪৯- বাঙ্গালীর ইতিহাস । কালকাত। 


লঘুভাগবতামৃতম্‌, রূপ গ্োস্বামী-কুত 
১৯৩৩- শ্রীচৈতন্য মঠ সংস্করণ । 
( সম্পাদক ) ভান্তাবলাস তীর্থ । শ্রীমায়াপুর, নদীয়৷ । 


শান্তর, হরপ্রসাদ 
১৩৬৬-_বৌদ্ধগান ও দোহা । 
বঙ্গীয় সাহত্য পাঁরষৎ নৃতন সংস্করণ। কাঁলকাত৷ । 


শ্যামানন্দরপ্রকাশ, কৃষচতণদাস-বিরাঁচিত 
চৈতন্যান্দ ৪৯৭ € ১৯৮৩ )-_শ্রীপাট গোপীবল্লভপুর সংস্করণ। 
€ সম্পাদক ) গোপালগোবিন্দানন্দ দেব গোস্বামী । গোপীবল্লভপুর, মৌদনীপুর । 


সবসন্বাদদনী, জীব গোস্বামী-কৃত 
বঙ্গাব্দ ১৩২৮- বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংঘদ্ধরণ । 
( সম্পাদক ) রাঁসকমোহন 'বিদযাভুষণ। কলিকাত৷। 


সারার্থদশিনণ, বিশ্বনাথ চক্তবতাঁকৃত 
১৯১৬--_ শান্ত্রপ্রকাশ কার্যালয় সংস্করণ । 
( সম্পাদক ) হরিপদ চট্রেপাধযায় । শ্রীমন্ভাগবত, ১০ম স্বদ্ধের সঙ্গে টীকা 


হিসাবে প্রকাশিত। কল্যাণপুর । 


সাতরা, তারাপদ 
১৯৮৭- মৌদনীপুর £ সংস্কীতি ও সমাজ । কাঁলকাতা। 


২৫৬ বাঙ্গলা কীর্তনের হীতহাস 


সান্যাল, হিতেশরঞ্জন 

১৯৮৪--%]০ 86515 06 095580 0010012 117 [11012 : 
50৮105 01 60০ 10201217701 2000 00185 5০0110015 ০0: 
[21769] 770901£ ৬০1. 261 কোপেনহাগেন। 

1সংহ, রাধারমন 

বঙ্গাব্দ ১৩৮৩-_চন্দ্রকোণায় নবকুঞ্জ মহোৎসব । চন্দ্রকোণা, মোঁদনীপুর। 

সেন, সমর 

বঙ্গাব্দ ১৩৮৫-_বাবু বৃত্তান্ত । কাঁলকাতা। 

সেন, সুকুমার 

১৯৫১৯ বাঙ্গাল সাহত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পুবার্ধ। 

পুনালণখত তৃতীয় সংস্করণ । কলকাতা । 

সেন, সুকুমার 

১৯৭০-_চতীদাস সমস্যা” এবং 'শ্রীথণ্ডের সম্প্রদায় ও চতীদাস' 

বৈষবীয় নিবন্ধ গ্রছে ধৃত। কাঁলকাতা। 

স্তবমালা, রূপ গোস্বামী-বিরাঁচিত 

বঙ্গাব্দ ১২১৯২- হরিভন্তি প্রদায়নী সভা সংদ্ধরণ। 

( সম্পাদক ) রামনারায়ণ বিদ্যারত্র । বহরমপুর, মুশিদাবাদ । 

স্তবাবলী, রঘুনাথদাস গ্োদ্বামী-বিরচিত 

বঙ্গাব্দ ১৩২৯- হরিভান্তপ্রদায়িনী সভ। দ্বিতীয় সংস্করণ 

( সম্পাদক ) রামনারায়ণ বিদ্যারত্ব। বহরমপুর, মুশিদাবাদ-। 

স্তবামৃতলহরী, বিশ্বনাথ চক্রবর্তাবরচিত 

১৯০৮-__"*'সংস্করণ । বৃন্দাবন। 

হরিদাস দাস 

চৈতন্যান্দ ৪৭১ ( ১৯৫৭ ) শ্রীশ্রাগোৌড়ীয়-বৈষব-অভিধান । নবদ্বীপ। 

হরিভান্তীবলাসঃ গোপাল ভর্ট-সমাহত 

১৯৪৬-_শচীনাথ রায় চতুর্ধরী সংস্করণ । 

(সম্পাদক ) পুরীদাস মহাশয় । ময়মনাসংহঃ। 


জনগরদণিকা 


অঠিজ্তাতেঘানেবাদ, ৮, ১১, ১৪, ১২৩, ১২৪ 

অদ্বৈত আচার্য্য, ২২, ২৭, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৫৫) ৫ণ, 
৬৩ ৭৩, ৭৭, ৭৯, ৮০, ৯১, ১০৪, ১০৯, ১১০, 
১১১, ১১৪, ১১৫), ১৩০, ১৩৯, ১৫২, ১৫৮, 
১৫৯, ১৬১, ১৬৯, ১৭৯, ১৮৪, ২০৩, ২১৫, 
২২০, ২৪২ 

অবধূত, ১৫১ 

অন্বিক1 কালন], ৭৭, ৮১, ১৪৯, ১৭৮ 


আখর, ১৯৬, ১৯৭, ১৯৮, ২০০, ২০২ 
আগ্রাঃ ৭, ৮ 

আটিসারা, ৬৪, ৬৫, ৬৮, ৮৫, ১৭৮ 
আদিগঙ্গা, ৬৫, ৮৫ 

আবিসিনিয়, ৪ 

আরম, ৪ 

আলালনাম, ৬৯ 


ইরানী, ৪, ১২ 
ঈশ্বরী পুরী, ২১, ৩২, ৮৩ 
উপান্ঞ, ২৩. 


এঁড়েহ, ৬১, ৮৪, ১৪৯ 
এলাহাবাধ, 


ওড়িশা, ৪, ৬৬। ৭০, ৮৬, ৮৮, ৯৩ 


কবিকষ্কন মুকুন্দরাম, ১২ 

কৰিকর্ণপুর, ৪, ২৮, ৩২, ৬৪, ৮৩, ১০৪৪ ১০৭, 
১১০, ১৬৩, ১৬৯, ১৭৮, ২০২, ২২৫ 

কাচরাপাড়া, ৬২, ৭১, ৭৯, ৮০, ৮৩, ৮৪, ১৪৪, 
১৭৬ 

কাটোর়া, ২২, ২৩, ৬৩, ৭৮, ৮১, ৮৯, ১৩৯, ১৪৪, 
১৪৯, ১৭৬, ১৭৮ 

কামরূপ, ৪ 

কাশী, ৪, ৭৫, ৭৭, ৯২, ৯৬, ১০১ 

কীর্তন, অর্থ--১৬; 
উদ্ভব--১৭-২০; 
মহিষাঁ-২৫-২৭ ; 
বাস বাবহার--১*৯, ১৮৫ ; 
চৈতন্ত পরবর্তী কীর্তন-"১৮৬-১৮৭; 
তাল--১৮৮। 


বাসের ভূমিকা--১৮১-১৮২ ; 
নরোত্বম দ্বাসের নূতন কীর্তন কৌশল-- 
১৮৩-১৮২ 

কীর্তনীয়া, ২১৩, ২১৫; 
বিভিন্ন কীর্তনীরার পরিচয়, ২১৫-২২০ ; 
জাতি পরিচয়, ২২**২২১ 
পারিবারিক কীর্তনচর্চ, ২২২-২২৩ 

কীর্তনের অঙ্গ, ১৮৩ 

কুমারহট্ট, ২১, ৬২, ৭১, ৭৪, ৮, ৮৩, ৯১ 

কুলিয়, ৬৪, ৭১, ৭৭, ৭৮) ৮১ 

কুলীনগ্রাম, ২২, ২৩, ৬২, ৮২, ১০৫, ১৭৬, ২৮ 

কেশৰ ছত্রি, ৫৩ 

কেশৰ ভারতী, ২২, ৬৩, ৮১, ৯ 

কৃফ়াস, ৬৯ 

কৃষ্দান কবিরাজ, ১৩, ২৪, ২৬, ৩১ ৪০, ৫৮, 
৫৯, ৬২ ৬৩, ৬৭, ৭৪, ৭৯৪ ৮৬, ৯২৪ ৯৪। 
১০১, ১০২৪ ১০৩, ১০৪, ১৯৭ ১৯৯% ১১০) 
১৩৩, ১৩৪, ১৩৬, ১৩৭, ১৭০, ২০২, ২২৪, 
২২৭, ২২৮, ২৩০* ২৩১ 

কৃষ্ণ পারয্যবাদ, ১৭২ 


খড়দহ, ৮০, ৮৪, ১৪৭, ২১৬, ২১৭ 

খেতুরী মহোৎসব, ১৭৭, ১৭৮, ১৭৯, ১৮০ ১৮২, 
১৮৪, ১৮৫১ ১৮৭১ ১৮৮, ১৮৯১ ১৯০, ১৯১১ 
২০১, ২০৭, ২১৮, ২১৯, ২৩০ 


গঙ্গার প্রাচীন প্রবাহ পথ, ৬৫ 

গদ্াধর পণ্ডিত, ৬, ৩৫, ৩৮, ৪৯, ৫৬, ৬৪, ৭৮। 
৭৯) ৮৯। ৯৭১ ১০০১ ১০১৪ ১১৫৪ ১৫৯৪ ১৬০১ 
১৬৩, ১৭৯ 

গয়, ৪, ৩২৭ ৩৩ ৩৫, ৯৩ 

গরাণহাটি ব। গড়েরছাটি, ১৮৭, ১৮৮, ১৯৮ ২০৭, 
২১১১ ২১৯ 

গুহাসম্প্রদ্ধায়,। ২৮, ২৯, ৪২, ১২৭৪ ১২৫, ১২৬। 
১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩৩১ ১৩৪, ১৫১, ১৫২, 
২২৭) ২৪২. 

গুহাযাধনা॥ ১৩, ২৯, ১২৫-১২৬, ১২৮-১২৯ 

গোপাল তট গোথ্ামী, ৫, ৯, ৭০, ৯৫, ৯৭ ১৩৬) 
১৬২৭ ১৭৯, ২২৫ 

গোগীভাব, ১৩১, ১৫৯ 

গোঁবর্ধন মজুমধার। ৭৩ 


২৮ 


গোবিন্দ দত বাহঘেব ঘত, ৩৮, ৫০, ৫৬, ১০৬+ 
২১৬ 

গোম্বামীষযত, ১৩৭, ১৬৫১ ১৭৮, ১৮৬, ২২৯ 

গৌশ্বামী সিদ্ধান্ত, ১৩, ১৪, ১৩৭, ১৩৮, ১৭১, 
১৭৫, ১৭৮ ১৭৯, ১৮৬, ১৯০৪ ১৯৪, ২০৭, 
২২৬, ২২৭, ২৩০ 

গৌড়, ৬২, ৬৪, ৭২ 

গৌড়ীয় বৈষাবধর্স, ১১, ১৩, ১৪, ৯৭, ১৭৫, ১৭৯, 
২২৫, ২২৬, ২২৮, ২৩২৩২ 

গৌড়মণ্ডল, ১৬২, ১৭০, ১৭১, ১৭৮, ১৯৫ 

গৌরনাগরবাদ, ৮৯, ১৩২, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৮, 
১৬০, ১৬২ 

গৌরপারম্যবাদ, ৯, ১৩, ২৬, ১১৫, ১১৭, ১৩৮, 
১৬০, ১৬১, ১৬৩, ১৬৭, ১৬৮, ১৭৯, ১৭১, 
১৭২ 

গৌরাঙ্গবিজয়, ৭, ৪৩, ৪৪, ৫০ 


চণ্তীদ্ধাস, ১৩৫, ১৮৪, ১৮৭, ১৯০, ২১৫ 
চণ্তীমঙ্গল, ১২ 
চড়ামপিদাঁস, ৭, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৫০ 
চৈতন্য, ( বিশ্বভর, ডাক নাম নিমাই ) 
জন্ম ও বাল্যকাল, ২৪, ৩১-৩৫, ৪৮ ঃ 
ধর্মজীবন, ৩৫২৪০ ; 
সন্গাসগ্রহণ, ৬৩, 
প্রচার পরিক্রমা, ৬৩-৩৪ ; 
নীলাচল যাত্রা, ৬৪, ৬৬৬৮, ৭৮ ) 
দ্বাক্ষিণাত্য যাত্রী, ৬৯-৭০ ; 
ঘাংলার প্রচার, ৭১৮৭৪ ; 
বৃম্বাধনে প্রচার, ৭৪-৭৬, ৯৫-৯৭ ; 
অন্যাস, ৭৭০৭৮ $ 
নীলাচলে প্রচার, ৯৭-৯৮। 
মৃত্যু, ৬৪ 
চৈতগ্কচরিতামুত, ১৩, ১৪, ১৫, ২৪, ২৬, ৩২ ৫৮, 
৫৯, ৭১। ৭৫, ৭৯, ৮৬, ১০৪, ১৩৩, ১৩৫, 
১৩৬, ২২৪, ১২৭, ২২৮, ২৩১ 
চৈতন্থাচন্দরোদয়, ৪, ২৮, ৬৩, ৭১, ৭৪, ৮৩ 
চৈতন্যভাগবত, ৭, ১৫, ২৩, ২৪, ১৫, ২৭, ৩২, 
৫৩, ৫৯, ৭১, ৭৫৪ ১১৪৯ ১৪১ 
চৈতন্যমঙল ( জয়ানন্দ ), ২৬, ৩১, ৩২, ৩৯, ৭১, 
৭৫) ৮৪৪ ১৫০৩ 


চৈতন্যমঙ্গল ( লোচনদাস ), ২৪, ৫ 


বাঙ্গল। কীর্ঠনের হীতহাস 


ছব্রভোগ, ৬২, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৩৭, ৩৮, ৮৫০ ৭৯১০ 


৯২, ১৪৪ 
ছুট, ১৯৬, ১৯৯, ২০২ 


জগন্নাথ মান্দর, ১০৪, ১০৮, ১১১, ১৮৪ 
জগন্নাথ মিশ্র, ৩১ 
জয়দেব, ১৮৭ 


জয়ানদ্ব, ২৬, ১১, ৩২, ৩৯, ৪০১ ৫২, ৬১, ৬২, ৭১, 


৮২, ৮৩, ৮৪, ৯২, ৯৩, ১৪৩, ১৪৬, ১৭৮ 


জাহুব] দেবী, ১৩১, ১৪৭, ১৫৮, ১৬১১ ১৭৮, ১৭৯, 


১৮৫) ২১৭, ২৩০, ২৩৪ 


জীব গোম্ধামী। ৫, ১৭, ৭৫, ৯৭, ১৫৯, ১৬২, 


১৬৭, ১৭০, ১৭১৯ ১৭৫, ১৭৯ ২১৭, ২২৫, ২২৮ 


ঝাড়থণ্ড, ৬৪, ৭৪, ৯২, ৯৪, ৯৫, ২০৯ 
ঝুমর, ১৯৯, ২০৯ 


ঢপ কীর্তন, ২০৯, ২১০, ২১২, ১১৯ 


তমলুক, ৮৫, ৮৬, ৮৮ 
তান্ত্রিক, ১২৭ 
তুক, ১৯৬, ১৯৮, ২০২ 


তন, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৭১, ৮৫, ৯১ 
দেনুড়, ২২, ৯০, ১৪৯ 

দোহার, ২০১ 

দিলী, ? 

দ্বৈতাদ্বৈতবাদ্ধ, ৮, ৯৬, ১১৩ 


নবদীপ, ৫, ৬, ৭, ৯, ১০ ; 
প্রাক চৈতগ্য বৈফাৰধর্ম, ২১০২৪ 
কীর্তনের প্রসার, ৩১৫৮; 
নগর কীর্তন, ৫২-৬২, ৬৩, ৭১, ৭৭ ; 
বৈষাৰগোঠীর ভাঙ্গন, ৭৯-৮০, ৮১, ৯০, ১০৯, 
১১৫, ১১৬, ১১৯, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৮, ১৫১, 
১৫২, ১৫৮, ১৫৯, ১৬১, ১৭২, ২০৩ 
নরহরি চক্রবর্তী, ১২, ২০, ১৮০, ১৯২, ২০২, 
২০৪১ ২২৫ 
নরহরি সরকার, ৪২, ৫০, ৭৯, ৮৯, ৯১, ১৩২, 
১০৫, ১১৬, ১২৯, ১৩২, ১৫৫, ১৫৮, ১৬৩, 
১৭৮, ১৭৯৪ ১৮৬৪ ১৮৭, ১৯০, ২০৩, ২০৬, 
২২৫ 


অনুক্রমাঁণক। 


নরোত্ম দ্বাস, ১০, ১৩, ১৩৭, ১৭০; 
জন্মস্থান, ১৭৫ ; 
ধর্ম ও শিক্ষা, ১৭১-১৭৩ ; 
সমন্বয়ের প্রচেষ্টা, ১৭৫-১৭৯ ; 
খেতুরী মহোৎদৰ, ১৮০৮১৮৯, ১৯০, ২০৬, 
২১৯, ২২০, ২২৬। ২২৭১ ২৩০, ২৩১ 
নাখগন্থী, ১২০, ১২৬ 
নামকীর্তভন, ১৭, ১৯, ২৫-২৭, ২৮, ৩৩, ৫৬, ১৬৭, 
১৭৫, ২০৩, ২১৫, ২৪০ 
নিত্যানম্দ, ৭, ২৮ 
জন্মঃ ৩৮) 
নিত্যানদ্দের নগরকীর্তন, ৪৬-৪৭, ৫৫-৫৬, 
৫৯০৬০), ৬২১ ৬৩, ৬৪, ৭০১ ৭৮, ৭৯, 
৮১,৮৫3 
অনুগামীবুদ্দ, ১৪৬-৪৭ ; 
অনুগামীবৃন্দের ভক্তিপ্রচার, ১৪৭-১৫০ ; 
বাল্যকাল গু ধর্জীবন, ১৫০-১৫২ ; 
নিত্যানন্দের প্রেমন্তক্তি প্রচারের ব্যাপকতা, 
৯১-৯২, ৯৭, ৯৯, ১০১৪ ১০৬, ১০৯, 
১১৩, ১১৫, ১১৭, ১২৮, ১৩৯১৪৬, 
১৫৫-১৫৬, ১৫৮, ১৬০, ১৬১, ১৭৫৪ ১৭৭, 
২০৩, ২১৫) ২১৬, ২২০, ২৪১, ২৪৯ 


সন্নাসজীবন, ১৩০, ১৩১ 
নীলাচল ( পুরী ), ৬, ৭, ৮, ৪১, ৬১, ৬৩, ৬৪ £ 
চৈতন্যদবেবের নীলাচল যাত্রা, ৬৭-৬৮, ৭৩, 
৮০৪ ৯১ 
ভত্তিধর্মের কেন, ৯৭-৯৯ 7 
কীর্তন, ১০০-১১১; 
নীলাচলে চৈতগ্কীর্তন, - ১২-১১৭% ১১৯, 


১৩০, ১৩২, ১৩৯ ১৪১, ১৮৫১ ২০৩, ২৩০ 


পটউডোরী, ৮২ 


পদগান, ১০৯, ১১৭-১১১, ১৮৪, ১৮৫১ ১৮৬, 
১৮৭, ২০৬ 

পদাবলী সংহিতা, ১৯২-১৯৩ 

পরকীয়াবাদ, ২২৮, ২২৯ 

পাঁচালী গান, ১৮৪ 

পানিহাটি, ৭১, ৭৪, ৮৪, ৮৫, ৯ "৯৯২, ১৪১, ১৪৮ 

পিছলদা, ৭১, ৮৬ 

পিরল্যা, ৫২ 

পুরুযোত্তম আচার্যা, ৩৮, ১০১, ১৪৮ 

প্রেমবিলাস, ৩১, ৯৫, ১২৮, ১৫৫, ১৭৯, ১৮২, 
১৮৩, ১৮৪, ২১৮, ২১৯। ২২৫, ২৩০ 


ফুলিয়া, ৩৮) ৬২, ৭৯, ৮০, ৮৩, ১০১ 


পীবঘন চট্ট, ৩৮, ৪২, ৫০, ৮১, ১১৬৪ ১৩১১ ১৫১, 
১৯০ 


৫৯ 


ৰ্ভঘাণ, ১২৫ 
বড়,চণ্তীদাস, ২১ 
বল্লভাচারী সংপ্র্ধা়, ৮, ১১, ৯৬, ১৬২ 
বাধনাপাড়া, ২২৮ 
বান্দেব ঘোষ, ২৬, ৮০, ৮৫, ৯১, ১০২, ১০৫, 
১১৬, ১৫৮, ১৬০১ ১৮৩, ১৯০, ২১৫ 
বাহদেব সার্বভৌম, ৫, ২৮, ৪২, ৫৩১ ৭০, ৭১, ৮৩, 
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